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বর্ধমানের কথা 


যে বর্দমানে সাহিত্য-সন্মেলনের আয়োজন হইয়াছে--এই বর্ধমান কত দিনের? কোন্‌ 
সময় হইতে বর্ধমান নামকরণ হইয়াছে ? বর্ধমানের কোন্‌ অংশে সর্বপ্রথম সভ্যতালোক 
প্রবেশ করে? কোন্‌ কোন্‌ স্থান প্রাচীন ও অনীত গৌরবের নিদর্শন? বর্তমান সম্মেলনে 
তাহার একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিবার জন্ত বর্দমানের অভ্যর্থনা-সমিতি আষার উপর ভারার্পণ 
করেন। আমিও সমিতির আহ্বান শিরোধার্য্য করিয়া প্রথমে বর্ধমান জেলার পুর্ববাংশ 
পরিদর্শনে বাহির হই। কিন্তু যেষে স্থান দর্শন করিব আশা করিয়াছিলাম, দৈব বাধা- 
বিপত্তিতে ও সময়াভাবে তাহার-.অনেক স্থানই দেখিবার সুযোগ ঘটে নাই। নান! অন্তরায় ও 
বিপদের মধ্যে সমিতির ত্মাদেশ প্রতিপালন-উদ্দেস্তে এই ক্ষুত্র বিবরণী প্রকাশিত হুইল। 
রাঢতূমির হৃদযস্বরূপ বর্দমমান-তৃতাগের প্রক্কত পরিচয় দান এই ক্ষুঞ্জ প্রবন্ধে অমস্তব। 
সমগ্র বর্ধমান-বিভাগ-পরিদর্শন,_-বহুকালসাধ্য অতীত গৌরব-কীর্তি রক্ষার আয়োজন, 
আমার বা এই অস্থায়ী সমিতির সাধ্যায়ত্ত নহে ১ সন্ভুখে যে অনস্ত কার্যযক্ষেত্র পড়িয়া 
আছে, আমাদের অতীত গৌরবের স্পর্ধা করিবার নান! সম্পদ বর্ধমানের নান! স্থানে 
যাহ! বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে, সেই সকলের পরিচয় -দিতে হইলে রাড়বাসীর সমবেত উদভোগ 
আবন্টক। এই মহান্‌ উদ্দেস্ট স্ুসাধনকল্পে রাড়-অন্থসন্ধান-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হুইয়াছে। 
অনুসন্ধান-সমিতির কার্য এখনও প্রকৃত প্রস্তাবে আরম্ভ হয় নাই। আমাদের সর্ধজন- 
মান্ত অনুসন্ধান-সমিতির পৃষ্ঠপোষক বর্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাঁছুর, আমাদের পুজ্যপাদ 
সভাপতি মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশর় ও সমিতির অধিকাংশ সদস্তই বর্তমান 
সন্মেলন-ব্যাপারে জড়িত আছেন। আশা করা বার, সন্মেলন-উৎসব 'দ্থসম্পন্ন হবার 
পরই অনুসন্ধান-সমিতি কার্ধ্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইবেন। 
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না নিয়লিখিত স্থানগুলি দর্শন করিবার ন্মুযোগ ঘটিয়াছিল-_ 
» জগদানন্পুর, অগ্রন্বীপ, ঘোড়াইক্ষে্, বেগে, দেবগ্রাম, বিক্রমপুর, 
বিষেশবর, টি কেতুগ্রাম ও অট্রহাস। আমার পর্িযির্শন-কাধ্য অতি সত্বর লমাধ! করিবার 
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'অভিপ্রায়ে আমাদের রাড়-অন্ুসন্ধান-সমিতির পৃষ্ঠপোষক মাননীয় বর্দমানাধিপতি মহারাজাধি- 
রাজ বিজয়চন্দ মহতাঁব, বাহাছুর এবং অগ্রন্বীপের জমিদার শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ মল্লিক 
মহাশয় স্ব স্ব হত্তী দিয়া আমার এই কার্ষ্যে বথেইট সহায়তা করিয়াছেন। এতভিক্ন প্রহ্থন- 
সম্পাদক শ্রীযুক্ত জ্যোতিঃপ্রসাদ সিংহ মহাশয় কুলাই, কেতুগ্রাম ও অট্রহাসে আমার 
সঙ্গে থাকিয়! আমাকে উৎসাহিত করিয়াছেন এবং কীটোয়ার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট সুহদ্বের 
শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য মহাশয় আমার এই অন্থসন্ধান-কাধ্যে নান! ভাবে সাহাব্য করিয়া- 
ছেন। এই হ্থযোগে আম্বি সকলের নিকট কৃতজ্ঞত! প্রকাশ করিতেছি । 

সময়াভাবে অপরাপর বহু স্থান দর্শনের যেমন স্থযোগ ঘটে নাই, যে যে স্থান পরিদর্শন 
করিয়াছি, তৎসন্ন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিবারও সুবিধা হয় নাই। যে বিবরণ 
মুদ্রিত হইল, তাঁহা' অতি সংক্ষিপ্ত ও অসম্পূর্ণ পরিচয় বলিয়াই গ্রহণ করিতে হুইবে। 

অভ্যর্থনা-সমিতির অভিপ্রায়ে শ্রীযুক্ত রাখালরাজ রায় মহাশয়ের লিখিত “বর্তমান বর্দধমান+ 
শীর্ষক প্রবন্ধ বিবরণীর সহিত প্রকাশিত হুইল। অল্প দিনের উদ্ভোগের ফল এই অসম্পূর্ণ 
বিবরণী পাঠ করিয়া কেহ যেন নিরুৎসাহ বা আমাদের উপর অসন্ত্ট না হন, ইহাই এই 
অধমের একান্ত প্রার্থনা ৷ 


শ্রীনগেন্দ্রনাথ বন্থ 


বর্ধমানের পুরাকথা 


মাকওেয়পুরাঁণে (৫৮1১৪ ) ভারতবর্ষরূপ কৃর্ের মুখদেশে তা্রলিগ্ত ও একপাঁদপদেশের 
পরই বর্ধমানের উল্লেখ আছে। বরাহ্মিহিরের বৃহৎনংছিতাতেও ভারতের পূর্বদিকে 
তাত্রলিগ্ডের সহিত এই বর্ধমানের প্রসঙ্গ পাইতেছি।১ এদিকে মহাভারতে অঙ্গ, বঙ্গ, কবিঙ্গ 
ও পুণ্ডের সহিত স্থন্ষের উল্লেখ আছে, কিন্তু বর্ধমানের উল্লেখ নাই। ভীমের পূর্বব- 
দিগ্িজয় উপলক্ষে সভাপর্করে লিখিত আছে, "পাগুববীর ( ভীম ) মোদাগিরিস্থিত অতিবলশালী 
রাজাকে মহাসমরে বাহুবলে নিহত করিলেন। পরে তীব্র- 
পরাক্রম ও মহাবাভ পুণ্াধিপ বান্গুদেব এবং কৌশিকীকচ্ছ- 
নিবাসী রাজা মহৌজ! এই ছুই নৃপতিকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া বঙ্গরাজের প্রতি ধাবিত 
হইলেন। সমুদ্রসেন ও চন্ত্রসেন নরপতিকে পরাজয় করিক! তাত্রলিগ্তরাজ, কর্বটাধিপতি, 
হুঙ্ধাধিপতি ও সাগরবাপী শ্লেচ্ছগণকে জয় করিলেন।০ কালিদাসের রঘুবংশে লিখিত 
আছে, “জয়ী রঘু পূর্বদিকে সমস্ত জনপদ আক্রমণ করিয়া মহাসাগরের তালীবনস্তামল 
উপকূলে উপনীত হুইলেন। হুঙ্ষগণ বেতলতার মত জড়পড় হইয়া উদ্ধতগণের উদ্মুলনকারী 
রঘুর নিকট নত হইয়া আত্মরক্ষা করিলেন। পরে (রঘুবীর ) নৌবলসম্পন্ন বঙ্গদেশীয় 
ভুপালগণকে বাছবলে উৎখাত করিয়া গল্গাপ্রবাহ্‌-মধ্যবর্তী দ্বীপের উপর জয়ন্তত্ত সকল 


ধ্ধমান নাম কত দিনের 


(১) বৃহৎসংছিত1 ১৪।৭, ১৬।৫। 

(২) মহাভারত, আদদিপধ্ব ১*৪ অঃ। 

(5) “অথ মোদ|গিরৌ চৈব রাঁজানং বলবত্তরম্‌। 
গাওবে। বাহবীর্ষেযণ নিজঘান মহানৃধে ॥ 
ততঃ পু ধিপং বীরং বাছুদেবং মহাবলম্‌। 
কৌশিকীকচ্ছদিলয়ং রাজানঞ্চ মছৌজসম্‌ ॥ 
উতৌ বলভূতৌ বীরাধুতৌ তীব্রপরাক্রমৌ। 
মির্জিত্যাজো মহায়াজ বঙ্গাজমুপাত্রবৎ | 

. পমুস্রসেনং নির্জিত্য চত্্রমেনঞ্চ পার্ধিবন্‌। 
তাব্রলিগুঞ্ণ রাঙ্জানং কর্বটাখিপতিং তথা ॥ 
নুক্ধানামধিপকৈব যে চ সাগরবাসিনঃ। 
সর্বান্‌ রেস্ছগণাংশ্চৈৰ বিজিগ্যে তরতর্ধতঃ ॥” 
... (সঙাপর্ব ৩১২১--২৪) 


& সাহিত্য-পরিধৎ-পত্রিকা [১২ সংখ্যা 


স্থাপন করিয়াছিলেন ।+॥ পতঞ্জলির মহাভায্যে “বিষয়' শবের জনপদ অর্থ-গ্রনঙ্গে অঙ্গ, 
বঙ্গ, সুঙ্গ ও পুণ্ডে,র একত্র উল্লেখ ষ্ঠ হয় 1৫ র 

সিংহলের বৌদ্ধ ইতিহাস দীপবংশ ও মহাঁবংশ হইতে জানিতে পারি, বুন্ধদেবের 
সমকালে লালের রাজধানী সিংহপুর হইতে বিজয় নির্বাসিত হইয়া! সমুদ্রে আসিয়া! পড়িয়াছিলেন 
এধং তাহা হইতেই সিংহল সভ্যতাঁলোকে আলোকিত হইয়াছিল । 

জৈনদিগের সর্ব প্রাচীন ধর্শ গ্রন্থ আচারাঙ্গনুত্র পাঠে জানা যার,--( ২৪শ তীর্বস্কর মহাবীর 
ধা) বর্দমানগ্বামী 'লাঢ়'দেশে “বজ্জভূমি+ ও 'নুত্তভূমি'র মধ্যে অতিকষ্টে ১২ বর্ষ কাটাইয্া- 
ছিলেন। তৎকালে বজ্জতুমিতে কুকুরের বড় উৎপাত ছিল। অনেক স্যাসী কুকুর 
ভাড়াইবার অন্ত দণ্ড লইয়া বেড়াইতেন। জৈন হুত্রকার লিখিয়াছেন যে, লাঁঢ়দেশে ভ্রমণ 
করা কঠিন।৬ জৈনদিগের ৪র্থ উপা্গ প্রজ্ঞাপনাস্থজেও আর্ধ্য বা পুণ্যতূমিসমূহের মধ্যে 
কোটিবর্ধ ও রাঢ়দেশের উল্লেখ আছে।* 

জৈনদিগের সর্ধপ্রাচীন অঙ্গ আটারাঙ্গস্ত্রে যে.বজ্জতুমি ও সুত্তভূমির উল্লেখ আছে, 
তাহাই আমাদের পুরাঁণে বর্ধমান ও সুদ্ধ নামে পরিচিত হইয়াছে এবং সেই স্প্রা্ীন কালে 
গার খৃষটপূর্ব ৬ঠ শতাকীতে নুদ্ধ ও বর্দমান রাটদেশেরই অন্তর্গত ছিল। মহাভারত, 
টাকাকার নীলকণ্ঠ সুন্ষোরই অপর নাম 'রাট' বলিয়! নির্দেশ করিয়াছেন ।” এদিকে মার্কগেয়- 
পুরাণ ও মহাতারতের হ্লে।ক একত্র পাঠ করিলে সুঙ্ধ ও বদ্ধমান অভিন্ন বলিয়াই যেন মমে 
হইবে। কিন্তু বরাহমিহির রাছ়ের উল্লেখ না করিলেও সুদ্ধ ও বর্ধমান পৃথক্‌ ভাবেই উল্লেখ 
করিয়াছেন। উপরি উক্ত প্রমাণগুলি একত্র আলোচনা করিলে মনে হইবে যে, বরাহমিহিরের 
সময়ে যে স্থান সুঙ্ধ ও বর্দমান নামে পরিচিত ছিল, বৌদ্ধ ও জৈনগ্রন্থে সেই উত্তয় স্থানই 


(৪) “পৌরস্তা।নেধম। ভ্রম স্তাং স্তান্‌ জনগদান্‌ জরী। 
গ্রাপ তাঁলীবনগ্থামমুপকণ্ঠং মহোদখেঃ ॥ 
অনআরাপং সমুদ্ধত্ সুন্ম। সি্ধুরাদিব। 
আত্মা সংরক্ষিতঃ ন্ষৈবৃ'তিমাপ্রিত্য বৈতমীম্‌॥ 
বঙ্গানুৎখায় তরসা নেতা নৌসাধনো/গ্ততান্‌। 
নিচধান জয়ন্ত (ন্‌ গলাতো তো স্তরেবু সঃ” 
(রঘুবংশ ৪।৩৪-৩৬ ) 
১:0৫) গবিষয়্াভিধ।নে জনপদে লুব, বছবচলবিবয়াদ্বক্রব্যঃ। জঙ্গাদাং বিষয়ো দেশঃ অঙ্গ; বঙ্গ: | হুহী:। 
পু 1:7৮ (মহাভাহ্য ৪/২১।) 
€৬) জআরারঙ্গনৃত্ত ১1৮৩। 
(+) “কোড়িযজিসং ব লাঢা*-_পরবণ! | 
(৮) এহঙ্গাঃ নাচ সহজাত, সড।পব্ষ ৩৩২৪ নীলকষ্ঠটাক1| 


সন ১৩২২ ] .. বর্ধমানের পুরাকথ। ৫ 


একত্র রা বলিয়া! পরিচিত হুইয়াছে,--তবে সুক্ষ নাম অপেক্ষাকৃত প্রাচীন বলিয়াই মনে 
হইবে সুতরাং পূর্বককালে সুন্ধ, রাড় ও বর্দমান বলিলে সময লময়্ এক স্থানই বুঝাইত । 

যাঁহা হউক, আমর! বুঝিতেছি যে, বর্ধমান নামটী নিতাস্ত আধুনিক নহে, খৃষ্টীয় ৫ম 
শতাবীরও বহুপূর্বে মার্কগেয়পুরাণের সময় হইতেই বর্দমান নাম প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। 
২৪শ তীর্ঘন্কর বর্দধমানস্ামী এখানে দ্বাদশ বর্ষকাল অতিবাহিত করায় জৈমলমাজে এই স্থান 
পুণ্যক্ষেত্র বলিয়া সমাদৃত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ বর্ধমানন্বামীর পুধ্য সমাগমে এই স্থান বদ্ধমান 
নামে পরে পরিচিত হইয়া থাকিবে। 

আটারাঙ্গনত্রের মতাঁনুদারে বলিতে হয় যে, থৃষ্টপুর্বব ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে রাঁঢ়দেশ বজ্ভূমি ও 
সুঙ্ধ এই ছই অংশে বিভক্ত ছিল, তৎপরে কিছুকাল এক হইয়া যায়। গুপ্ত-সত্রাট্গণের 
প্রভাব খর্ব হইলে নানা সামস্তগণের শ্বাধীনতা-গ্রহণের সহিত 
খুষ্টায় ৫ম শতাব্দী হইতে রাঢ়ের অন্তর্গত সুক্ষ ও বর্ধমান আবার 
স্বতন্ত্র জনপদ বলিয়! গণ্য হইতে থাকে। 

ৃষটায় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর দশকুমারচরিতে দামলিগুকে ুন্ষের অস্তর্গত* বল হুইয়াছে, এ অবস্থায় 
বর্তমান মেদিনীপুর জেলার কতকটা তৎকালে সুঙ্গ বা রাঁঢ় বলিয়া পরিচিত ছিল। গঞ্জাম্‌ 
হইতে আবিষ্কৃত ২য় মাধবরাঁজের তাত্রশীসন হইতে জানা যায় যে, কোঙ্গোদপতি মাধবরাজ 
কর্ণন্ুবর্ণপতি শশাঙ্করাজকে আপনার অধীগ্বর বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। এ অবস্থায় 
বলিতে পার! ধাঁয় যে, কর্ণসুবর্ণ ব| বর্দমানপতি শশাঙ্করাজের সময় সুঙ্গ, তাত্রলিগু১* ও উতৎ্কল 
পর্য্যস্ত রা়দেশ বিস্তৃত হইয়াছিল । বলা বাহুল্য, এই কারণেই সম্ভবতঃ দক্ষিণরাচ়ের সুদূর 
ঈক্ষিণে অবস্থিত ময়ূরভঞ্জ অদ্ভাপি অধিবাসিগণের নিকট রাঢ় বলিয়া পরিচিত । 

খৃ্টীর় ৭ম শতাব্দীতে এই বর্ধমান জেলায় যে স্থান সাতশত খর শ্রাঙ্গণের উপনিবেশ ছিল ও 
্াঙ্গণগণের আধিপত্য চলিত--সেই স্থানই সাতশতকা বা সাঁতশইক1 পরগণা নামে পরিচিত। 
বলা বাহল্য-_রাট়ীয় াক্ষণগণ গৌড়াধিপপ্রদত্ত অধিকাংশ শাসন গ্রাম এই বর্ধমান জেলার 
লাভ করিয়া গ্রামীণ বা গ্রামাধিপ হইয়াছিলেন, অস্তাপি তীহাঁদের বংশধরগণ তত্তৎগ্রামীণ ব! 
গাঁঞী নামেই পরিচিত। খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দীতে এই স্থান বিভিন্ন রাঁজবংশের শাসনে ও 
সাশ্্রদার়িক বৈচিত্র্যে উত্তররাঢ় ও দক্ষিণরাঢ় এই ছুই খণ্ড রাঁজেট বিভক্ত হয়। উত্তররাঢ়ের 
পালবংশের অধিকারে বৌদ্ধপ্রভাব, এবং দক্ষিণরাড়ে শুর ও দাস গ্রভৃতি বংশের কর্মনিঠতার 
রাঙ্গণপ্রভাবের সন্ধান পাই। সম্ভবতঃ এই সাম্প্রদায়িক ও রাজনীতিক পার্থক্য হইতেই 
রাছদেশের বিভিন্ন জাতির মধ্যে উত্তরায় ও দক্ষিণরাদীয় শ্রেণীবিভাগ ঘটিয়াছিল। 


বর্ধম।নেক় প্রাচীন ভূ-সংস্থান 


(৯) ছশরুমারচয়িত, ৬৯ উচ্ছাান। 
(১) জৈনগিগেন হর্থ উপাঙ্গ 'পন্নবগা? ব| প্রজ্ঞাপনাগুত্রের মতে “তামলিগ্তি বঙ্গার* অর্থাৎ বঙ্গের মধ্যে 
গাষলিগ্ত। এই প্রক।ণে বল! বাইতে পারে যে, ফে।ন সময়ে তাঁছলিগ ধজের মধেোও পরিগণিত হইত 


৬ সাহিত্য-পরিধৎ-পত্রিক! [১৭ সংখা 
ৃ্টায় ৯ম হইতে ১১শ শতাব্বীতে উৎকীর্ধ পাঁল, বর্ম ও চক্্রবংশের শাসনে পৌগ্,বর্ধন বা 
পৌওু,তৃক্তি, প্রীনগরদূক্তি ও তীরভূক্তি এই তিনটা ভক্তি বা :০৮0০০এর উল্লেখ পাইয়াছি। 
খৃষ্টান ১২শ শতার্ধীতে উৎকীর্ণ মহারাজ বল্লালসেনের় সীতাছাটী-তাত্রশামনে আমরা! সর্বপ্রথম 
বর্ধমনতুক্তির সন্ধান পাই। এখন বর্ধমান বিভাগ বলিলে যতট] বুঝায়, পুর্ব্বকালে ইহার 
অধিকাংশ বর্ধমানভূক্তি নামে পরিচিত ছিল। তবে মহাভারত ও রঘুবংশ-রচনা-কালে বর্তমান 
বর্ধমান বিভাগের সর্ব নিয় দক্ষিণ অংশের কতকটা সমুদ্রতরঙ্গ বিধৌত বা জাঙ্গলরূপে পরি- 
গণিত ছিল, পুর্বোথুত ভীমের দিগিঞয় এবং রঘুর দিখিজয়-গ্রমঙ্গ. হইতে তাহার কিছু কিছু 
আভাস পাইতেছি। 
আবার বল্লালপুত্র লক্ণসেনের সমকালে লিখিত ধোয়ী কবির 'পবনদূত' কাব্যে সুন্ধের মধ্যে 
লক্মণসেনের রাজধানী বিজয়পুর কীর্তিত হইয়াছে। এ অবস্থায় সেনরাজবংশের রাজত্বকালে 
জুন্ধ বর্ধমানতুক্তির মধ্যেই ছিল বলা যাইতে পারে। যাহা! হউক উপরি উক্ত প্রমাণ হইতে 
বেশ বুঝিতেছি যে, বদ্ধমান নামটাও অতি প্রাচীন ও বহু পূর্বকাল হইতেই একটা স্বতন্ত্র 
জনপদ বলিয়া গণা হইয়া আপিতেছে। তবে রাড় বলিলে তদপেক্ষা বৃহৎ জনপদও বুঝধাইত। 
খৃষ্টান ১৩শ শতাকীর মধ্যভাগে মুসলমান শ্রীতিহাসিক মিন্হাদ লিধিয়া গিয়াছেন, “গঙ্গার 
ছুই ধারে লখ নৌতীরাজ্যের ছুইটা পক্ষ, পূর্বদিকে রাঁল (রাঢ়), এই ধারেই লখনোর নগর 
এবং পশ্চিম বরিন্া (বরেন্্র) নামে খ্যাত, এই ধারেই দেওকোট নগর।” মিন্হাজের এই 
উক্তি হইতে মনে হয় বর্তমান বীরতৃণ, মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান, বাঁকুড়া, সাঁওতাল পরগণা, 
ও হুগলী জেল! তৎকালে রাট়ের অন্তর্গত ছিল। 
উপরে বর্ধমানের যে মীমা দিলাম, ভাহা ঠিক কতট| ছিল তাহা বলা কঠিন। ১৭৭৮ 
খৃষ্টাবে রেনেল সাঁছেব যে বাঙ্গালার মানচিষ্জ প্রকাশ করেন, সেই মানচিত্রে বর্ধমানের উত্তরে 
বীরতৃম, দক্ষিণে মেদিনীপুর ও হুগলী জেলা, পূর্বে হুগলী, কৃষ্ণনগর ও 
রাজসাহী জেলা এবং পশ্চিমে পঞ্চকোট, বিষুঃপুর ও মেদিনীপুর জেল! 
পড়িয়াছিণ। কিন্তু ভাহারও পুর্বে রচিত-_ভবিষ্য-বহ্ষধণ্ড১১ নামক গ্রন্থে লিখিত 
আছে--পুগুদেশ সপ্ত প্রদেশে বিভক্ত-- গৌড়, বরেন্্র, নিবৃত্তি, নারীধণ্ড, বরাহভূমি, বর্দমান 
ও বিদ্ধ্পার্খ্ব। ইহার মধ্যে বর্ধমান মণ্ডল ২* যোজন ।+১২ খু ১৬শ শতাব্ধীতে রচিত দিখ্থিজগ 
আকাশ নামক সংস্কৃত তৌগেলিক গ্রন্থের মতে--“অ্য়নদের দক্ষিণতাগে, শিলাবতী নদীর 
উত্তরে, গঙ্গার পশ্চিমপারে এবং দারিকেশি নদীর পুর্বে দৈর্ঘ্য ১১ যোজন ও প্রন্থে ৮ যৌজন 
: পরিমিত বর্ধমান দেশ ।»১৩ “ইহার মধ্যভাগে দামোদর প্রবাহিত হইতেছে, পূর্বািকে থে সমন 
রি 


১১) হ হ উইলসন্‌ সাহেবের মতে এই গ্র্থ ১৫৫ খু্টাবের” পর ৪ঁচিউ হয়। 10150 £009209, 
2897. ০ 300 0,419 আ্ব্য। 

(১২) ভবিযা অন্ধ ৬ষ। 

(১৩) বিশ্বকোয) ১৭প ভাগ ৬১২-৬২৮ পৃষ্ঠার হুল বচন অ্টব্য 


বর্ধমানের পূর্ব আরলতন 


সন ১৩২২] -.. বর্ধমানের পুরাকথা ৭ 


নদী আছে, তন্মধ্যে মুণ্ডেম্বরী, বকুল! ও সরস্বতী নদীই প্রধান। দক্ষিণেও বড় নদী আছে।, 
্দ্মখত্ডর মতে, “বর্ধমানের মধ্যে বহুসংখ্যক নগর ও গ্রাম আছে, তন্মধ্যে এই কয়টা প্রধান -. 
থুটুল, দারিকেশিনদীর পার্খে জানাবাদ, মায়াপুর, শঙ্কর-সরিৎপার্ডে গরিষ্ঠ গ্রাম, মুণডেশ্বরীর 
নিকট গ্রীকষঞ্চনগর (খানাকুল ), এখানে অভিরাম প্রতিষ্ঠিত টামজুন্দর, দামোদরের পার্থ 
রাজবল্পত, ভাগীরথীর পারে বিস্তাস্থান নবদ্বীপ-গৌরান্দের জন্মস্থান, নালাজোর, একলক্ষক, 
রাধববাটি ক, অস্থিকা, বালুগ্রাম, মীরগ্রাম, তৃরিস্রেট্ঠিক, সেনাপি, জনার়ি, স্কুরণ» আহ্কন, তট, 
হবর্ণটীক, বর্ধমানের দক্ষিণে পারুল, কুমারবীথিকা, কুলক্ষিডা, কপল, লৌহপুর, গোবর্ধন, 
হস্তিক, শ্রীরামপুর, বেলুন, অগ্রত্থীপ, পাটলি, কর্ণগ্রাম, জোতিবনি, চন্ত্রপুর, বলিহারিপুর, 
বচ্ছিকবালা, কুশমান, গঙ্গচারি, জাবট, চন্্রলেশ ও জাঙ্গলের নিকট রসগ্রাম। এ ছাড়া ৮টা 
পত্বনের নাম থা--বৈস্তপুর, পাটলি, শিলাবতীনদীর পার্থে লোহদা, দামোদরের নিকট চন্দ্র- 
বাঁটা, বর্ধমানের পশ্চিমাংশে বৃশ্চিকপত্তন, ত্রিবক্রসরিৎপার্খ্ে হাটকনগর, ভাগীরথীর পশ্চিমে 
বিশ্বপত্বন এবং বর্ধমানের ত্রিশক্রোশ দুরে সামস্তপত্তন।১১৪ 

উদ্ধৃত গ্রাম ও নগরাদির অবস্থান আলোচন! করিলে বলিতে পাঁরা যায় যে, খৃঠীর সপ্তদশ 
শতাব্দীর পুর্ব পর্যন্ত বর্তমান বর্ধমান জেল! ব্যতীত বর্তমান হাওড়া, হুগলী, নদীয়া, পাবনা, 
মেদিনীপুর, বাঁকুড়া এবং মুর্শিদাবাদ জেলার কতকাংশ পূর্বে বর্দমান প্রদেশের অন্তর্গত ছিল। 

পূর্বেই লিখিয়াছি, জৈন আচারাঙসুত্রের মধ্যে বজ্জভূমির পথে কুকুরের উৎপাত উল্লেখ 
পাইয়া কেহ কেহ বলিতে চাঁন যে,২৪শ তীর্ঘন্কর মহাবীর স্বামীর সময় বজ্জভূমি বা বর্ধমান জন- 
পদ বন্তজস্তর বিহারক্ষেত্র ও অসভ্য লোকের বামস্থান বলিয়াই গণ্য ছিল। 
বাস্তবিক সে সময় বর্দমান সেরূপ বন্ত ও অসভ্য ছিল না। তাহার বহু পূর্ব 
হইতেই এ অঞ্চলে উচ্চ সত্যতা বিস্তৃত হইয়াছিল এবং পরাক্রাস্ত ক্ষত্রিয়বীরগণের বান ছিল, 
কুরুক্ষেত্রের মহাসমরেও যে তাহারা স্ব স্ব বীর্ধ্যবন্তার পরিচয় দিয় গিয়াছেন, মহাভারতেই 
তাহার বর্ণন! রহিয়াছে । মহাবীর স্ব/মীর সময়েই শাক্যবুদ্ধের আবির্ভাব । সিংহলের পালি- 
মহাবংশেই প্রকাশ যে, তৎকালে লিংহপুরে রাঢ়ের রাজধানী ছিল এবং তথায় সিংহবাহ রাজত্ব 
করিতেছিলেন। হ্রদের জন্য তিনি আপন প্রিষ়পুত্র বিজয়কে তাহার সাঁত শত অনুচরসহ 
নির্বামন করেন। তৎকালেও রা়বাসী যে, সমুদ্রগামী নৌক! ব্যবহার করিতেন এবং মহা- 
সমুদ্ধের উন্্মামাল! ভেদ করিয়া সমুদ্রান্তরে ভিন্ন দেশে যাতায়াত করিতে সমর্থ ছিলেন, ওঁ মহা- 
বংশ হইতেই তাহার প্রমাণ পাইতেছি। 

ভুংকালে বর্ধমান, রা ব! ছুন্ধপ্রদেশের পারব ভূভাগ সমুদ্র-তরজ বিচুদ্বিত ছিল। 
বর্ধমানস্বামীর আগমনকাঁলে যে স্থাস বজ্জভূমি নামে পরিচিত ছিল, তাহাই মার্কণেয়- 
পুরাণে ও বরাহুমিছিরের গ্রন্থে “বর্ধমান, নামে সম্ভবতঃ উদ্লিখিত হইয়াছে। খর্ব র্ঘ 


বর্ধমানের সভ্যতা 





(১৪) ভবিব্য ব্রন্মখও ৭দ জধ্যাকস। 
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শতাবীতে গ্রীকরাজদূত মেগস্থিনিস্‌ 0874%1249 নাঁমে একটা বৃহৎ ও সমৃদ্ধিশালী জনপদের 
উল্লেখ করিয়া! গিম্াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, 'ষে বিস্তৃত জনপদের রাতধানী পাটলিপূত্র 
সেই প্রাচ্য জনপদের পূর্বদিকে উক্ত "গঙ্গ।রিডি” জনপদ ।*১ প্রাচীন পাশ্চাত্য ধতিহাস্ঞি 
দিওদোরসূ মেগস্থিনিদের দোহাই দিয়া লিখিয়াছেন,_গঙ্গানদী গঞ্গারিভির পূর্ব সীম! 
হইয়! সাগরে মিলিত হ্ইয্াছে। আবার প্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য ভৌগ্রোলিক টলেমীর মতে 
গঙ্গার মোহানার অদুরস্থিত প্রদেশে গঙ্গারিভিগণের বাস। এখানকার রাজ! 'গটগ” নগরে 
বাম করেন।+১* নুপ্রাচীন পাশ্চাত্য এ্রতিহাসিক ও সোৌগোলিকের উক্তি হইতে বেশ মনে 
হুইবে যে, বর্ডমান ভাগীরথীর পশ্চিম কূল হইতে প্রাচীন মগধের পূর্বরনীম! পর্য্য্ত রাঢ়দেশই 
গগঙ্গারিডি নামে পরিচিত ছিল। প্রিনি লিখিয়াছেন,_- গঙ্গার শেষাংশ গঙ্গারিডি-কলিঙ্গির 
মধ্য দিয়! গিয়াছে 1১৭ প্লিনির এই বর্ণনা হইতে মনে হয় যে, কলিঙ্গের উত্তরাংশ বা উৎকলের 
কতকটা তৎকালে রাঢ়দেশের অন্তর্গত ছিল। কাহারও মতে গঙ্গারাী বা গঙ্গালীই গ্রীক্‌- 
ভাষায় গঙ্গারিডি হুইয়াছে। পাশ্চাত্য এতিহাসিক দিওপোর!স্‌ বলিতেছেন,--গগঙ্গারিডিগণের 
অসংখ্য রণহূর্দদ হস্তী থাকার কখন কোন বিদেশীয় রাজ! তাহাদিগকে পরাজয় করিতে 
পারে নাই। কারণ অপর দেশের লোকেরা সকলেই সেই হম্তীকে ভয় করে।' প্লিনি 
লিখিয়াছেন--"সর্ববদ! ৬**** পদতি, ১০** অশ্বারোহী ও ৭৯৪ হস্ত সুসজ্জিত থাকিয়া! সেই 
রাজ্যের নরপতির দেহরক্ষা করিতেছে । রাজধানীর নাম পর্থপিস বা পরতালিন্। খুষ্রীয় 
১ম শতাব্ধীতে পেরিপ্রস্‌ লিধিয় গিয়াছেন যে, "গট্গৈ বন্দর হইতে শ্রেষ্ঠ মস্লিন, প্রবাল, ও 
নান। স্ব্য রপ্তানী হইত। রোমের মহাকবি ভার্জিল খৃষটপুর্বব ১ম শতান্বীতে উজ্দ্বপ ভাষায় 
বর্ণন! করিয়াছেন, "তিনি জন্মস্থানে ফিরিয়া যাইবেন, তথায় মণ্রের একটা মন্দির প্রতিষ্া 
করিবেন, তগ্মধ্যে রোষসম্রাটের যুর্তি রাধিবেন,--মন্দিরের দ্বারদেশে হ্বর্ণ ও গজদত্তের 
গঙ্গারিডিগণের অপূর্ব যুদ্ধের চিত্র ও সম্রাট কুইরিনাশের লাঞ্ছন আঁকিবেন।”১৮ সিংহলের 
কবি-এতিহাসিকের মহাবংশ ও গ্রীক ্তিহালিকগণের বর্ণনা হইতে আমর! বেশ বুঝিতেছি যে, 
পূর্ব ৬ঠ শতাবী হইতে খৃষ্টপূর্ব ১ম শতাব্ধী পর্য্যন্ত রাঢ়দেশ সভ্যতার উচ্চাদনে অধিষ্ঠিত ছিল। 
সিংহলের মহাবংশে পাইতেছি যে, খুষ্টপূর্ব্ব ৬ শতাব্দীতে “নিংহপুর নামক স্থানে রাল 

বা হাটের অধীষ্বর পিংহবাহু রাজত্ব করিতেন। তৎকালে এখানে সিংহের বড়ই উৎপাত 
বর্ধম।ন বা রাড়ের . ছিল, তাহা হইতে অথব! [িংহবাহ্ছর বীর্ধ্যবত্তার পরিচয় দিবার জন্ত 
প্রাগীন রাজধাণী মহাবংশকার রাঢ়াধীশ্বরকে লিংহীর হুঞ্চে প্রতিপালিত বলিয়া! প্রকাশ 
করিয়াছেন। সেরগড়পরগণায় সিংহারণ নামে যে নদী আছে, কেহ কেহ মনে করেন & 
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নদীর তীরে যিংহপুর রাজধানী ছিল,--এখাঁনে সিংহ্বাহ্ধ রাজত্ব করিতেন। সিংহপুত্ ধ্বংস 
হুইলে এই স্থান “সিংহারণ্য” নামে প্রসিদ্ধ হন। এই সিংহারণ্য হইতেই “সিংহারণ” নদীর 
নামকরণ হইয়া থাকিবে। 

তৎপরে শরীক ও রোমকদিগের বিবরণী হইতে পাইতেছি যে, খৃষ্টপূর্ব্ব ৪র্থ হইতে খৃ্ীয় 
১ম শতাবীর মধ্যে বর্দমানপ্রদেশে পরতালিস্‌ (720:62119), গঙ্গৈ (32:1893) ও কাটাদপা! 
(8.৮58519) নামে তিনটী প্রধান নগর -বা বন্দর ছিল। ফরাসীপুরাবিদ্‌ সেটমার্টিন 
বর্তমান বর্ধমান সহরকেই 79:79119 বা 7১915119 স্থির করিয়াছেন। এই নামটা দেয় 
'পরতাল' শব্বেরই বিকৃত রূপ বলিয়! মনে হয়। দিখ্িজক্গ্রকাশে সগুজাঙ্গলের বিবরণের 
পর বঙ্গাল-পরতালের প্রঙ্গ আছে।. এই প্রসঙ্গ অনুদরণ করিলে বলিতে হয় যে, বর্তমান 
রা ও পুর্বববঙ্গের মধ্যস্থলে 'পরতাল+ বলিয়! কোন প্রসিদ্ধ স্থান ছিল এবং বিক্রমপুরে দেই 
পরভালরাজের প্রমেদভবন ছিল।১৭ যদি দিশ্বিজয়প্রকাশের 'পরতাল' এবং গ্রীক এঁতিহাদিক- 
গণের 22:008119 বু! চ০:6915 এক হয়, তাহা হইলে বর্তধান সহরকে 7১০:৪৪ বলিয়।' 
ধরিয়া লইতে সন্দেহ হয়। যাহা হউক এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান আবস্তক। 

গৈ” বন্ধর কোথায় ছিল, তাহা এখন স্থির করা কঠিন। তৎকালে যেখানে 
গঙ্গাসাগরসঙ্গম ছিল, সেই স্থানেই "গগৈ" বন্দর হওয়া সম্ভবপর । কণ্টপর্থীপ বা কীাটাদীয়ার 
অপত্রংশে “কাটাদপা হুইয়া থাফিবে, এখন কীটোর! নামেই পরিচিত। 

ুষ্টায় ৭ম শতাবীতে' চীনপরিত্রাঞ্জক রা়দেশে আগমন করেন। তিনি এখানকার 
সমৃদ্ধির কথা উজ্দবল ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ত্কালে সুম্ধ, রাড় বা বর্দমানতৃক্তি 
কর্ণনুবধ নামে পরিচিত ছিল। তৎকালে এই স্থান বহু জনাকীর্ণ, বহু ধনকুবের ও 
বিস্তানুরাগী জনগণের বমবাম ছিল। ততৎকাবে এখানকার রাজধানী কর্ণনবর্ণে ১০্টী মাত্র 
বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম, কিন্তু নানা সঙ্দায়ের ৫*টা দেবমন্দির ছিল। ন্ুতরাং বলা যাইতে পারে 
যে, এখানে বৌন্ধমম্প্রদায় অপেক্ষা অপর সম্প্রদায়ের লোকই বেশী ছিল। তখনকার এই 
কর্ণনবর্ণ বা রাটের রাজধানী লইয়া মত ছেদ আছে। কেহ বলেন, বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলা 
রাঙ্গামাটী বা কাণসোণ! নামক স্থানে, আবার কেহ বলেন যে, বর্ধমানের নিকটবর্তী 
কাঞ্চ-নগরেই কর্ণনূবর্ণের প্রাচীন রাজধানী ছিল। বলা বাহুল্য এই ইটা স্থানই 
এক সময়ে বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ও রায় সভ্যতার কেন্ত্র বলিয়া পরিচিত হিল এবং এখনও. 
উতর স্থানেই সেই অতীত কীর্তির নিদর্শন বিস্তশীন। উক্ত উভগ্ স্থান ব্যতীত এই 
বন্ধমান, €জলার মধ্যে লিংহারণ, প্রহায়পুর, পুরনগর, মন্দারণ, তৃুরকছট প্রভৃতি শত শত 


(১৯) ”. “বিদ্বজ্জনানাং খাঁসশ্চ বিক্ নপূর্য্যাশ্চ ভূরিশঃ। 
পরতালতৃষিপন্ত তোবিস্থলং বিদবুধাঃ।* দিত্বিগয় প্রকাশ ৯২) 


১৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [১ম সংখা 


স্থানে পূর্ব-ভারুতীয় প্রাচীন সভ্যতাগ্ন যথেষ্ট নিদর্শন ছড়াইয়। রহিয়াছে। আশ! করি, 
রাঢ়-অন্থন্ধান-সঙ্গিতি সেই সকল কীর্তির তন্বোস্কারে বিশেষ মনোযোগী হইবেন। 

খৃীয় ৮ম ও ৯ম শতাববীতে সমগ্র রাঢ়দেশ শুরবংশীয় নৃপতিগণের অধিকারভুক্ত ছিল। 
তৎপরে পালরাজগণের প্রভাববিস্তারের সহিত তাহাদের অধিকারভুক্ত স্থান উত্তররাঢ় এবং 
শুর ও দাসবংশের অধিকারতূক্ত স্থান দক্ষিণরাঢ় নামে পরিচিত হইয়াছিল। বর্তমান বর্ধমান 
জেলার উত্তরাংশে ও মুর্শিদাবাদ জেলায় অস্ভাপি উত্তররাট়ীয়দিগের আদি সমাজস্থান এবং 
বর্ঘমান জেলার দক্ষিণাংশে এবং হুগলী জেলা ও ২৪ পরগণার মধ্যে দক্ষিণরাটীকদিগের 
সমাজস্থান নির্দিষ্ট হইয়া থাকে । বর্দমানজেলাস্থ শরনগর, প্রছায়পুর ও গড়মন্দারণ নামক 
স্থানে বিভিন্ন শূররাজের এবং হুগলীজেলাস্থ তূরন্থট নামক স্থানে দাদবংশের ও তৎপরে 
রাটীয় ব্রাঙ্মণরাজবংশের রাজধানীর চিহ্ন বিস্তমান রহিয়াছে। 

পূর্বেই লিখিয়াছি যে, জৈনদিগের প্রজ্ঞাপনাহ্ত্র নাঁমক উপাঙ্গে রাড়দেশ পুণ্যতৃমি বলিয়া 
পরিচিত হইয়াছে। কল্পদ্রমকালিকা নাঁমে জৈন কল্পস্থত্রের টাকায় পাওয়! যায় যে, মহাবীর 
স্বামী এখানকার কেবল সুসভ্য জাতি বন্যা নহে, অসভ্য জাতিদিগের 
মধ্যেও ধর্মালোক বিতরণ করিয়াছিলেন। এই বর্দমানস্বামীর পুণ্য- 
সংশ্রবে সম্ভবতঃ অতি পুর্ব্বকাল হইতেই জৈনসমাজে বর্দমান পুণ্যভূমি বলিয়া গণ্য হুইয়াছে। 
শান্ত, শৈব ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রভাবও রাঢ়দেশে অল্পদিন হয় নাই। বশিষ্ের দিদ্ধিস্থান 
তারাপীঠ ও কিরীটেশ্বরী বর্তমান বর্ধমান জেলার বাহিরে হইলেও বর্ধমানভুক্তি বা রাঢ়দেশের 
মধ্যেই অবস্থিত। রাঢ় বা বর্ধমানপ্রদেশ এক সময়ে শৈব ও শাক্গণের লীলাস্থান বলিয়া! গণ্য 
ছিল, তাহার কারণ ৫১টী গীঠের মধ্যে এই রাঢ়দেশেই ৯টা ডাকার্ণৰ পীঠ অবস্থিত | 
কুকিকাতন্ত্রের ৭ম পটলে কর্ণন্র্ণ বা কর্ণনৃবর্ণ, ক্ষীরগ্রাম, বৈস্তনাথ, বিত্বক, কিরীট, অঙ্থপ্রন বা 
অন্বতীর্থ, মঙ্গলকোট ও অষ্রহাস এই আটটী নু প্রাচীন সিদ্ধপীঠের উল্লেখ আছে। বল! বাহুল্য, 
মুলমান-আগমনের বহু পূর্ব হইতেই প্র সকল স্থান প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।২ 
প্র সকল স্থান বিশেষভাবে অন্থসন্ধান করিলে এখনও প্রাচীন কীর্তির বহু নিদর্শন বাহির 
হইতে পারে। 

আরও কত শাক্তত্থান আছে, এই হ্ষুত্র প্রবন্ধে তাঁহার উল্লেখ অদস্তব। এইরপ যে 
সকল শৈব-কীর্ডি আছে তন্মধ্যে বৈস্তনাথ ও বক্রেশ্বর সর্বপ্রাচীন ও প্রধান। এইরূপ 
ভক্তপ্রবর জযনদেৰের লীলাস্থৃলী কেন্দুবিঘ-_বৈষ্ণবজগতে আজও প্রধান পুণ্যস্থান বলিয়া! 


ধর্নপ্রত।ৰ 


নিউজটি রিনিতা ডি টি রি বি রি সিট নর 
(২১) ভন্্রচূড়াদণি নামক পরবন্তাঁ সংগ্রহ গ্রন্থে (রা়দেশের মধে) বহুল, উজজানী, ক্সীরখও্, কিরীট, মলহাটা, 
বক্রেশ্বর, অটহান ও নলিপুর এই »টাকে মহাঁপীঠ স্থান বলিয়া ধর! হইয়াছে। কিন্তু তৎপরে রচিত পিব- 
চরিতসংগ্রহ গ্রন্থে অটহান, নলহাটা ও লন্দিপুর উপপীঠ মধো গণ্য এবং তৎপরিবর্তে হুগন্কা, রণখও্ড ও বক্রনাথ 
খই ভিটা মহাপীঠ বলিঃ! নির্দিষ্ট হইছে! একসপ দততেদসুলে অতিগ্রাটীন কুজিক তন্ত্রের মতই গরহ্ণীয়। 


সন ১৩২২] বর্ধমাত্নর পুরাকথ। ১১ 
কীর্তিত হইতেছে। রাঢ়দেশের প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই ধর্মমপুজার অল্প-বিস্তর শ্রচার আছে। 
পৃত্্যপাদ মহামহোপাধ্যায় শাস্্রীমহাশয় এই ধর্সপৃজাই বৌদ্ধধর্পোর শেষ নিদর্শন বলিয়া 
বহুদিন প্রমাণ করিয়াছেন। তাহা! অগ্রাহথ করিবার উপাপ্ন নাই। মুসলমানপ্রভাবকালে 
সাধু ও ভক্ত প্রভাবে যে সকল অসংখ্য পীঠ ও পাটের উৎপত্তি হইয়াছে, এই সংক্ষিপ্ত পুরাতত্ব 
মধ্যে সে সকলের আর উল্লেখ করিলাম না। “বর্তমান বর্ধমান” প্রসঙ্গে তাহার কিছু কিছু 
আলোচিত হইয়াছে । [ও 
শ্ীনগেন্দ্রনাথ বন্ু। 


বর্তমান বর্ধঘান 
অবস্থান 


প্ধম্নান জেলার পুর্বে ভার্গীরঘী। ভাগীরগ্ীর পশ্চিম-তীরে নবদ্ধীপের চতুংপার্শস্থ 
কিঞ্চিৎ ভূভাগ ভিন্ন নদীয়া জেলার সমস্ত অংশ তাঁগীব্ষথীর পুর্ব-ভীরে অবস্থিত। দক্ষিণে 
হুগলী জেলা, পশ্দিমে বাকুড়া ও মানভূম। উত্তরে সওতাল পরগণা, বীরভূখ ও মুর্শিদাবাদ । 
পুর্ব্বের সী্ষা-রেখা যেমন ভাগীরথী, উত্তরে তেমনই কোন কোন স্থানে অজন্ন এবং 
পশ্চিমে দামোদর ও বরাকর। 

আয়তন ও পলোক-সংখ্যা 

বর্দমন্মি জেলার আঁয়তন ২৬৯১ বর্গ-মাইল। লোকসংখ্যা ১৫৩৮৩৭১। সদর, আসানশোল 
ফাটোয়া ও কালনা গ্ছই চারিটি মহকুমা । ৬ুটি মিউনিসিপালিটি, ১৭টি থানা! এবং ২৭৬৯ 
শ্রাম আছে। জেপার মধ্য হিল্দক্স সংখ্যা ১২২*৫৫১ ও সুক্রলমানের সংখ্যা ২৯৯৩৮১। 

জেলার সমস্ত লোৌকের মধ্যে শতকরা ১* জন শিক্গিল্ত। শিক্ষণয় বাঙ্গলার জেলার মধ্যে 
ধর্দমান ৪র্থ স্থান অধিকার করিয়াছে । সমন্ত বাঙ্গলার শতকরা ৩১ ইংরাজী শিক্ষিত, 
বর্দমান জেলায় ৩। 

বর্ধমান জেলায় ২৭টি উচ্চ-ইংরাজী বিস্তালক্ আছে, তশ্মধ্যে ৩টি বর্ধমান নগরে । তত্তির 
বর্ধমান নগরে একটি ২য় শ্রেণীর কলেজ ও একটি টেক্নিক্যাল স্কুল আছে। 


বিভিমন জাতি 


বর্ধমান গলায় ৯৪টি জাতি আছে। ইহার মধ্যে বাগ্দির সংখ্যা প্রায় ছই লক্ষ । ব্রাহ্মণ, 
ধাউরি ও সদৃগোপদিগের সংখ্যা প্রত্যেকের এক লক্ষের অধিক। তত্ি্ন উগ্রক্ষত্িনন, কায়স্থ, 
ডোম, গোক্লা, হাড়ি, কৈবর্ত, কলু, মুচি ও তিলি জাতির সংখ্যা ২**০০এর অধিক। 

স্স্ত বাঙলার উগ্রক্ষজিয়দিগের মধ্যে শতকরা! ৭৭.৫ জন বর্ধমান জেলায় বাস করে। 
তস্তির বাগৃদি, বারুই, ভূইয়া, ভোম, গন্ধবণিক, কর, কোদ্ষা, সুচি ও সাঁওতাল জাতির সংখ্যা 
বাঙ্গলার অন্তান্ত জেলা অপেক্ষা বর্দমাঁনে অধিক। কেবল মেদিনীপুরে ক্রাঙ্গণ ও সদ্‌গোপ 
জাতির সংখ্যা বর্দমাঁন অপেক্ষা অধিক । 


নাম . ্ 
অধুনা! বিভাগ, জেল! ও প্রধান নগরের নাম বর্দমাঁন। মুসলমানদিগের আমলে বর্ধমান 


মামে নগঞ্ঠ মাল, পরগণ! ও চাকলা ছিল। হিন্দুদিগের সময়ে নগর ও ভূক্ষি বর্ধমান 
মাঘ অভিহিত হইত। রাজোর এক এক বৃহৎ ভাগকে তূক্তি বলিত । সেকালের ষ্টি ভূক্কির 
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নাম পাওয়া যাঁয়--বর্ধমান, দণ্ড, তীর, পুণ্ু.বর্ধন, জেজা ও শ্রীনগর । এক সময়ে সমস্ত 
মগধ ও বাঞ্লা দেশ কোন রাজ! বা সম্রাটুবিশেষের অধীনে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল, 
সন্দেহ নাই। 


প্রাকৃতিক বিবরণ 


দামোদর, অয় ও ভাঁগীররথী ভিন্ন বৃহৎ নদ নদী আর নাই। বরাঁকর, সিংহারণ, খড়ি, 
বাঁকা প্রভৃতি ক্ষুদ্র নদীও জেলার মধ্যে আছে। খড়ি ও বাকার উৎপত্তি স্থান দেখিয়া বোধ 
হয়, এগুলিও কাণানদীর ন্তায় এককালে দামোদরের শাখা ছিল। বরুক! ও গাঙগুড় নদীর 
শুক খাত বর্ধমানের সন্গিকটে বর্তমান আছে। ধর্শমঙ্গলে প্রথমটির ও মমসামঙ্গলে দ্বিতীয়টি 
উল্লেখ আছে। 

বর্ঘমানে পাহাড়-পর্বত নাই, তবে পশ্চিমাংশে প্রন্তরময় ভূমি আছে, যাহা! হইতে 
বর্দমানের “রা্গামাটী* নাম। এই অংশে “লেটারাইট”-প্রস্তর ও তজ্জাত তুমি আছে। 
নিয়ে করলার খনি। এখানকার ভূমিতে যথেষ্ট লৌহ আছে। সদর, কালন! ও কাটোয়! 
মহকুমার ভূমি পন্বলময় ও যথেষ্ট উর্ব্রা । 

উৎপন্ন দ্রব্য 

ধান্ঠ ও কয়লা বর্ধমানের প্রধান উৎপ্ন দ্রব্য। রাণীগঞ্জে কাগজ ও বার্ণ,কোম্পানীর 
ৃন্য় দ্রব্যের কারখানা মাছে। জেলায় কয়েকটি তেলের ও চাঁউলের কল আছে। কাঞ্চন- 
নগরের ছুরী-কীচি, বনপাশের পিত্বলনির্ষ্িত দ্রব্য ও বামের দেশীধুতি বিখ্যাত। মিহিদাঁনা 
ও সীতাভোগ নামক মিষ্টাঙ্নের জন্ বর্ধমান নগর প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। 

ভৌগোলিক পরিবর্তন 

গাড় প্রদেশে বর্দমান-তুক্তির কতদুর বিস্তৃতি ছিল, জানিবার উপায় নাই। আইন্‌-ই- 
আকবরী গ্রন্থে শরিফাবাদ সরকারে বর্ধমান একটি মহাল বলিয়া! উল্লিখিত দেখিতে পাওয়া 
বার়। মুর্শিদকুলি ব! ১৭২২ খৃঃ অবে বাঙ্গল! দেশকে ২৩ চাকলায় বিভক্ত করেন। তগ্মধ্যে 
বর্ধমান এক চাঁকলা। ১৭৪০ খৃঃ অব বর্ধমানের রাজ! চিত্রসেন রায় এই বর্ধমান চাকলার 
রাজরপে দিল্লীর বাদশাহের নিকট সনন্দ প্রাপ্ত হন। মীরকাশিম নবাব হইয়া! ১৭৬০ খৃঃ 
অন্ধে বর্ধমান চাকল! ইষ্ট ইত্ডিয়া' কোম্পানীকে দান করেন। তখন বর্ধমান ও বাকুড়া 
জেলার সমব্ত এবং বীরভূম ও হুগলী জেলার কিরদংশ ইহার অন্তর্গত ছিল। ১৮২৯ খৃঃ অঞ্জে 
বাকুড়াও ১৮৩৩ খৃঃ অবে হুগলী জেলা! পৃথক্‌ হইয়া যার়। 


প্রাকৃতিক উৎপাত 


১৮৫৫ খৃঃ অন্ধ রেলওয়ে খুলিবার পরে বর্দমান স্বাস্থ্যনিবাস হী। কিন্ত ১৮৬২-২৫ 
খঃ আব পর্যযতত ম্যালেরিয়া রাক্ষপীর অত্যাচারে বর্দমানের পল্লী ও নগর প্রায় জনশুন্ত 


১৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [ ১ সংখ্য 


হইয়াছিল। এখন ম্যালেরিয়ার প্রকোপ সেরূপ না থাকিলেও বাঙলার কোন অংশ অপেক্ষা 
অত্যাচার এখানে কম নয়। 

দ্ামোদরের বস্তায় মধ্যে মধ্যে লোকের সর্বনাশ হয়। ১৭৭৯ ১৭৮৭, ১৮২৩, ১৮৫৫ 
ও ১৯১৩ থৃঃ অবে দামোদরের বাধ ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় বর্ধমান ও হুগলী জেলার বহু স্থান 
প্লাবিত হু়্। ইহাতে বহু সম্পত্তি নষ্ট হয় এবং বহু লোক ও গবাদি পণ্ড মৃত্যুমুখে পতিত হয়। 


পরগণ! 


বর্তমানে বর্ধমান জেলায় বহু পরগণ! আছে। ইহার মধ্যে কতকগুলি নাম মুসলমান-বুগে 
প্রদত্ত ) যখা,--শাহাবাদ, হাঁভেলি, মজঃফরশাহী, আমিরাবাদ, আবমতশাহী, জাহাঙ্গীরাবাদ, 
শেরগড়, শিলামপুর প্রভৃতি । আর কতকগুলি হিন্দু-যুগের নাম ) বথা,-_বর্ধমান, সাতশইকা, 
থণডঘোষ, গোপতূম, সেনতূম, শিখরতূম, সেনপা হাঁড়ী, চম্পানগর, ইন্জাণী ইত্যাদি 


প্রধাদ 


এই চম্পা নগরে চাদসদাগরের বাঁটী ছিল। গাঙ্জুড় বা বেছুল! নদী দিয়! বেছল! লখিন্দরের 
শবদেহ কলার মান্দাসে ভাসাইয়া লইয়! গিয়াছিল। গোপতৃম এককালে সদগোপদিগের 
রাজ্য ছিল। বর্দমান জেলার মানকরের সন্গিকটে গোপরাজ মহেন্ত্রনাথের গড় ছিল। ইহা! 
উমরার গড় নামে প্রসিন্ধ। সেনপাহাড়ীতে লাঁউসেনের প্রতিবন্ধী ইছাইঘোষের রাজধানী 
ছিল। সেনভূম সম্ভবতঃ লাঁউেনের পিতা কর্ণপেনের বা তণীয় বংশধরগণের রাজ্যের 
অন্তর্গত ছিল। 


গড় 


বর্ধমান জেলায় বহু প্রাচীন গড়ের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়, ইহার কতকগুলি 
হিশু-যুগের আর কতকগুলি ছূর্গ মুসলমানেরা নৃতন নিম্াণ করে অথবা হিন্ছুনির্শিত 
গড়গুলিই নিজের! ব্যবহার করিত। কয়েকটি গড়ের নাঁম নিয়ে লিখিত হুইল,__ 

১, তালিতগড় বা! মহবৎগড়-__বর্ধমানের এক ক্রোশ পশ্চিমে অবন্থিত। ইহারই 
মিকটে নবাবের হাটে ১৮ শিবমন্দির অবস্থিত। ২, খাঁজাহানগার গড় -বর্ধমানের 
দক্ষিণস্থ উচালনের নিকট । ৩, শক্তিগড়-_ই, আই, কোম্পানীর ঠ্টেশন। ৪, রামচক্গড়-_. 
ভাটাকুলের নিকট । ৫, নরপালগড়-__কামারকিতার মিকট। ৬১ উমরারগড়-_মারকপ্নের 
নিকট। ৭, শেরগড়-_রালীগঞ্জের নিকট। ৮, সমুদ্বগড়। ৯, পানাগড়। ১*) রাজগড় 
ও আরও ছুই একটি গড়ের চিহ্ন কাকসার নিকটে আছে। ১১, কুলীনগ্রামের গড়। 
১২, মঙ্গলকোট। ১৩, গড় সোগাভাঙ্গা। ১৪ ও ১৫, দিখ! ও চুরুলিয়ার গড়। ১৬ 
কালনার গল়। | 
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সম্ত্াস্তবংশ 

(১ বর্ধমান-রাজবংশ, (৯) শিরারশোল-রাজবংশ, (৩) চকদীঘির সিংহরায়, (৪) বৈস্ত- 
পুরের নন্দী, (৫) দেবীপুরের সিংহ, (৯) শ্রীবাটীর চন্দ, (+) কাইগ্র।মের মুন্পী, (৮) বর্দ- 
মানের তেওয়ারি এবং (৯) কুম্থমগ্রাম, বোহার প্রস্ৃতি স্থানের মিঞ্বংশ জেলার মধ্যে সন্ত 
ৰলিয়! খ্যাত। পু 

বর্ধমান*রাজবংশের স্থাপরিতা সঙ্গমসিংহ প্রথমে বর্ধমান হইতে ২০ ক্রোশ দুরে বৈকু্- 
পুরে বাম করিতেন। বন্ধুকানদী তীরস্থ বৈকুঞঠপুর তখন বাণিজ্যের স্থান ছিল। এখনও 
এই রাজবংশের গড়খাই কর! বৃহৎ বাটার ভগ্রাবশেষ বৈকুপুরের 
প্রান্তে দেখিতে পাওয়৷ যায়। সঙ্গমরায়ের পুত্র বস্থুবিহারী বায়। 
তৎপুত্র আবুরায় ১৬৫৭ খৃঃ অব বর্ধমান চাঁকলার ফৌজ্জদারের অধীনে বর্ধমান নগরের 
অন্তর্গত পেকাবে বাগান বা রেখাবে বাজারের কোতোয়াল ও চৌধুরী নিযুক্ত হন। তৎপুত্র 
বাবুরায় বর্ধমান পরগণা ও অন্ত তিনটি মহালের অধিকারী হইয়াছিলেন। তৎপুত্র ঘনশ্তাম 
রায় ও তৎপুত্র কৃষ্ণরাম রায়। ইনি কয়েকটি নৃতন মহল হস্তগত করিয়! বাদশাহ 'াওরঙ্গ- 
জেবের নিকট প্রথম সনন্ প্রাপ্ত হন ( ১৬৮৯ খুঃ অব )। ইহারই সময়ে ১৬৯৭ খৃঃ অবে 
চিতুয়া বরদার জমীদার শোভামিংহ পাঠান-সর্দার রহিম্খার সহিত মিলিত হুইয়! বিদ্রোহী হইয়া 
ইহাকে যুদ্ধে নিহত করেন। তৎপুত্র অগত্রাম রান দিল্লীর বাদশাহের নিকট ২য় সনন্দ 
প্রাপ্ত হইয়া! ১৭০২ থৃঃ অবে শক্রকর্তৃক কৃষ্ণশায়র পুষ্করিণীতে নিহত হুন। ইহারই পৃত্র 
বিখ্যাত যোদ্ধ! কী্ি্্র। তিনি চন্ত্রকোণা, বন্দী, বালিগড়ি ও বিষুণপুরের রাঙ্গার্দিগকে যুদ্ধে 
পরাজিত করিয়! তাহাদিগের রাজ্য হস্তগত করেন। পরে বিষুপুরের রাজার সহিত সন্ধি করিয়া 
নবাব আলিবর্দার পক্ষে মারহাট্রাদিগের সহিত যুদ্ধ কঁরেন। তাঁহার মৃত্যুর পর ১৭৪* খুঃ অব 
তৎপুত্র চিত্রসেন রায় বাদশাহের ৩য় সনন্দে প্রথম রাজোপাধি প্রাণ হন। তিনি নিঃসন্তান 
হইয়া পরলোক গমন করিলে, তাহার ভ্রাতুল্পুত্র ১৭৪৪ খৃঃ অবে রাজালাঁভ করেন। ১৭৫৩ 
খুঃ অব তিনি দিল্লীর বাদশাহ মহম্মদশাহের নিকট ৪র্থ সনন্দ প্রাপ্ত হন ও কিয্ন্দিন 
পরে মহারাজাধিরাঞ্জ উপাধি প্রাপ্ত হন। ইহার আমলে বর্ধমান চাকলা ইষ্ট ইও্ডিয়া 
কোম্পানীকে প্রদত্ত হইলে ইনি বীরভূমের রাজার সহিত বিদ্রোহী হন। ছুইবার ইঞ্টইণ্ডিয়া 
কোম্পানীর সৈন্ভদলকে পরাজিত করিয়া তৃতীয় বার স্বয়ং পরাজিত হন। তিৎপরে ১৭৬০ ও 
১৭৬১ খুং অব্যে তিনি কোম্পানীকে স্বরং রাজন্ব প্রদান করেন। ১৭৬২ হইতে ১৭৭৬ 
খৃঃ অুন্ব পথ্যস্ত কোম্পানী বর্ধমান জমিদারী খাস দখলে রাখিয়া! বর্ধমান রাঞ্জকে মালিকানা 
প্রদান করিতেন। ১৭৭* ধৃঃ অন্ৰে মহারাজ তিলকচন্ত্রের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র তেজচনত্ 
রাজ্য প্রাপ্ত হন। ১৭৭১-১৮৩২ ধৃঃ অৰা পর্য্স্ত মহারাজ তেচন্ত্র রাজত্ব করেন। বর্ধমান 
জমীদারীর রাজন্ব আদায়ের জন্ত মহারাজ নবক্ৃষণ সাজোকাল হইয়া ১৭৮*-১৭৮২ খুং অব 
পর বর্ধমানে ছিলেন। মহারাজ তেদচন্ত্রের সময়ে চিরস্থায়ী বন্দোবন্ত হইয়াছিল। 


বর্ছঘযান-রাঞগজবংশ 


১৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : [২» বংখ্যা 


বর্ধমানরান-কর্তৃক পত্তনী-গ্রথার প্রচলন হইলে ১৮২৯ খৃঃ অন্ধ পত্তনী-মাইন বিধিবদ্ধ হয়। 
মহারাজ তেজচন্তরের পুত্র প্রতাপচক্রের মৃত্যু হইলে মহাতাপটাদ পোষ্যপুত্ররূপে গৃহীত হুন। 
মছারাঙ মহাতাপটাদ ১৮৩১-১৮৮১ খৃঃ অব পর্যন্ত রাজত্ব করেন। ইনি মহাভারত ও হরিবংশ 
বাঙ্গলার অন্থবাদ করিয়! বিত্তরণ করেন। তিনি নামের পূর্বে হিস্‌ হাইনেস্‌ (819 ন1800৩88) 
লিখিবার অধিকার পাঁইগ্াছিলেন ও ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হইয়াছিলেন। 


ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব ও কবি 


বিশ্বকোষ সঙ্কগয়িতা প্রাত্যবিস্তামহার্ণব শ্রীবুক্ত নগেন্্রনাথ বঙ্গ মহাশয় ঠিক করিয়াছেন, 
বাড়ী ত্রাঙ্গণদিগের ৫৬ গাইএর মধ্যে ২৪টি গ্রাম বর্ধমান জেলার মধ্যে আছে। 

ট্রগোৌরাঙ্গদেব বর্ধমান জেলার কীটোয়ায় সন্ন্যাস ধর্ে দীক্ষিত হন। বর্ধমান জেলায় 
শ্রীধণ্ড, কুশীন গ্রাম প্রত্থতি স্থানে বহু বৈষ্ণব জন্মগ্রহণ করিয়া বর্ধমান জেলাকে পবিত্র করিয়া 
গিক়্াছেন। কড়চা-প্রনেতা গোবিন্দদাস বর্ধমানের কাঞ্চননগর পল্লীতে জন্ম গ্রহণ করেন। 
চৈতন্তচরিতান্ৃত-রচ্লিতা শ্রীক্ঞ্চদাদ কবিরাজ ঝামটপুরে, চৈতন্তমজল-প্রণেত! জয়ানন্দ 
আমাইপুরে ও চৈতন্তমঙ্গল-প্রণেতা লোচনদাস কোগ্রমে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। 

অভ্য়ামঙ্গল বা চণ্তী-প্রণেত৷ কবিকন্কণ মুকুন্বরাম চক্রবর্তী ও কাশীরামদাস বর্ধমানের 
দাদুন্ত। ও সি গ্রামে জগ্ম গ্রহণ করেন। ধর্ম্মমঙ্গল-প্রণেতা ঘনরাম চক্রবর্তী খওঘোষ থানার 
অধীন কষ্চপুরে জন্ম গ্রহণ করেন ও মহারাজ কীর্তিচন্দ্রের সভাকবি ছিলেন। মহারাঙগ 
তেজচন্দ্রের গুরু সাধক কমলাকান্ত অস্বিকায় জন্ম গ্রহণ করিয়া চান্নায় বাল্যকাল অতিবাহিত 
করেন ও শেষ বয়সে বর্ধমান নগরে বাস করিয়াছিলেন। রামরসায়ন-প্রণেতা রখুনদ্দন 
গোস্বামী মানকরের সন্গিকটে সাড়াগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। 

পঙ্ডিত প্রেটাদ তর্কবাগীশ ও বিখ্যাত যাত্রাওয়ালা নীলক বর্ধমান জেলার লোক. 
ছিলেন। অক্ষরকুমার দত্ত, দাশরথি রায়, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যার, ইন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, 
রাজককষ্। রায়, মতিলাল রার, চিরঞীব শর্্া ও যোগেন্দ্রচন্্র বন্গুর জন্মস্থানও বর্ধমান জেলার । 

বিখ্যাত গায়ক দেওয়ান মহাশয় ও পপি! শ্বাম না আইল” গানের রচয়িতা রমাপতি 
বন্দ্যোপাধ্যায় বর্দমান রান-সংসারে চাকরী করিতেন। 


বদ্ধমান নগরের কথ! 


নগরে প্রবেশ করিতেই যে একটি বৃহৎ পুফরিনী দুষ্ট হয়, তাহ! রাদীশায়র, মহারাজ 
কীর্তিচন্জের জননী রানী ব্রজনুন্দরী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণ'ঘাঁটে 
শিলালিপি আছে। ইহার পশ্চিমে শামশার়র, ঘনস্তাম রাম কর্তৃক 
প্রতিষ্ঠিত । ইহার পঙ্চিমে কৃষ্ণশায়র, কৃষ্ণরাম রায় কর্তৃক প্রতিষ্তিত। ৃ 
কাঞ্চননগর পল্লীই পুরাতন বর্ধমানের বাণিজ্যের স্থান ছিল:। এই কাঞ্চনগরের ছুরী- 
কাছি প্রসিদ্ধি -লাড় করিয়্াছে। এখানে রখযাঝার সময়ে মেল! হম্ব। মহারাজাদিগের 


শীয়র ব পুদরিণী 
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ছুইটি, কাঠের বৃহৎ রথ আছে। ইহার দক্ষিণ-পশ্চিমে রাস্তার উপূর বারদ্বারী নামে একটি ফটক 
রিং আছে। প্রবাদ এইরূপ যে, মহারাজ কীত্ডিচন্ত্ বিষুপুর-রাজকে 
পরাজিত করিয়া কীর্তি-চি্ষ স্বরূপ এই ফটক প্ররস্তত করিতে 
আদেশ দেন। ইহার দক্ষিণ-পুর্ব্বাংশে ইদিলপুর। বর্ধমান খাসে থাকিবার সময় এখানে 
ইঞ্টইত্ডিয়' কোম্পানীর কাছারী ছিল। 
কাঞ্চননগরের উত্তরে বাকা নদীর পরপারে রাজগঞ্জের মহস্ত-মহারাজের ০অস্থল*্। 
এই সন্্যাসিগণ নিশ্বার্ক সম্প্রদায়তুক্ত । বর্তমান মহস্ত-মহারাজ আনুমানিক ছই লক্ষ সুস্তা 
ব্যয়ে নূতন মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। 
ইহার উত্তর-পশ্চিমে লাকুর্ভি। এখানে জলের কল আছে, ১৮৮৪-৮৫ থৃঃ অবে নির্ষিত 
হয়। নিকটেই বর্দমানের উত্তর-মশান-স্থিত হুল্লভাকালীর মন্দির। দামোদরের তীরে ও 
ইদিলপুরের পুর্বে দক্ষিণ-মশান-স্থিত' তেঙ্গগঞ্জের কালীর মন্দির। ইহাঁতেই অন্থমান হয়, 
পুরাতন তর্দঘমান ইহারই মধ্যে অবস্থিত ছিল। 
লাকুর্ভির পুর্বে টিকরহাট ও কোটালহাট । টিকরহাটের দামোদরকুণ্ড নামক পুষ্ষরিণীর 
পক্কোদ্ধারের সময় বহু দেবমৃত্তি ও স্তস্ত পাওয়া! গিয়াছিল। কোটালহাটে সাধক কমলাকাস্ত 
বাস করিতেন। 
টিকরহাটের পশ্চিমোত্তরে কাজীর বেড় ও কাজীর হাট। তাহার পশ্চিমে মুসলমান- 
প্রধান গোদাপলী । প্রবাদ এইরূপ, পাঠানগণ প্রথমে গোদার রাজাকে পরাজিত করিয়া বদ্ধমান 
অধিকার করে। প্রথমে মুসলমানগণ পরাজিত হয়, পরে কৌশলে “'জীওতকুণ্ড” নষ্ট করিয়া 
জয় লাভ করে। যেস্থানে প্রথমে মুসলমান নিহত,হইয়াছিল, তাহা সহিদতলা নামে বিখ্যাত। 
সেখানে একটি পুরাতন মস্জিদ আছে। নিকটে গোদা-রাজার মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ বর্তমান। 
গোদার উত্তর-পূর্ব প্রান্তর মধ্যে মহারাজের দিলকুশা বা গোপাঁলবাগ অবস্থিত | 
রাজবাড়ীর উত্তর-পুর্ব্বাংশে বোরহাটে মহারাঁজাদিগের পুরাতন জেলখানা ছিল। 
অপরাধীর কারাবাসের ব্যবস্থা ১৭৯০ থৃঃ অবে ইষ্টইগ্ডিয়া কোম্পানী ্বয্পং গ্রহণ করেন ও এই 
স্থানেই বহু দিন কোম্পানীর কাছারী ছিল। ইহারই সন্নিকটে মহারাজ নবক্ৃষ্ণ ছুই বৎসর 
বাস করিয়াছিলেন। তেওয়ারীদিগের বসত বাটা ইহারই সন্ষিকটে। 
রাজবাড়ীর দক্ষিণ-পশ্চিমে রাজ-কলেজ। ইহা! প্রথমে বাঙ্গল! ও ইংরার্দী বিভ্যালয়রূপে 
১৮১৭ খ্‌ঃ অৰে স্থাপিত হয়। ১৮৮১ খ্‌ঃ অবো ইহা বর শ্রেণীর কলেজে পরিণত হয়। 
সন্নিকটে রাঁধাবল্পভ, অকপুর্ণ। প্রভৃতি ৩টি দেবায়তন আছে। 
রাজ-কলেজের পুর্বে পুরাতন চক । ইহার উত্তরাংশে আওরঙ্গজেবের পৌর আজিমুস্বানের 
চারি বৎসর বর্ধমানে অবস্থিতির সময় তৎকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ভুমা-মস্জিদ আছে। পুরাতন 
ইনি চকের দক্ষিণে পীর বহরাম, শের আফরান ও কুতুব উদ্দীনের সমাধি 
ৃ আছে। বহরাম সঙ্গ্যাসধর্শ অবলম্বন করিরা গুরুর আদেশে 


৪ 
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মন্কায় পিপাসিত তীর্ঘবাত্রীদিগকে নুশীতল বারি পান করাইতেন, তজ্জন্ত শক! উপাঁধি পান। 
তিনি বাদশাহ আকবরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়! চট্টগ্রাম গ্রদেশে তীর্থযাত্রার উদ্দেন্টে যাইতে 
যাইতে পথিমধ্যে বর্ধমান কিছুদিন অবস্থান করেন। যোগী জয়পালকে অলৌকিক কায 
দেখাইয়া! তাহার আশ্রম প্রাপ্ত হন। তাহার রচিত কবিতার অনুলিপি বর্তমান মাতোরালির 
নিকটে আছে। ১৫৭৪ খৃঃ অব্যে তীহার লোকান্তর হয়। বাদশাহ জাহাঙ্গীর শের আফ্গানকে 
মারিবার জন্ত নিজের ছধ-ভাই কুতুব উদ্দীনকে বাঙ্গলার সুবাদার করিয়া প্রেরণ করেন। 
রাঁজমহলে শের আফগরানকে মারিবার চেষ্টা ব্যর্থ হইবার পরে শের বর্ধমানে আসিয়া: 
বাস করেন। এখানেও কুতুব উদ্দীন আগমন করিলে শের স্ুবাদারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে 
গেলে কুতুবের সঙ্গিগণ তাহাকে অপমান করেন। শের কুতুবের উদ্দেস্ত। বুঝিতে পারিয়া 
কুতুবকে হত্যা করিলে কুতুবের অনুচরগণ শের আফগ্রানকে একযোগে আক্রমণ করিয়া 
নিহত করেন (১৬০৬ খুঃ অবে )। কাহারও .মতে এই ঘটনা স্বাধীনপুরে € সাধনপুর ) 
সংঘটিত হয়। সাধনপুর পল্লী বন্ধমান স্টেশনের উত্তরে। 

এই পুরাতন চকের দক্ষিণাংশে একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত স্ত;পের খিলানের উপরি ভাগকে লোকে 
জুনারের সুড়ঙ্গ বলিয়া দেখায়। বিস্তান্ন্দরের উপাখ্যান ষে সম্পূর্ণ কাল্পনিক, তাহা! বোধ করি 
এখন সকলেই স্বীকার করিবেন। 

রাজবাড়ীর পুর্ববাংশ আগ্রমান বা কাছারী, মধ্যাংশ অস্তঃপুর ও পশ্চিমাংশ প্রাসাদ । এই 
পশ্চিমাংশের দক্ষিণ-ভাঁগে খকর সা নামক ফকীরের সমাধি আছে। এই অংশের পূর্বে 
বরছান বাজার ছিল। 

রাজবাড়ীর পূর্বে শ্তামবাজারে হান্তরসের অবতার স্বর্গীয় ইন্দ্রনাথের বাসবাটী আছে। 
ইহারই নিকটে জনৈক রাজপুরোহিত কর্তৃক ১১৬৮ সালে স্থাপিত বহু শিব-মন্দিরের 
ভগ্নাবশেষ আ্বাছে। 

শ্তামবাজারের পূর্ব বন্ধমানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সর্বমঙ্জলার সুবৃহত মন্দির অবস্থিত। 

রাজবাড়ীর ঠিক পুর্বে বড়বাজার ও তৎপূর্বে রাণীগঞ্জ রাজার । বড়বাজার রাস্তার পার্খে 
চার্চ মিশনারি সোমাইটার প্রথম মিশনারি ওয়েটব্রেট সাহেবের স্মৃতিচিহ্ন রূপে একটি হল ও 
মহারাজ আফ তাবঠাদ কর্তৃক স্থাপিত *“বন্মান রাজ ফি পাবলিক লাইব্রেরী* অবস্থিত 
ইহারই পূর্বে “ষ্টার অব ইত্ডিয়া* গেট । লর্ড কার্জনের বদ্ধমানে আগযনের স্্ৃতিচিন্ শ্বরূপ 
ইহা বর্তমান বন্ধমানাধিপতি কর্তৃক নির্টিত হইয়াছে। 

ইহার পূর্বদিকে ১৮২* খৃঃ অব্ধে নির্শিত দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত গৃহ । 'বক্ষিণে 
মহারাজাধিরাজ আফ.তাবটাদের জনক-বংশ গোপালবাবুর সম্পূর্ণ ব্যয়ে নির্ষিত বৃহৎ টাঁউন- 
হুল। টাউনহলের দক্ষিণে বীরহাটা নামক পল্লী। ভারতচন্ত্রের "আট হাট যোল গলি বত্রিশ 
বাজার”এর মধ্যে ৫টি হাট বর্তমান বর্ধমানের পশ্চিম অংশে অবস্থিত। রাজবাড়ীর পূর্বাংশ 
পমস্তই মুরাদপুর নামে পরিচিত ছিল। বীকানদীর উত্তরে বর্কদান বন্ধনানের অধিকাংশ 


ঈন ১৩২২ ] বর্তমান বর্ধমান ১৯ 
অবস্থিত। তেজগঞ্জের উত্তর-পূর্ব্বে ও বাঁকার দক্ষিণ তীরে খাজানর বেড়, জগৎ বেড় ও 


মিঞার বেড় অবস্থিত। বেড় সম্ভবতঃ গড়খাইকরা স্থানের নাম। ১৭৪*-১৭৬১ খৃঃ অব পর্যাস্ত 
মার্হা্াগণ বর্ধমানে অত্যন্ত উপদ্রব করে। সেই সময়ে এই বেড়গুলি নির্ছিত হয়। 


খাঁল ও নদী 


বর্তমান বর্ধমানের মধ্যে কেবল কাঁঞ্চননগর, ইদিলপুর, তেজগঞ্জ ও সঘরঘাট পল্লী 
দামোদরের সঙ্লিকটে অবস্থিত। ১৮৫২ খৃঃ অব গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক দামোদরের বীধ প্রস্তত হইলে 
দামোদরের শাখা কাঁণ! নদীর মুখ বন্ধ হওয়ায় কাণা নদীর তীরে অবস্থিত গ্রামে জলকষ্ট 
উপস্থিত হয়। তক্গিবারণকল্পে ১৮৭৪ খৃঃ অন্দে একটি সাময়িক খাল কাটা হয়। ১৮৮১ খুং অবে 
বর্তমান ইডেন খাল কাটা হয়। ইহা জুজুতি হইতে নির্গত হইয়া জলের কলের নিকট বীকায় 
মিলিত হইয়াছে, তৎপরে দামোদরের বাঁধের উত্তর পার্থ দিয়া দক্ষিণাভিমুখে চলিয়া গিয়াছে। 

বাকা নদীর উপর ৩টি পুল আছে। প্রথম রাধাগঞ্জের পুল। ইহা ১৮২১ খুঃ অন্দে মহারাজ 
তেজচন্ত্র কর্তৃক নির্নিত হয়। ২য় পুল সর্বমঙ্গলার ঘাঁটের নিকট, মিউনিসিপালিটি কর্তৃক 
অল্পদিন হইল নির্ষ্িত হইয়াছে। ৩য় বীর্হাটার পুল। ইহা! ১৮০২ খুঃ অবে কোম্পানী 
কর্তৃক বর্তমান গ্র্যাণ্ড ট্যাক্করোডের উপর ২****২ ব্যয়ে নির্শিত হয়। 

বাঁকার দক্ষিণ-তীরস্থ পল্লী .. 
খাজানর বেড় খাজা! আনোয়ার শবের অপত্রংশ। খান! আনোরার আজিমুক্বানের মন্ত্রী ও 
সেনাপতি ছিলেন। রহিম খা চাতুরী করিয়া সন্ধির অছিলার 

রিসালাত খাজ। আনোয়ারকে ৭ জন অন্ুচরসহ সাক্ষাৎ করিতে বলিলে, 
খাজা আনোয়ার যেমন রহিম খাঁর নিকটে আগমন ক্ষরিলেন, অমনই অসতর্কভাবে বহু সৈল্ত 
কর্তৃক আহ্রান্ত হইয়া নিহত হইলেন। আলিমুশ্বানের পুত্র ফরোখশিয়ার বাদশাহ হইগ্বা খাজা 
আনোয়ারের সমাধির জন্ত ছুই লক্ষ মুদ্রা ও কয়েকখানি গ্রাম ব্যয় স্বরূপ প্রদান করেন। 
তাহাতেই খাজা আনোয়ারের ও তাহার ৪ জন অন্ুচরের সমাধি সমন্বিত বেড়ের নবাববাড়ী 
নির্ষিত হইয়াছে। এই বাটীর সমস্ত গৃহগুলি খিলানে নির্শিত। ক্ষুত্ব ইক নির্শিত ্বালার়ন- 
গুলি ব্র্টব্য। গন্ধ ব্যতীত এখানে হস্তিপৃষের ভ্তায় ২টি খিলান আছে। বৃহৎ গজগিরি 
পু্রিণীতে ১টি জনটুঙ্গি আছে। 

খাজানর বেড়ের সন্নিকটে রম্গুর, গোলাহাট ও ভাতশাল! নামক তিনটি মুসলমান-প্রধান 
পল্লী । খাঁজানর বেড়ের পূর্বে জগৎ বেড় ও তাহার পুর্বে নীলপুর। এই নীলগুরের সন্ধিকটে 
গ্র্যাগুপ্টা্করোডেক্র পার্খে কানাই নাটশালের ছইটি কুঠী আছে। যেটি মিউনিসিপ্যাল 
সীমানার বাহিরে, সেটি ইষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর কুঠী ছিল। নিকটেই বাম মামক পন্দীতে 
কোম্পানীর আমলে বছু তত্তবার বাস করিত। এখনও বামে সুন্দর দেশী ধুতি প্রস্তত হুয়। 
১৮০৩ খৃঃ অন্বে 'ব! তাহার পুর্বে কোম্পানী ব্যবসা বন্ধ করিলে সফলের কুঠীর ম্যানেঙ্গার টীপ 


চা সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক৷ (সংখা 


সাহেবের স্থাপিত ডেভিড, আর্ষিন কোম্পানী এই কুঠী ক্রয় করিয়া নীলকুগীতে পরিবর্তিত 
করে। ১৮৭৯ ধৃঃ অকে ইহাদের ব্যবসা ফেল হইলে, এই কুঠী বিক্রীত হয়। ইহার বর্তমান 
অধিকারী চকদীঘির সুপ্রসিদ্ধ জমীদার রায় শ্রীযুক্ত ললিতমোহন সিংহ্রায় বাহাঁছুর। 

ইষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর জনৈক কর্মচারী কাণ্ডেন ষ্টদ্ার্ট ১৮১৬ থৃঃ অব চার্চ মিশন 
সোসাইটা স্থাপন করেন। এই মিশন কর্তৃক এই সময়ে ২টি বাঙ্গল! বিভাঁলয় স্থাপিত হয়। 
বিভালয়ের সংখ্যা বন্ধিত হইয়া পরে ১০টি পর্য্যন্ত হয়, ইহাতে ছাত্রসংখ্যা ১*** পর্যন্ত 
হইয়াছিল। ১৮১৯ খৃঃ অব্ধে ইষ্ট ইও্ডিয়া কোম্পানীর কুঠীর পশ্চিম পার্থে এই মিশনের একটি 
আড্ডা ছিল। ১৮৭২ খুঃ অৰে ম্যালেরিয়ার অত্যাচারে ছাত্র-সংখ্যা কমিয়া যাওয়ায় বিস্ভালয়গুলি 
উঠিয়া ধায়। 


"অন্যান্য বিবরণ 


বর্ধমান নগরের দৈর্ধ্য ৩৮ মাইল ও বিস্তার, ২৩ মাইল; আয়তন ৮৭১৬ বর্গ-মাইল ) 
লোক সংখ্যা ৩৫৯২১, তন্মধ্যে হিন্দু ২৬৫৩১ ও মুদলমান ৯১৫৮। 

বর্ধমান নগর বিষুবরেখার ২৩ ১৪ ১ উত্তরে অবস্থিত। বর্ধমান নগরের কিঞ্চিৎ 
উত্তর দিয্লা জেলার মধ্যে মকরক্রাস্তি গিয়াছে। গ্রীনিচের অক্ষরেখ! হইতে পূর্বদিকে ৮৭* ৫৩ 
৫৫+দুরে অবস্থিত। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৪৪ ফুট উচ্চ। 

বর্তমান গ্রযাণড টরা্করোড নগরের মধ্য দিয়া গিয়াছে। তত্তিষ্ন কালনা, কাটোয়া, বাঁকুড়া 
ও জাহানাবাদ যাইবার বড় রাস্ত। বর্দমান হইতে বাহির হইয়াছে । কীটোয়ার রাস্তার সহিত 
গৌড় হইতে বাদশাহী রাস্ত। মিলিত হইয়া! বদ্ধমান নগরের মধ্য দিয়! জাহানাবাদ অঞ্চলে 
গিয়াছে। 


মুসলমান-যুগের এতিহানিক সম্বন্ধ 


পাঠানেরা বঙ্গ-বিজয়ের প্রথম অবস্থায় বর্ধমান জেলা অধিকার করে। তজ্ৰন্ত ইহার 
অধিকাংশ শরিফাঁবাদ সরকারের অন্তর্গত বলিয়া আইন্‌-ই-আকবরীতে উল্লিখিত হইপ়্াছে। 
১৫৭৪ থৃঃ অফ্ধে বঙ্গের শেষ স্বাধীন রাজ! দাউদ খাঁর পরিবারবর্গ বর্ধমান নগরে ধৃত হয়। 
বর্ঘমান শের আফএরানের জায়গীক্ ছিল। সাহাজাদা খুরম বিদ্রোহী হইয়া ধর্ধমান অধিকার 
করিয়াছিলেন । . শোভাসিংহের বিদ্রোহের পর অরঙ্গজেবের আদেশে সাহাজাদা আজিমুশ্বান 
বিদ্রোহ দমন ও পরে শাস্তি স্থাপনের জন্ত বদ্ধমানে প্রাসাদ নির্মাণ করাইয়া তথায় ৪ বৎসর 
বাস করেন। সুফী বায়াজিদ নামক ফকীর বর্ধমানে বাস করিতেছেন শুনিয়া তাহাকে 
আনিবার জঞ্ত তিনি স্বীয় পুত্র ফরোথশিয়ার ও করিম উদ্ীনকে প্রেরণ করেন। ফরোখশিয়ার 
স্বীয় অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া ফকীরের পাদ বন্ধন! করিলে ফকীর আশীর্বাদ করিলেন, 
“তুমি দিশ্গীর সিংহাসন লাভ করিবে ।* আতিমুস্বীন বাধশীহী লাতের আকাঙ্ষা নাই জীনাইলে, 
ফকীর স্বীয় আশীর্বাদ বাক্য প্রত্যাহার করিতে পারিবেন না বলির অসামর্্য জ্ঞাপন করিলেন। 
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ফকীরের ভবিভ্ত্বাণী যে সফল হইয়! ছিল, তাহা ইতিহাসের পাঠক জানেন। ফরোখশিয়ারের 
বায়ে, নির্টিত মস্জিদ ও ফকীরের সমাধি কাঁলনা রোডের পার্থে খাপুকুরের সন্নিকটে 
অবস্থিত । 

বর্ধমান নগরের ১ ক্রোশ পশ্চিমে নবাবের হাট নামক স্থানে মহারাজ তেজচন্দ্রের জননী 
মহারানী বিষুণকুমারী কর্তৃক কয়েকটি মন্দির ১৭৮৮ খৃঃ অব্ধে স্থাপিত হুয়। মন্দিরগুলি 
আয়ত-ক্ষেত্রাকারে অবস্থিত । 

কালনার ১০৯ শিব-মন্দির বৃত্তাকারে ছুই পংক্তিতে অবস্থিত। কালনায় কীর্ডিচন্রের 
পরবর্তী কয়েকজন মহারাজের “সমাজ” আছে। %ু(ইহাটে কীর্ডিচজ্ের ও পূর্ববর্তী মহারাজ- 
দিগের “সমাজ” আছে। 


ভ্রীরাখালরাজ রায়। 


স্থান-পরিচয় 
কাটোয়। 


কাটোর! বর্ধমান জেলার মধ্যে একটী অতি প্রাচীন বন্দর। পাশ্চাত্য এ্রতিহাসিক 
আরিয়ানের গ্রন্থে কাটাদীয়া বা কণ্টকম্ধীপের অপত্রংশে “কাটাহুপাঃ 0295019) নামে এই 
স্থান পরিচিত হইয়াছে। গঙ্গা ও অজয়-নদের সঙ্গমে অবস্থিত বলিয়া পুর্ব্বকালে দূরদেশ হইতে 
সমুদ্রপোত বাণিজ্য-সম্ভার লইয়া এখানে আগমন করিত। বদিও এখানে এখনও জেলার 
মহকুম! থাকায় এই স্থান এককালে শ্রৃহীন হয় নাই, কিন্তু পূর্বকালের তুলনায় প্রাচীন সমৃদ্ধির 
কিছুই নাই। পূর্বতন কীত্তিরাশির- অধিকাংশই গঙ্গা ও অজয়ের গর্ভশারী । পুর্ব্ণে এই 
স্থান “কাটাদীয়া+ নামে রাটীয় ব্রাঙ্গণের একটা প্রধান সমাজ বলিয়৷ গণ্য ছিল। মুসলমান- 
বিপ্লবে সেই সমাজ ভঙ্গ হয়। এই স্থানের সমৃদ্ধি ও অবস্থান লক্ষ্য করিয়া নদীয়া-বিজয়ের 
পরই মুসলমানেরা এখানে আপিয্না কেন্দ্র স্থাপন করেন। তজ্জন্ত ধর্মপ্রাণ ব্রাঙ্মণাঁদি উচ্চ বর্ণের 
ব্যজিগণ এ স্থান পরিত্যাগ করিয়া অনেকে পূর্ববঙ্গ আশ্রয় করেন। মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের 
অত্থয্নয়কালে এই স্থানে বহু সাধু-সন্ন্যাসী ও ভক্তগণের আশ্রম ছিল। মহাপ্রভু এই কাটোরায় 
আসিয়া কেশব ভারভীর নিকট দীক্ষিত হন। তাহার স্থতি লইয়! বর্তমান কাটোয়া সহরে 
'মহাপ্রত্‌ গৌরাঙ্গের বাড়ী” বলিয়া! একটা বৃহৎ দেবালয় নির্ষিত হইফ্লাছে। (১ চিত্র দষ্টব্য) 
এই মন্দিরটা বেশীদিনের প্রাচীন না হইলেও তন্মধ্যে অনেক প্রাচীন স্থৃতি এখনও বিস্তমান। 
এই গৌরাঙ্গ-বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াই পশ্চিমদিকে মহাপ্রভুর মন্তকমুগ্ডনের স্থান। এখানে 
অনেক বৈষ্ণব তক্ত আসিয়া! মাথ! সুড়াইয়! , কেশ দিয়া যান। এই মুগডন-স্থানের পুর্ববদিকে 
মহাগ্রত্ুর কেশ-সমাধি ও গদাঁধর দাসের সমাধি রহিয়াছে । গদাধর দাস জাতিতে কায়স্থ, বাঁটী 
আঁড়িয়াদহ। তিনি চৌষটি মোহস্তের মধ্যে একজন। ভক্কিরত্বাকরে তাহার পরিচয় আছে। 
“নিই এখানকার গৌরাঙ্গমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। গদাধর দাসের সমাধি ছাড়াইয়া বামদিকে 
ঘেরা প্রাচীর মধ্যে কেশব ভারতীর সাধনা ও সিদ্ধি-স্থান। তথায় মহাপ্রভুর দীক্ষার আসন, 
গুরু-শিস্তের পদচিহ ও তাহার সম্মুখে মধু নাপিতের সমাধি. আছে। ( ২ চিত্র দ্রব্য) 
দীক্ষা-স্থানের পশ্চিমে এখানকার গৌরাঙ্গ বিগ্রহের সেবাইত বেণীমাধব ঠাকুরের সমাধি।. 
তৎপরে বাড়ীর ভিতর ক্ষুত্র প্রকোষ্ঠ মধ্যে গদাধর দান-প্রতিষ্টিত মহাপ্রভুর মুর্তি। (৩ চিত্র 
র্টব্য ) তাহার পার্থ পরবর্তী কালে প্রতিঠিত নিত্যানন্দের মৃত্তি আছেন। মহাপ্রত্ুর 
প্রাচীন মন্দির ভারা যাওয়া গত ১২৮৮ সালে সেই প্রাচীন মন্দিরের সংস্কার হইয়াছে। 
ইহার সম্মুখে নাটমন্দির ও পার্থে ভোগমদির। গদাধর দাস তীহার প্রিয় শিষ্য যছুনন্দন 
ঠাকুরকে গৌরাঙ্গের সেবার ভার দিয়া যান। এই বছনম্দন ঠাকুরই প্রেমবিলাস, কর্ণানন্দ 
প্রসৃতি বৈষবপগ্রন্থরচর়্িতা ৷ যছনন্মন ঠাকুরের বংশধর রাছ়ীয় জেণির ব্রাঙ্গণগণই এখানকার 
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সেবাইত। ভেট দ্বার! মহাগ্রতুর সেবা চলে, কোন দেবোত্তর নাই। গৌরাঙ্গ-বাড়ী ছাড়াইসগ 
কিছু দূর গেলে গঙ্গা-অজয়-দঙ্গম। এই সঙ্গম ছাড়াইয়া কিছু দূর আসিয়া গৌরাঙ্গ-ঘাট, 
এখন সেই প্রাচীন স্থান গঙ্গা-গর্ভে। এই খানেই কেশব ভারতীর আশ্রম ছিল।' এই স্থান 
ছাড়ায় গ্রায় অর্ধক্রোশ দূরে মাধাই-তলা। 

কাটোয়া সহর মধ্যে বড়-প্রত্ুর আখড়া, ফরুখ-শিয়ারের মস্জিদ ও গড়খাই,* পলাশী 
যাইবার সময় ক্লাইব যেখানে শিবির করিয়াছিলেন, সেই স্থান এবং কেরি সাহেবের কুঠী--এই 
গুলি দেখিবার জিনিদ। 


াইহাট 


কাটোয়। সহরেরর সাড়ে চারি মাইল দক্ষিণপুর্কে ঈীইহাট । এক সময় কাটোয়া হইতে 
$াইহাট পর্য্স্ত একটা বৃহৎ সংলগ্ন সহর ছিল ও লক্ষাধিক লোকের বাদ ছিল। অগ্তাপি 
সেই প্রাচীন সমৃদ্ধির ক্ষীণ স্থৃতি বর্তমান দ্াইহাট হইতে কীটোয়া পর্যন্ত বিস্তমান। এক 
সময় যে এই স্থান মধ্যে কত হাট, কত মন্দির, কত ঘাট ছিল, অস্তাঁপি সেই সমুদায়ের 
ধ্বংসাবশেষ প্রাচীন গঙ্গাগর্ভের অদূরে কাটোয়া হইতে দাইহাট যাইবার রাস্তার ধারে পড়িয়া 
হিয়াছে। এক সময় এই স্থানেই ইন্দ্রাণী পরগণার কেন্ত্র ছিল। তিন শত বর্ষ পুর্বে কৰি 
কাশীরাম এই ইন্্রাণীকে লক্ষ্য করিয়! লিখিয়াছেন,_- 

“ন্জাণী নামেতে দেশ পূর্বাপর স্থিতি। 
দ্বাদশ তীর্থেতে যথা বৈসে ভাগীরঘী ॥৮ 

এই দ্বাদশ তীর্থের মধ্যে অধিকাংশ কাটোয়! হইতে দীইহাট আসিবার রাস্তার ধারে 
অবস্থিত ছিল, এখন সেই তীর্থের ঘাট বিধ্বস্ত অবস্থায় পড়িন্না আছে, গঙ্জা তাহার এক 
মাইলেরও দূরে সরিয়া গিয়াছেন। কীটোয়। হইতে আসিবার সময় ঘোষহাটে ঘোষেশ্বর, 
পাতাই-হাটে পাতাই-চণ্তী ও একাই-হাটে একাই-চণ্ডী প্রথমে নয়নগোচর হয়। ইহ্্রানী 
পরগণার রাজ! ইন্জ্রেশ্বর গঙ্জাতটে যে সুবৃহৎ শিব-মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন, সুসলমান-হস্তে 
তাহা! বিধ্বস্ত হদ্বাছে। যেখানে সেই শিব-মন্দির বা রাজবাটী ছিল, সেই স্থান আজও প্রাজার 
ডাঙ্গা” নামে পরিচিত। তাহার নিকটে একটি মস্জিদ রহিয়াছে । এই মসজিদের সম্মুখে 
ইন্জেশ্বরের দ্বারের চৌকাটের মাথার প্রস্তরধণ্ড পড়িয়া আছে। এই স্মুচিকণ কৃষ্বর্ণ প্রত্তর- 
খণ্ড দৈর্ধ্যে ৭ ফুট ৮ ইঞ্চ ও প্রস্থে দেড় ফুট, ইহার মধ্য ভাগে এক ঘ্িতুজ গণেশ মুত্তি। 
(৪ চিত্র সরষটব্য) এই সুন্মর ও বৃহৎ প্রস্তরথণ্ড দেখিলেই বুঝা যাইবে যে, ইন্েস্বরের প্রত্তর- 
মন্দির কত বৃহৎ ও কিরূপ ন্ুন্দর ছিল! উজ্জ ম্জিদের তিত্তি ও প্রাঙ্গণে এখনও পূর্বতন 


* গেজেটিয়ারে উদ্ত গড় ও মস্জিঘ্ মুর্শিদকুলী খার (ওরফে জাফর থার ) কীর্তি বলি ধরা আছে 


(আজ 0190906 39256652, 91০, 0, 2০০) কিন্তু কাটোয়াবামী ইহাকে ফরখশিয়ার়ের কীর্তি 
বলিয়াই জানে। 


২৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্তিকা সাঃ 
প্রীন মন্দিরের নিদ্শন-হবরূপ কত চারি রহিয়াছে, তাহা! দেখিলেই ইন্সেস্বরের অতীত 
গৌরবের কতকটা সাক্ষ্য পাওয়া যাঁইবে। এঁস্থানের পার্খ্ব দিয়া! যে ভাগীরতী বহিতেন-_ 
এখন তিনি প্রায় এক মাইলেরও বেশী দুরে সরিয়া! গিয়াছেন। মস্জিদ হইতে ১ মাইল 
উত্তর-পশ্চিমে জনসাধারণে 'ইক্সেশ্বরের ঘাট” দেখাইয়! থাকেন। এখানে প্রাচীন ইস্টক-স্তুপ 
রহিয়াছে । আজও কেবল ইন্তরধাদশীর দিন ইন্্রেশ্বরের ঘাটে বহু যাত্রী গান করিতে আসেন ] 
মস্দিদ, তাহার নিকটস্থ, “রাজার -ডাঙ্গ” এবং হঙ্েশ্বরের ঘাট” পুরাবিদ্গণের অন্ুসন্ধেয় 
প্রাচীন স্থান। 

ইন্তেখবরের ঘাটের নিকট দিদ্ষেশ্বরী-তলার মধ্যে রামাননোর পাট। (৫ চিত ্রষ্টব্য) 
সিদ্ধেস্বরীয় মন্দিরের উত্তরে রামানন্দ সিদ্ধি লাভ করেন। এখানে তাঁহার পঞ্চমুণ্তী আসন 
আছে। এই রামানন্দই “হাম! দিগন্বরি রণমাঝে নাঁচো গে মা!” ইত্যাদি প্রসিদ্ধ গান-রচয়িতা। 
মন্দিয়ের পূর্ব-ক্ষিণ কোণে “কেশেগ'ড়ে”। এখানকার কেহ কেহ এই কেশেগ'ড়কে কাশীরাম 
দাসের স্থৃতি-জ্ঞাপক মনে করেন, কিন্তু কাশীরামের জন্বস্থান সিঙ্গি গ্রাম এই স্থান হইতে 
বহু দুর। 

বর্তমান দ'ইহাটের উত্তরাংশে দেওয়ানগঞ্জ । পূর্বে এখানে বহুলোকের বসতি ও একটা 
বৃহৎ হাট ছিল। এখনও এখানে অনেক বড় বড় ভাঙ্গা বাড়ী পড়িয়া আছে। হাটও 
ঈাইহাট গ্রামের মধ্যে উঠিয়া গিয়াছে। গঙ্গাও এখান হইতে ১ মাইলের উপর সরিয়া 
গিয়াছেন, কিন্তু দেড়শত বৎসর পুর্বে এই দেওয়ানগঞ্জের হাটের পারব দিয়া গঙ্গা বহিতেন 
এবং এই স্থানে বহুলোকের বাঁস ও যথেষ্ট জাঁকজমক ছিল। বিজয়রাম বিশারদের তীর্থমঙগল- 
গ্রন্থ হইতে তাহার-বেশ পরিচয় পাইগনাছি। সে সময়ে এখানে “মাণিকটাদের ঘাট” প্রসিদ্ধ 
ছিল।* এখানকার স্থানীয় বোকের মুখে শুনা যায় যে, এখানে 'পাতালঘর+ আছে। পূর্বে বড় 
বড় পাথরের মন্দির ছিল, তাঁহারই কতক অংশ লইয়া বর্তমান “বদরশার কবর" প্রস্তত হইয়াছে। 
এই দরগার সন্দুখ-্বারে প্রাচীন দেবমন্দিরের শিল্পনৈপুণ্যযুক্ত প্রস্তর বিদ্তমান, তাহ! দেখিলেই 
প্রাচীন হিচ্ছু মন্দিরেরই নিদর্শন বলিনা বোধ হয়। একটা বৃহৎ স্তুপের উপর বছরশার 
দরগা উঠিয়াছে। ইহার নিকট এখনও বহু পুরাতন কাটা-পাথর পড়িয়া আছে। এ দরগার 
সেবাইত আমায় জানাইলেন যে, বর্ধমানরাজের দেওয়ান মাণিকটাদ বদরশাহ আউলিয়াকে 
এই স্থান দান করেন। সুতরাং যে সময়ে দেগয়ান মাণিকাদ ছাড় দেন, তাহারও বহু' পূর্ব 
হইতেই হিন্দুর এই দেবস্থান ধ্বংসাবশেষে পরিণত হইয়াছিল, লশোহ নাই। দেওয়ান মাণিকটা 
হইতেই “দেওয়ানগঞ্জ নাম হুইয়াছে। 

ফ্াইহাটের পূর্ব গৌরবের শেষ চি তাবে এখনও বিভ্মান। তাস্বর শিপনৈপুণযে 
এখানকার ভাস্করবংশ বহুদিন হইতে প্রসিদ্ধ । . দাইহাটের পার্থে জগদাননাপুরে উত্তররাটীর 





* তীর্ঘদল ১০১১ জোক (সাহিত্য-পরিষৎ-নাশ্বরখ) 


। ইন্দ্রেম্বরের ত্বারের মাথার অংশ। 


পর নি 


সে 
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৫ দইহাটের নিকটবর্তী সদ্ধস্বরীয তর মন্দির ও রামানলের সিদ্ধি্থা 


সন ১৬২২] স্থান-পরিচয় ২৫ 
ঘোষচৌধুরী বংশের প্রতিষ্ঠিত একটা বৃহৎ রাধাগোবিনের মন্দির আছে। কালী, মৃজাপুর 
প্রভৃতি স্থান হইতে নানা বর্ণের পাথর আনাইযা তন্থার! এই সুন্দর মন্দিরা নির্শিত হইয়াছে। 
এরূপ ভ্ভাস্বধর্য ও শিলপনৈপুপাযুক্ত চমৎকার বৈষ্ঞব-মন্দির রা়দেশে বিরল। (৬ চিত্র ভ্রষ্টবা) 
কএকটা প্রাচীন নিদর্শন ব্যতীত ফাইহাটের পাইকপাড়ার পার্খে জঙ্গল শাহের গড়ের চিহ্ন এবং 
প্রাচীন গল্গা-গর্ভের অদুরে বর্ধমানরাজের সমাঁজবাড়ী বিস্তমান। (৭ চিত্র জষ্টব্য) বর্তমান 
বর্দমান-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা আবুরায় হইতে মহারাজ কীত্তিচন্্র পর্য্স্ত বর্দমানাধিপগণের 
এ সমাজ-বাড়ী মধ্যে অস্থিসমাধি আছে। 

পুর্বে লিখিয়াছি যে, গঞ্গ! দাইহাট হইতে সরিয়! গিয়াছিলেন, কিন্তু গত বর্ষ হইতে গঙ্গা- 
গ্রবাহ ধীর মন্থর গতিতে আবার যেন পূর্ব গর্ভে ফিরিয়া আসিতেছেন। 


বিশ্বেশ্বর ও কুলাঁই 


কাটোয়া সর হইতে ৫ ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে অজয়ের তীরে প্রাচীন কুলাই গ্রাম। 
কাটোয়া হইতে ২/* ক্রোশ দূরে কুলাই যাইবার পথে বিবেশ্বর । তগ্রূড়ামণি ও শিবচরিতে 
দেখা যায় _অট্রহাসে যে ফুল্লর! শক্তি আছেন, বিহেশ্বর বা বিহবনাথ তীহারই ভৈরব । বনে 
প্রাচীন মন্দির নষ্ট হওয়ায় বর্তমান মন্দির .নির্শিত হুইয়াছে। এখানে শিবরাজ ও চড়ক- 
সংক্রান্তির সময় বহু জনতা! হয়। এই বিবেশ্বর হইতে প্রায় আড়াই ক্রোশ দুরে কুলাই। 
প্রসিদ্ধ পদকর্তা মহাপ্রভুর পার্ধদ বাঁনুদেবধোষ ঠাকুরের অন্বস্থান বলিয়া গৌঁড়ীর বৈষ্ণব 
সমাজে এই স্থান প্রসিদ্ধ । ঘোষঠাকুরের পিতামহ গোঁপাল ঘোষ ফতেসিংহ পরগণাস্থ রসোড়া 
হইতে এখানে আসিয়া বাস করেন। তীহার পুত্র বল্পত ঘোষ বাইশ্‌টা করণ করিয়া উত্তর- 
রাড়ীয় কারস্-সমাজে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। 

“রসোড়া ছাড়িয়া গোপাল কুল্লীয়ে খসতি ৷ 
বাইশ বল্লভঘোষ নাম হইল খ্যাতি ॥” (কুলপঞ্জী ) 

এই বল্পভঘোষের ৯ পুত্র--১ম পক্ষে বান্থদেব, গোবিন্দ ও মাধব, ২য় পক্ষে দস্ুজারি, 
কংসারি ও মীনকেতন এবং ওয় পক্ষে জগন্নাথ, দামোদর ও মুকুন্দ। ইঁছারা সকলেই মহা গ্রভূর 
একান্ত ভক্ত ছিলেন । প্রসিদ্ধ পদ কর্ণ! বাস্থদেব ঘোষ, মাধব ঘোষ ও গোবিন্দ ঘোষ চৈতন্তদেবের 
অন্থুবর্তী হইয়া বৈরাগ্য অবলম্বন করেন। এই গোবিন্দ ঘোষই অগ্রন্থীপের স্থ প্রসিদ্ধ গোপীনাথ- 
বিগ্রহের প্রতিষ্ঠাতা । অগ্রন্থীপ-প্রসঙ্গে তাহার কিছু পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। কংসারি 
ঘোষের সন্তানের! অদ্তাপি কুলাই গ্রামে বাস করিতেছেন। এই ঘোষবংশেই দিনাজপুরের 
মহারাজ সর্‌ গিরিজানাথ রায় বাহাছর এবং রায় রাঁধাগোবিন্ম রায় সাহেব বাহাহুর জন্মলাভ 
করিয়াছেন। 

ক্ুলাই গ্রামে অজয়ের তীরে গৌরাজের বিশ্রামস্থান ও উহার এক পোয়! উত্তরে গ্রামের 
মধ্যে বাঈদেৰ ঘোষঠারুরের সাধনার স্থান এবং বাসুদেব, গোবিদ্দ। দাধৰ প্রভৃতির বাসচিহ 


২৬. সাহিত্যা-পরিষৎপন্জিকা [ ১ম সংখ্যা 


আছে। এখানে বাহ্মেবধোর বে” শন্গল' বসিয়া সাধনা! করিতেন, নেই নিশবৃক্ষ লইয়া 
রাও হাই রর হেই জিরা কাহারও মনে 
শ্লীখণ্ডে বর্তমান । ১ 
. কেতুগ্রাম 
(বহুলাপুয়) 

কুলা্ট হইতে দেড় ক্রোশ দুরে কেতুগ্রাম। কেতুগ্রামের পটা বহুলাপুরে বহুলাদেৰী 
একটা ক্ষুত্র মন্দিরে অবস্থান করিতেছেন । কেহ কেহ বলেন, পূর্ব এই মৃত্তি এই স্থান হুইতে 
এক মাইল ছুরে মরাঘাটে ছিলেন, পরে শাহাকে সেখান হইতে আনিয়া! গ্রাম মধ্যে রাখা হয়, 
অল্প দিন হইল বর্তমান মন্িয় নির্শিত হুইয়াছে। আবার কেহ কেহ বলেন, বহুল! এই গ্রাম 
মধ্যেই বরাবর ছিলেন, তাহারই দেবসেবার জন্ত বহুলাপুর নির্দিষ্ট ছিল, তাহার নাম হইতেই 
কেতুগ্রামের পটা বুলাপুরের নামকরণ হইয়াছে । তত্ত্চুড়ামণি ও শিবচরিতের মতেও এই 
স্থানের নাম “বহুল!” এবং এখানে ভগবতীর বামরাহু পতিত হওয়ায় এই স্থান মহাপী$ মধ্যে ধর! 
হুইয়াছে। বাস্তবিক বহুলাদেবী এবং তাহার বর্তমান মন্দিরের পার্খস্থ পু্করিণীর ঘাটে 
বে সকল পুরাতন কাটা-পাথর পড়ির! আছে, তাহ! দেখিলেই এই স্থান যে বহুদিনের পুরাতন, 
তাহাতে আর সন্দেহ থাকে নাঁ। বহুলার পুরোহিত মহাশয়ের নিকট গুন! গেল, এই গ্রামের 
পশ্চিমে ভূপাল-রাজার পাথরের দ্বালান ছিল, বহুলার পুফরিণীর ঘাটে যে সকল কাটা-পাথর 
পাওয়া যার, তাহা! উক্ত দালানের ধ্বংসাবশেষ হইতে আনা হইয়াছে। 

এখানে প্রবাদ আছে যে, কেতুগ্রামে চত্ত্রফেতু রাজ! রাজত্ব করিতেন, এই চত্তরকেতু 
হইতেই কেডুগ্রাম নামের উৎপত্তি। চক্রকেতুর রাজপ্রাসাদের নিকট এক পুক্করিমীর সহিত 
অপর এক পুঙ্করিণীর মধ্যে যাতায়াতের ত্বড়ঙ্গ ছিল। রাজবাটা পাথরের ছিল। তাহার 
সময়ে এখানে বিস্তর অট্রালিক! ও পাক! রাস্তা ছিল। এখনও এ অঞ্চলে সর্ব সৃত্বিক! মধ্যে 
পুরাতন ইট পাওয়া! যায়। বিশেষতঃ বর্তমান কেতুগ্রাম থানার নিকট পুরাতন ভাঙ্গা! ইটের 
চিবি আছে এবং তাহার চারিদিক খনন করিলেই বহু পুরাতন ইট বাহির হয়। 

বছুলাদেবীর (বহুলাক্ষীর) পরিমাণ উচ্চতার ৩৪* হাত, কালপাথরে গড়া, অতি সুর মুর্তি. 
দেখিলে নন্বন-মন মুগ্ধ হয়। দেবীর ডান পার্থে গণেশ ও বাম পার্থে শক্ষিধর | সূল বৃত্তি সর্বদাই 
কাপড়ে ঢাকা থাকেন। বছ অনুরোধের পর মুল সৃষ্তি দেখিবার সুযোগ ঘটিলেও ছবি তুলিবার 
সমর পুরোহিত মহাপর এককালে কাপড় সরাইতে রানী হইলেন না। রিনি 


০০৬ 
প্যযারেন্ছণিবছলাং মগেক্সতনয়াং প্মাসনস্থাং গুভাহ্‌। : 
(রুটির সাজা 


লী যাক চ্যান 





২৯। বল্লালের ভিটা হইতে প্রাপ্ত পাথরের অপর ধার । 
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অর্থ--হিমালয়ন্ৃত! পদ্াসনস্থিতা মঙ্গল পটবহুলাকে ধ্যান করিবে। (তাহার চারি 
হাতের মধ্যে এক হাতে ) ক্কাকুই, (অপর ছুই হাতে) বর ও অভয়, বাদ পার্থে নিজ 
গুজ। গৌরাঙ্গী, মণিহার দ্বারা নমিত ক, আনম্বমযী, কামদাকে চিন্তা করিবে। 

এই ধ্যানের মাত্র তিনটী চরণ পাওয়া বাইতেছে। ধ্যানে তিনটা হন্তের বর্ণনা আছে, 
বাকি চতুর্থ হন্তের কোন কথা নাই। কিন্তু মূর্তির চতুর্থ হস্তে দর্পণ আছে। ধ্যানে আছে, 
“বামে স্বপুত্রান্থিতাম্” | কিন্তু পূর্বেই লিখিয়াছি বে, মৃত্তির এক পার্থ কার্তিকের ও এক পার্থ 
গণেশ আছেন। ধ্যানের অগ্রা্ড চরণটা পাওয়া গেলে এই সকল গোল মিটিয়া যাইবে বলিয়া! 
বোধ হয়। 

পুরোহিত মহাশয় উক্ত অসম্পূর্ণ-ধ্যানেই দেবীর পুজ! করিম থাকেন। স্থানীয় লোকেরা 
শ্রথণ্ডের ভূতনাথকে বহুলাক্ষীর ভৈরব বলিয়া মনে করেন। কিন্তু তন্্রড়াষণি ও শিবরচিত 
উভয় গ্রন্থের মতেই বহুলাক্ষীর ভৈরবের নাম ভীরুক। 

( মরাঘাট ) 

স্থানীর আধুনিক লোকের বিশ্বাস, এখানকার বলাক্গী ও অট্টহাসের ফুল্লরা এই উতর 
বাইয়া বুগ্মণীঠ। বাস্তবিক তাহা নহে। হ্বাহাকে তীহারা এখন বহলাক্ষী বলিতেছেন, 
তাহার প্রকৃত নাম বহুলা, উদ্ধৃত ধ্যানেই গ্রকাশ। বহুল! ও বহুলাক্ষী হই ভিন্ন দেবীমূর্তি। 
শিবচরিতে বহুলা ও বহুলাক্ষী ছুইটা বিভিন্ন পীঠশক্তি বলিয়া! ধরা হুইয়াছে। শিবচরিত-মতে 
যেখানে ভগবতীর ভান কুদ্ুই পাঁড়াছিল, সেই স্থানের নাম রপখণ্ড, সেখানকার শক্তির নাম 
বহুলাক্ষী ও তৈরবের নাম মহাকাল। আর যেখানে তগবতীর বামবাহু পড়িয়াছিল সেই 
স্থানের নাম বন্ছলাঁ, শক্তির নামও বহুল, ভৈরবের নাম ভীরুক। বহলা ও বহুলাক্ষী উভয় 
লইর়াই যুগ্াপীঠ । শিবচরিতে যে স্থান “রণখণ্ড গলামে উক্ত হইয়াছে, সেই স্থানই এখন 
মরাঘাট নামে পরিচিত। (৯ চিত্র ্রষ্ব্য) পূর্বোক্ত বহুল! দেবীর মন্দির হইতে এক মাইল 
মধ্যে এধানে বহুলাক্ষী ছিলেন, এখন সেই সূর্তির সন্ধান পাওয়া বায় না। তবে শক্তির তৈরব 
মহাকাল এখানে নূতন গৃহে বিস্তমান। এই মরাঘাটে উত্তরবাহিনী 'কাদড় আছে, বন্ষধণ্ডে 
এই ক্ষু্র শ্রোতদ্বতীই “বকুলা+ বা 'বহুলা+ নামে কীর্ডিত হইরাছে। অন্ভাপি এই মহাশ্মশানে 
বছ সাধু-সন্্যাসী আগমন করিয়! থাকেন। 

অট্রহাঁস . ” 

পূর্বোক্ত মর়াধাট হইতে ১ মাইল দুরে অট্টহাস। এই মহাপীঠ অতি গ্রাচীন। কুজিকা- 
তন্ত্রের মতে, এই পীঠে চাহ ও মহাননা! দেবী অবস্থান করিতেছেন। ভব্রহৃড়ামণি ও 
শিবচরিত-মতে এখানে ভগবতীর ওষ্ঠাংশ পতিত হয়, এখানকার শক্তি কুয্রাঁ ও তৈরব 
বিষেশ বা বিষ্বমাধখ। অন্তাপি অষ্টহাস মহাজাগ্রৎ মহাপীঠ বলিয়! পরিচিত । .এই স্থানের 
পূর্ব সনদধির কিছুই মাই। তগরতীর দুর্ঠিও নাই। দুমলমান-দ্ীবে সবই দষ্ট হইয়াছে 


ই সাহিত্য-পরিষত-পত্রিক! (সী 
ধুলগস্থানে কিছুদিন পুর্বে একটা কষুতর কুঠরী ছিল, অন্পদিন হইল তাঁহাঁরই উপর খেড়,ার 
জামদার দেবীদাস চক্জবর্তা মহাশয় একটা পাকার (১০খ চিত্র তষটব্য ) ও রান্নাঘর প্রন্তত 
করাইয়া দিয়াছেন। ইহার অদূরে একটা উচ্চ স্ত,প রহিয়াছে, স্থানীয় লোকের! এখানে 
গঞ্মুস্তীর আসন দেখাইয়া থাকেন। কিন্তু এই স্তুপটা এখানকার পুরাকীন্তির ধ্বংসাবশেষ 
রলিয়! মনে হয়। ইহার উপর ও চারিপাশে বহু পাতলা ও তাঙ্গা পুরাতন ইট পাওয়া যায়। 
এই স্তুপের নিকট শিবানদোর সিদ্ধিদ্থান ও রটন্তীর ভগ মন্দির আছে। 
এই গীঠে প্রত্যহই শিবাবলি হয়। দেবীর পুজার পর ভোগ লইয়া ডাঁকিলেই দলে দলে 
শিবা আসে। শনি ও মঙ্গলবারে এখানে বু লোকে পুজ! দিতে আসেন। দেবীর কপার 
অনেকেরই অতীষ্ট সিদ্ধি হইয়াছে, শুনা যায়। পীঠের পশ্চিম ধারে উত্তরবাহিনী “কীদড়” বা 
জোোতম্বতী আছে। 
এখানকার পীঠদেবী কু্লরার জয়হর্মার ধ্যানে পুজা হয়। বথা-_ 
“কালাত্বাভাং কটাক্ষৈররিকুলভয়দাং মৌলিবন্ধেন্দুরেখাং 
শঙ্খং চক্রং কপাণং ভ্রিশিখমপি করৈরুত্বহস্তীং ত্রিনেতাম্‌। 
সিংহস্কন্ধাধিরূঢাং ত্রিভূবনমখিলং তেজসা! পুরয়স্তীং 
ধ্যারেদ,গ্াং জয়াখ্যাং ক্রিদশপরিবৃতাঁং সেবিতাং সিদ্ধিকামৈঃ | 
কিন্ত কু্জিকাতন্ত্-বর্ণিত চামুণ্ড! বা মহানন্বার সহিত এই ধ্যানের কোন সম্বন্ধ:নাই। 
দেবালক়ের বামপার্থে একটা অতি পুরাতন পুষ্করিণী আছে। এই পুষ্করিণী হইতে একটা 
তগ্ন দেবী-মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। (১*ক চিত্র ত্রষ্টব্য) সুর্ভিটা ভাঙ্গা হইলেও এমন সুন্দর ও অপূর্ব 
শিরনৈপুণাযুক্ত দেবীমূর্তি আমরা বড় একটা দেখি নাই। রাঢ়ে__বর্ধমান-জেলায় ভাস্করশিল্লের 
কতদূর -উন্নতি হইয়াছিল, এই ক্ষুদ্র মূর্তিটা, তাহার অতীত সাঙ্গীর সামান্ত নিদর্শন। ইহা কোন্‌ 
দেবীর সুর্তি তাহা! এখনও তত্্শান্্ খু'জিয়া বাহির করিবার সুযোগ ঘটে নাই। দেবীর পাদদেশে 
একট গর্দভের আকুতি থাকার কেহ কেহ ইহাকে রাপভস্থা শীতল! মূর্তি বলিয়া! মনে কগেন। 
কিন্ত গ্ীতলার ধ্যানের সহিত অপর কোন অংশে এই দেবীর মূর্তির মিল নাই। দেবীর 
পাদদেশে যে অস্পষ্ট মূর্তি আছে, তাহা শিবারও রূপ হইতে পারে। কবিকক্কণের চণ্তীতে 
তগগবতীর যে জরতীবেশের উল্লেখ আছে, এ মুর্তি যেন সেই ভাবের চতীদেবী বলিয়া 
মনে হয়। কুজিকাতন্তে যে চাঁুগড ব! মহামন্দার উল্লেখ আছে--এই হগ্রাটীন ূর্তিটা তাহার 
আঅন্ততর হইতে পারে। 
অট্টহাসের সেধার জন্ত বর্ঘমানরাজ হইতে ১৯ ৪ বাগান, ৬ ২* বিঘা চনে, মি 


দেও আছে। পু 
"০. আগ্রতথীপ,. ... | 
নি নীতি পাটীন বি দা 
জেলার অধ্যে.একটা প্রধান তীর্থ বলির] পরিগণিত । . ভন অ্রাহীপ বর্তমান নীলের 
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নব ১৬২ | ছান-পরিচয় ২৯ 


প্রায় অর্থ ক্রোশ উত্তরে ছিল, গঞ্জার গতি-পরিবর্তনের সহিত গ্রামও ক্রমে সরিয়া আসিয়াছে। 
মহাপ্রত্ুর অন্ুদয়ের পূর্বব হইতেই অগ্রন্থীপ স্থপ্রাচীন তীর্থ বলিয়া গণ্য। দিখিগযপ্রকাশে 
বিখিত আছে, বারাণসীতে গঙ্গাঙ্গান করিলে যেরূপ ফল হয়, বারুণীর দিন অগ্রনথীপে গঙ্গাঙ্গান 
করিলে সেইরপ ফল হয়। এখানকার ফল মাহায্ম্যের জন্ত রাজ! বিক্রমাদিত্য এখানে গঞ্গান্গান 
করিতে আলিতেন। আজও বারুণী উপলক্ষে এখানে ১ দিনব্যাপী বড় মেলা হয়, তাহাতে 
প্রায় লক্ষ লোকের সমাগম হুইন্না থাকে। 

অধুনা গোপীনাথ-বিগ্রহের জন্তই এই স্থান প্রসিদ্ধ। কুলাই গ্রামের বিবরণ-প্রস্ে 
লিখিয়াছি যে, উত্তররাড়ীয় কারস্থ'ঘোষবংশে বান্ুদেব, গোবিন্দ ও মাধব প্রস্ৃতি নয় ভাই 
জন্মগ্রহণ করেন। কাশীপুর বিষুতলায় সিংহ-বংশে গোবিন্মঘোষের বিবাহ হয়। পত্ীর মৃত্যুর পর 
সন্তানাদি না থাকার তাহার সংসার-বৈরাগ্য উপস্থিত হয়। তিনি অগ্রন্থীপের নিকট গঙ্গাতীরে 
আতিয়া বাস করেন। এক দিবস মহাপ্রভু প্রীচৈতন্তদেব তক্তমগ্ডলী-পরিবৃত হইয়া! ভাগীরথী- 
সলিলে অবগাহন করিতেছেন, এমন সময়ে গোবিন্দ তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি নবীন 
সন্ন্যাসীর তেজোময় অপুর্ব মুখত্রী দেখির! ভক্তিরসে আগ্ল,ত হইলেন, মহাপ্রভুর চরণে পড়িয়া 
কাদিতে কাদিতে কহিলেন, *প্রভো! ! আমি সংসার চাই না, ধন মান প্রশ্বধ্য চাই না, 
আত্মী় শ্বজন চাই না, কেবল তোমার এ চরণকমল সেবা করিতে চাই ।” 

এই কথা শুনিয়া গৌরাঙজদেব গোবিন্বকে সংসারের নানা প্রলোতন দেখাইয়া! তাছাটক 
সংসারে আক্কষ্ট করিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু গোবিদ্দ কিছুতেই বিচলিত হুইবার লোক 
নহেন। তিনি বলিলেন, “ধন মান পরশ্থর্ধ্য সমস্ত দুর হউক, উহার আমাকে আর জালাইতে 
পারিবে না। এক্ষণে অনুগ্রহ করিয়া ্লীচরণে স্থান দিন্‌।” এই বলিয়া তিনি টচতন্সের পা 
জড়াইয়া ধরিলেন। মহাগ্রতু শ্ীচৈতন্তও গোবিন্দকে গ্রন্কৃত তক্ত জানিতে পারিয়া তাহাকে 
আলিঙ্গন করিলেন এবং কহিলেন, “যদি নিষকাম ব্রত পালন করিতে পার, তাহা! হইলে আমার 
সহিত খাঁকিতে পাইবে * গোবিন্দ ইহ! শুনিয়া মহানন্দে চৈতন্ঠের পদরেণু গ্রহণ 
করিলেন এবং নিষ্কাম ব্রত পালনে সম্মত হইলেন। পরে কিছুদিন তিনি মহাগ্রতুর সহিত 
মহামন্দে কাটাইলেন। 

একদিন মহাপ্রভু আহারাপ্তে মুখণুদ্ধি না পাইয়া তক্তগণের দিকে চাহিয়! 

যলিলেন, "আজ আর মুখগুদ্ধি হইল ন1।” শিশ্যুগণ নীরব রছিলেন। গোবিন্দ অমনি 
স্কতাঞ্জলিপুটে প্রতুর সম্মুখে যাইয়া কহিলেন, প্প্রতো! | আমার নিকট একটী হরীতকী 
আছে ॥ বদি অনুমতি করেন, তাহা হইলে আপনার সেবার জন অর্পণ করি।” এই 
কথায় শ্রীচৈতন্ত হাসির। উঠিলেন। তিনি কহিলেন, "গোবিন্দ 1. তোমার ভক্তির সামগ্রী 
আমি আহ্ঙলাদের সহিত গ্রহণ করিলাম। কিন্তু আজ হুইতে ভুমি আমার সঙ্গ পরিত্যাগ 
কর ।*গোবিষ্ফের মন্তকে যেন অকন্মাৎ বঞ্জাধাত হইল। তিনি কাদিতে কীদিতে বলিলেম, 
“আর! দান" এমন কি র্পরাধ করিরাছে, বাহার জন এ কঠোর জারেশ করিলেন?” 


৬০ সাহিত্য-পারষই-প্জিকা (না 


চৈতন্তদেষ কহিলেন, “গোবিন্দ ! তুমি বার্থ তক্ত ও হরিপুজার অধিকারী । কিন্তু নিক্ষাম 
বত পালনে উপযুক্ত নও, এখনও তোমার বিষয়-বাসন! দৃয় হয় নাই, এখনও তোমার 
সঞ্চর-স্পৃহা! আছে। তাই বলিতেছি, গৃহে ফিরিয়া বাও, হরির আরাধনা! করিও, তাহাতেই 
মুক্তি হইবে ।" "আদি কিছু চাই না, সর্ধস্থ জলামলি দিয়াছি, আর লংসারে ফিরিব না”... 
দীর্ঘ নিখাস ফেলিয়া সবক নয়নে গোঁধিন্দ এই কএকটা. কথা বলিলেন । 

টচৈতন্তদেব তক্তট্রঠ গোবিদ্দকে আলিঙ্গন করিয়া! -কহিলেন, “গোবিন্দ! তুমি বখার্থই 
সর্বস্ব পরিত্যাগ করিষাছ, কিন্ত এখনও তোমার সন্দুখে বিষম কণ্টক রহিয্বাছে। আজস্একটা 
হরীতকী লঞ্চ করিরাছ, কাল আবার আর একটা সঞ্চয়ের ইচ্ছ! হইবে, পরশ্ব আর একটী। 
এইক্সপ কামনাই নিষাম ব্রত-পাঁলনের ঘোর অন্তরায় জানিবে। সেই জন্ত বলিতেছি, তুমি 
গৃহে ফিরিয়া যাও। ধেদিন তোমার জীবনে কোন অলৌকিক ঘটন! 'ঘটিবে, সেই দ্বিন আবার 
আমার দর্শন -পাইবে। বদি কোন অলৌকিক ভ্রব্য পাও, বন্বসহকারে রাখিয়া! দিও । তোমার 
আশ! পূর্ণ হইবে।” মহাগ্রভূ এই প্রকারে গ্রোবিহ্বকে পরিত্যাগ করিলেন। গোবিন্দ 
অগ্রধীপে আসিয়া "আবার কবে প্রন্ুর দর্শন পাইব*--এই আশায় নির্ভর করিয়া! রহিলেন। 

এইকপে 'বছদিন, গত হুইল। শুভ মধুমাস আসিল। এক দিন ভক্তগ্রবর গোবিন্ 
জাহবীসলিলে আঁবক্ষ নিমগ্ন হইয়! ধ্যানে নিরত রহিয়াছেন, এমন সময়ে কি একট| জিনিস 
আসিয়া. তিনবার তীহাঁর পৃ্ঠদেশ স্পর্শ করিল। তিনি চাহিয়া দেখেন, শবদাহের এক খণ্ড 
ত্র কাষ্ঠ। তিনি সেই কাঠখানি তীরে তুলিয়া রাখিলেন। কিন্তু ভুলিবার সময় বুঝিলেন 
বে, এ কাঠখানি স্বাভাবিক গুরুত্ব অপেক্ষা শতগুণ ভারী। একি হুইল] বিশ্ময়ে গোবিন্দের 
মনে এক অপুর্ব ভাবের সঞ্চার হইল। তিনি কুটারে ফিরিয়া আলিলেন, কিন্ত মনের 
সেই অপািব' ভাঁব কিছুতেই দূর হইল না--এই চিন্তা সমস্ত দিন অতিবাহিত হইল। 
রাত্রিকালে স্বপ্ন দেখিলেন, শঙ্খচক্রগদাধর যেন তাহাকে বলিতেছেন, *গোরিন্ব| ভূল না, 
ভূল না, সেই কাঠখানি তুলিয়! আনিকা গৃছে রাখ। মহাপ্রভু আসিতেছেন, : আসিলে 
তাহাকে দিও ।” - 

গোবিন্দের নিত্রা তাঙ্গিল, দেখিলেন চতুর্দিকে ঘোর অন্ধকার। তিনি লেই নিবি অন্ধকারে 
যেন ফোন কুহকের বলে আক্বষ্ট হই! গন্গাতীয়ে আপিলেম, এখানে আসিয়া দেখিলেন, সেই 
ফাঠখানি বখাস্থানে পড়িয়া আছে। গোবিন্ম অতি হত্বে কাঠখানি স্ত্ধে লইয়া! ধীরে ধীয়ে 
কুটারে আনিয়া রাখিলেন। সেরা আক্স তাহার চক্ষে নিত্রা জাসিল না। ক্রমে প্রভাত 
হইল। গোবি্থ 'অরুণের আলোকে দেখিতে পাইলেন, সেখানি শবধাহের কার্ঠ : নয -. 
এক্স খানি সমুজল রষ্্রত্বয়।  গোিগা চমকিয! উঠিলেন। চৈতলছেহের. কথাগুলি 
তাঁহার শ্বরণ হইল । | 

বেল! দ্বিগ্রহন্থ সময়ে গৌবিন্ম গ্রাম-মধ্যে ভিক্ষা ফরিতে বহির্গত- হইলেন। . তিক্ষান্তে 
সুটীয়ে ফিরি! জামির! দেখেন, কুটার-্ারে 'চৈত্দেব। ভক্তগ্রধান গোবিগ্য চৈতভবেহকে 
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নন ১৬২২] ্থান-পরিচয় ূ ৩১ 
দেখিয়া গুলকে পুরিত হইয়া! আনন্বাশ্র বিসর্জন করিতে লাগিলেন । গোবিদ্দের ভা নপে. 
চৈতন্তেরও প্রেমাশ্র বিগলিত হইতে লাগিল। তিনি গোবিদ্দকে আলিকন করিয়া কছিলেন, 
প্যাহা বলিয়াছিলাম, তাহার কিছু হইয়াছে 1” গোবিন্ম সকল কথাই ব্যক্ত করিলেন। 
তখন চৈতন্দদেব বলিলেন, “গোবিন্দ তোমার আর কোন চিন্তা! নাই। ভগবান্‌ ডোমার 
মঙ্গলের অন্ত &ঁ শিল! পাঠাইয়াছেন। কল্য এক ভাস্কর আনিয়া এ শিলা! হইতে শ্রীন্কং- 
বিগ্রহ নির্মাণ করিবে। সেই বিগ্রহ আমি প্রতিষ্ঠা করিব ও তুমি তাহার সেবাইত 
হইবে |» 

পর দিন বথাকাঁলে এক অজ্ঞাতকুলশীল অপরিচিত ভাস্কর আসিয়া মূর্তি নির্মাণ করিস! 
সকলের অসাক্ষাতে চলিয়া গেল। সকলেই দেখিলেন-_-নবহূর্বাদলশ্তাম বঙ্কিম কৃষ্ঃবিগ্রহ 
প্রস্তত হইয়াছে। চৈতন্তদেব তাহার প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং গোবিন্দ ঘোষ তাহার পুজক 
নিযুক্ত হইলেন। এ্রক্কফ্চবিগ্রহের নামই গোপীনাথ। (১১ চিত্র ভরষ্টব্য) গোবিন্দ ঘোষই 
পরে “ঘোষ-ঠাকুর” নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। 

গোপীনাথ বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠার পর ঘোষ-ঠাকুর বহু দিন জীবিত ছিলেন। এঁ সময়ে তিনি 
বহুসংখ্যক শিষ্য ও বিস্তর দেবোত্তর সম্পত্তি পাইয়াছিলেন। মৃত্যুর করেক দণ্ড পুর্বে তিনি 
শিষ্যুদদিগকে বলিয়াছিলেন, “আমি চলিলাম, আজব আমার অন্তিমকাল উপস্থিত। তোমরা 
বথারীতি প্রতুর সেবা করিও। মহাপ্রভুর আজ্ঞা--আমার প্রাণ বাহির হইলে যথাসময়ে 
গোপীনাথদেব যেন আমার শ্রীদ্ধাদি সম্পন্ন ররেন। আমার দেহ দাহ করিও না, 
গ্রামের এক পার্থ সমাধি দিও ।” এই বলিয়া ভক্তবর গোবিন্দ ইহলোক পরিত্যাগ করেন। 
প্রবাদ এইরপ, সেই দিন গোপীনাথের চক্ষেও বিন্দু বিন্দু জল দেখ! দিয়াছিল। চৈত্রমাসে 
কৃষ্ণা একাদদতে গোপীনাথ শ্রান্ধীয় বাস ও কুশাঙ্ুরী পরিয়া সেবকের পুত্ররূপে শ্রাদ্ধ 
করিলেন। এখনও প্রতি বৎসর এঁ দিনে গোীনাথ কর্তৃক ঘোষ-ঠাকুরের শ্রান্ধ-ক্রিয়া 
সম্পর হইয়া থাকে। 

গোপীনাথ দর্শন করিবার জন্ত বহু দূরদেশ হইতে ভক্ত বৈষ্ণবগণ এখানে আগমন করি* 
তেন। তাহাতে বথেষ্ট আর হুইত। ঘোষ-ঠাকুরের ভ্রাতৃবংশধরগণ আলিয়া! সেবা চালাইতেন। 
ক্রমে তাহাদের প্রভাব রাছ ছাড়িয়! পূর্বববঙ্গে পহছিল। পূর্ববন্ধের বহু সন্ত্রাস্ত ব্যক্তি তাহাদের 
কাহারও কাহারও শিষ্য্ব গ্রহণ করিলেন, তাহারাও শিষ্যসম্পত্তি রক্ষার জন্ত অনেকে পৃর্ববব্জ 
আশ্রয় করিলেন। এই সঙ্গে তাহাদের হৃদয়ে গোপীনাখ-বিগ্রহ লইয়! যাইবার আশ! বলবতী 
হইল। কিন্তু তাহাদের যে সকল সরিক রাঢ়ে ছিলেন, তাহারা গোপীনাথকে ছাড়িতে সম্মত হই- 
লেন না। পূর্ববঙ্ষগামী ঘোষবংশীয়গণ একদিন গোপনে গোপীনাথকে লইয়া! চলিলেন, জ্ঞাতিগণ 
সংবাদ পাইয়া পথ, আট্কাইলেন, কিন্তু তাহাদের সঙ্গে বেশী লোকজন থাকার জাতিগপ ফিরিয়া 
'আসিলেন এবং তৎকালের পাটুনীর উত্তররাটীয় কারস্থরাজের নিকট বিগ্রহ উদ্ধার করিয়া দিবার 
ঘড় অস্থয়োধ বরিলেন। পাটুলীর রাজার! তৎক্ষণাৎ একদল সৈত পাঠাই কুটিরার নিকট 


্ লাহিতয-পরিষৎপতিকা... [গা 


হইতে গোপীনাঁথকে উদ্ধার করিয়া আনিলেম এবং পাঁটুলীয় -:-/752ই কিছুকাল রাখিয়া 
দিলেন। , এইরূপে গোপীনাথ ঘোষবংশের হাতছাড়া হইলেন। পাটুলীর রাজ! অগ্রন্থীপ ও 
নিকটবর্তী জছিদারী গোপীনাথের সেবার জন্ত অর্পণ করেন এবং চৈত্র-একাদশীর দিন অগ্রন্থীপে 
গোপীনাথকে পাঠাইয়। পুর্ববৎ শ্রাঙ্ধাদি উৎসব নির্ব্বাহ করিতেন। একবার মেলায় বহু লৌকের 
জনতার কতকগুলি লোক মার! যায় । এ সংবাদ পাই! মুর্শিদাবাদের নবাব স্থানীয় জমিদারকে 
কারণ দর্শাইতে হুকুম দেন । মুর্শিদাবাদসরকারে পাটুলীর পক্ষে বিনি উকীল ছিলেন, তিনি 
নিঙগ গ্রত্ভুর সমূহ বিপদের সম্ভাবন! দেখিয়া ভয়ে কিছুই বলিলেন না। মোকদ্দমার ডাক হুইলে 
নদীক়া*্রাজের উকীল উঠিয়া বলিলেন, “হস্কুর! সেখানে লক্ষ লক্ষ লোকের ভিড় হয়। 
এত ভিড়ের মধ্যে ছুই চারি জন মরিবে, তাহা কিছু অসস্ভব নছে। তবে আমার গ্রন্থ 
নবধীপরাঁজ ভবিষ্যতে বিশেষ সাবধান হইবেন।” উপযুক্ত উত্তর গুনিয় নবাব সন্ধষ্ট হইলেন। 
নবদ্ীপের উকীলের কৌশলে সেই দিন হুইতে গোপীনাথসহ অগ্রন্থীপ-জমিদারী নবন্বীপের 
মহারাজ কৃষ্ণচন্ত্রের অধিকারতূক্ত হইল। যেখানে. গোবিন্দ ঘোষ-ঠাকুরের সমাধি ছিল, 
তাহারই পার্থ মহারাজ ক্কষ্চন্্র গোপীনাথের বর্তমান মন্দির নির্মাণ করাইয়া! দিলেন। 
ভূকৈলাসের মহারাজ জয়নারায়ণ ঘোষালের পিতা মহাশয় কৃষ্ণচন্্র ১১৭১ সালে ত্রিস্থলী 
করিয়া! ফিরিবার সময় অগ্র্বীপে নামিয়াছিলেন। সহযাত্রী কবি বিজয়রাম তীর্থমঙ্গলে 
লিখিয়াছেন--. 
প্অগ্রত্ীপ আদি নৌকা! হৈল উপস্থিত ॥ ১৯১২ 

সেই স্থানে গোপীনাথ ঠাকুরের ঘর। 

অপূর্ব-নির্মাণ বাঁটী দেখিতে সুন্দর ॥ ১০১৩ 

রাজ! নবন্কষের বাড়ী আছেন গোপীনাথ। 

দর্শন না পায়্য। যাত্রী মাথে মারে ঘাত 7” ১৯১৪ 

কলিকাতার শৌভাবাজার-রাঁজবাটাতে প্রবাদ আছে যে, মহারাজ নবক্ৃষ্ণের মাতৃশ্রান্ে 
অথবা ভীহার গোঁবিশ্বী প্রতিষ্ঠাকালে রাবঙ্গে বত বিষুবিগ্রহ ছিলেন, রাজা নবরৃষ্ণ সে 
সকলকেই নিজ প্রাসাদে আনাইয়া ছিলেন। কাধ্যান্তে সকল দেবই ফিরিয়া গেলেন, কিন্তু 
গোপীনাথের মোহন সুর্তি দেখিয়া! তিনি আর তীহাকে ফিরাইয়া দিলেন না। এই বিগ্রহ লইয়া 
নব্্বীপাধিপতির সছিত মহারাজ নবকৃষ্ণের বিবাদ উপস্থিত হস্। কিন্তু অগ্রনথীপে গ্রবাদ 
আছে যে, মহারাজ নবস্কঞ্চ গোপনে গোপীনাথ বিগ্রহ কলিকাতায় লইয়া যান। সমসাময়িক 
ইংরাজলেখক ওয়ার্ডসাছেব কিন্ত লিখিয়াছেন-_ 

*গোপীনাথের অধিকারী রাজা রুষচন্্র রাজা নবক্কফের নিকট তিন লক্ষ টাকা 
ধারিতেন। সেই জন্ত মাজা নবরৃষ্ণ অগ্রন্ীপের গোঁপীনাথকে লইয়া বান। অবশেষে 
স্কঞ্চনগরপতি মোকছ্ধম! করিয়া! সেই মুক্তি উদ্ধার করেন ।”* ॥ 
৯ সাও) চতংঞঠ ০৫0৬ 13590৩০১ ০], ৮. ৩৮-০০৫, 4 
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মহারাজ কষ্চন্ত্রের সময়ে গোপীনাথের সেবার জন্ত প্রত্যহ ৫*২ টাকা নির্ধি ছিল; 
তৎপরে ২৫২ টাকা হর, ক্রমে ক্রমে কমি আসিদ্লা এখন দৈনিক ॥* আনা বাবস্থা হইয়াছে। 

তীর্ঘমঙ্গলে গোপীনাথের যে *অপূর্ব-নির্মাণ বাটী*্র উল্লেখ আছে, ভীষণ ভূমিকম্পে 
তাহার অধিকাংশই ভগ্ন হুইয়াছে। সংস্কারাভাবে মূল-মন্দিরের উভয় পার্থ নাটমন্দির ও 
ভোগগৃহ ধ্বংসপ্রীন়্। মুল-মন্দির সামান্ত সংস্কারের ফলে এধনও দাঁড়াইয়া! আছে বটে, কিন্ত 
উপযুক্ত সংস্কার না হইলে শীঘ্রই ধ্বংসমুখে পতিত হইবে । 

অগ্রন্থীপ গ্রামে বাগানের মধ্যে মেল! হয়। গ্রামের মধ্যে ও মেলাস্থানের নিকট 
বর্ধমানরাজদত্ত মহাপ্রভুর সেবা আছে। তাহারই নিকট রাধাকান্তর্ী আছেন, নাটোর- 
রাজদত্ত বৃত্তিতে তাহার সেবা চলে। এখানে সকল জাতির বাস আছে, তন্মধ্যে ব্রাহ্মণের 
সংখ্যাই অধিক। 


ঘোড়াইক্ষেত্র 
অগ্রন্থীপ হইতে ৩ মাইল উত্তরে ঘোড়াইক্ষেত্র নামক প্রাচীন স্থান । বিজয়রামের 
তীর্ঘমঙ্গল-পাঠে জানিতে পারি যে, দেড় শত বর্ষ পূর্বে এই ঘোড়াইক্ষেত্রের পার্শ্ব দিয়া গজ! 
প্রবাহিত ছিলেন__ 
“কাশীপুর ঘোড়াইক্ষেত্র কন্তা গাজীপুর । 
ডাহিনে রাখিয়৷ চলে ঘোষাল ঠাকুর ॥ 
সন্ধ্যার সময় সবে আইল! গোটপাড়া। 
গুড় গুড় গুড় গুড় দামায় পড়ে সাড়া ॥ 
সেই স্থানে কালুরাঁয় মহাশয়ের ঘর। 
সোয়ারীতে কৃষ্ণচন্দ্র গেল! শীব্রতর ॥* 
(তীর্ঘনঙ্গল ১০১৭-_১৯১৯ ্লৌক) 
বর্তমান ঘোড়াইক্ষেত্র হইতে গল। প্রায় ১ ক্রোশ দক্ষিণে সরিয়! গিয়াছেন। ঘোড়াই- 
ক্ষেত্রের বর্তমান কাঁলীতলার পার্খব দিয়াই গঙ্গা বহিতেন। গঙ্জার গতি-পরিবর্তনের সহিত 
এই স্থান নিবিড় জঙ্গলে পরিণত হয়, অল্প দিন হইল জঙ্গল কাটা হইয়াছে। ইহার অপর 
পায়ে নোহাঁসায় কালুর ঘাট। এখানকার নোহাসার বিল প্রাচীন গঙ্কাগর্ভের পরিচয় 
দিতেছে। এই বিল বরাবর গোটপাড়ার গিয়! গঙ্গায় মিলিত হইয়াছে। 
বহু পুর্বব হইতে ঘোড়াইক্ষেত্র তান্ত্রিক প্রধান স্থান ছিল। কুজিকাতন্ত্রে যে জঙ্বতীর্ঘ বা অস্বপদ 
পীঠের উল্লেখ আছে, কালীতলার নিকট সেই প্রাচীন পীঠ ছিল, বহু কাল হুইল গঙ্গা 
সেই স্থান আপনার কুক্ষিগত করিয়াছেন। তৎপরেও এখানে বহু সাধুসন্যাসীর সমাগম 
হইত। কিন্ত গৃজার গতি-পরিবর্তনের সহিত ইহার মাহাত্ম্য বিলুগত হইয়াছে। তবে এখনও 
পীঠস্থান ভাবির! মধ্যে মধ্যে কালীতলার সাধুসর্যাসীর সমাগম হইয়া থাকে । 


৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [১ সংখ্যা 


দেবগ্রামঞ্চ 

রত নদীর! জেলার উত্তরাংশে রাঁপীঘাটমুর্শিদাবাদ-রেলপথের দেবগ্রাম ষ্টেশন হইতে 
অর্ধ মাইল দূরে এবং অগ্রন্থীপ হইতে তিন ক্রোশ উত্তরে দেবগ্রাম অবস্থিত। 

বর্তমান দেবগ্রাম বাগড়ীবিভাগের মধ্যে পড়িয়াছে, ইহার আয়তন প্রায় সাড়ে চৌদ 
হাজার বিঘা। এই ভৃভাগের উত্তরসীমা পাপিঘাটা ও গোবিন্দপুর, দক্ষিণে সাতবেগে, ভাগা, 
চাদপুর ও বনপলালী, পূর্বে বরেয়া ও দিকৃবরেয়া, পূর্ব 
দক্ষিণে জয়নগর এবং পশ্চিমে সেওড়াতল| ও হাটগাছ! ৷ উত্তর- 
সীমার মধ্যে লুপ্ত গঙ্গার খাত পাগলাই-চণ্তীর দহ ব! পাণিঘাটার দহ, পাণিঘাটার দক্ষিণে ও 
দেবগ্রামের উত্তরপশ্চিমসীমান়্ দেবগ্রামের পাড়া পাথরজলা বা নৃতনগ্রামের গড়। গ্রামবাসী 
বৃদ্ধ ভদ্রমহোদয়গণের বিশ্বাস যে, গোবিন্দপুর ও গড়ের পার্খ্ব দিয়! পূর্বকালে গঙ্গ! প্রবাহিত 
হইতেন, গঙ্গার খাদের উপরই বর্তমান শীরেগ্রাম। এখানে গুকুইআরা, ডোখলঘাট, ধোবাঘাট 
রনৃতি স্থান আছে। দেবগ্রামের উত্তর ও পুর্বে যেখানে গঙ্গার গর্ভে জল থাকে, সেই স্থান 
অন্তাপি দহ বা 'বিল নামে পরিচিত | শু গঙ্গাগর্ভ বর্ধাকালে ভুবিয় যায়। দেবগ্রামের 
পুর্ধ্বে ( বর্তমান দেবগ্রাম স্টেশনের পার্থ) ছুর্াপুর, তাহার পার্থ গহড়াপোতা $ ইহার 
মধ্যে নৌকাঘাট! বা “নাঘাটার মাঠ'-_এখানে বর্ষাকালে ৮।১* হাতের উপর জল চলে। 

দেবগ্রাম অতি পূর্বকাঁল হইতে একটী মহাসমৃদ্ধিশালী লোকালয় বর্ধিয়া পরিচিত ছিল। 
পূর্বকালে যখন ইহার পুর্ব পার্শ্ব দিয়া গঙ্গার শ্রোত প্রবাহিত ছিল, 
তৎকালে বর্তমান সীওতার পূর্বোত্তরে নাঘাটা বা নৌকাঘাটা 
নামক স্থানে বড় বড় বাণিজ্যপোত আসিয়! লাগিত। সীওতা ও তন্সিকটবর্তী স্থানেই তৎকালে 
বহু লোকের বাস ছিল, দক্ষিণে বিক্রমপুর ও উত্তরে মীরে বা মীরগ্রাম 1 এবং পশ্চিমে 
কালীগঞ্জ হইতে ঘোড়াইক্ষেত্র পর্য্যস্ত ইহার অন্তর্গত ছিল। বর্তমান সাতবেগে $ এই বিস্তীর্ণ 
চারিবার & স্থানে গিয়াছিলাম। প্রথম ছুইবারে এ স্থানের প্রাচীন অধিবাসী কৃষকদিগের নিকট এবং তৃতীয় ও চতুর্থ 
বান্নে গ্রামবাসী তত্র মহোট়়গণের নিকট স্থানীয় কিংবদন্তী গুনিয়! প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ ও পুলা কীর্তিগুলি দর্শন করি। 
৪র্থ বায়ে (গত ১৩ই চৈত্র ১৩২১) মহামহোপাঁধ্যার হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ও পুরাতত্বাছুরাগী প্যুজ্ত রাখালদান 
বঙ্যোগাধ্যায় মহাশয় জাম|র সঙ্গে এই দেবগাম ও বিক্রমপুর, পরিদর্শন করিবার জন্ত গিয়াছিলেন। এই কএক 
বারের অনুসন্ধানের কলে এবং প্রীবুক্ত যোগেশচজ মুখোপাধ্যায়, জীযুক্ত উদেশচজ চট্টোপাধ্যায়, যুক্ত বিভৃতিভূষণ 
মনুমদার পরত গ্রামবাসী তত্র মহোদয়গণের নিকট হইতে যেরূপ কিংবাস্ী সংগৃহীত হইয়াছে এবং আমরা 
চক্ষে ঘাহ। দেখিাছি, তাহাই লিখিত হইল। 

+ তবিষ্য-্ন্মধণ্ডে দ্বেবগ্রীমের উল্লেখ ন| থাকিলেও এই মীয়গ্রামের উল্লেখ আছে? 

1 পূর্বকালে একটা বেগেই ছিল, কিছু দিন হইল উহার সাতভাগ হইয়াছে। এই সাতিষেগের, নাম পূর্ব 
হইতে পশ্চিমে বথাক্রমে ১ চিনিমিদি বেগে, ২ স্থাপন বেগে, ও চক বেগে, ৪ গড়ের বেগে, ৫ আড়ার (বেগে, 
ও খোর বেগে ও ৭ পালিত বেগে। . 


দেবপ্রীমের অবস্থান 


দেষপ্রামের প্রাচীমত্ 
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দবগ্রাম হইতে প্রাপ্ত মাহেশ্বরী €) মূর্তিযুক্ত প্রপ্তর। 





সন ১৩২২] স্থান-পরিচয় ৩৫ 


নগরীর মধ্যেই ছিল। এই ভূভাঁগের মধ্যে এখনও স্থানে স্থানে বহু প্রাচীন ইষ্টকাঁদির 'নিদ্শনি 
ও বছ' সংখ্যক স্মুপ্রাচীন মজ] পুকুর দেখিতে পাওয়া যায়। দেবগ্রামের সর্বপ্রাচীন স্থৃতি 
সম্ভবতঃ মঞ্চুত্রী।* এখন ইনি কুলুইচত্তী নামে গ্রামের অধিষ্ঠাত্রীরূপে সকলের পুজা! পাইতেছেন। 
এখানে যে এক সময় বৌদ্ধপ্রভাব ছিল, এই মঞ্জত্রীই তাহার নিদর্শন। (১২ চিত স্ষটব্য) 
দেবগ্রামে বত পুফরিণী আছে, তন্মধ্যে দেবকুণ্ড সর্বপ্রাচীন ও সর্ববৃহৎ-_ পুর্বে প্রায় 
দেড়শত বিঘান্'জল থাকিত। তাহার পশ্চিমে ফুলবাগান এবং অপর তিন দিকে লোকের 
নে বাস ও মধ্যে মধ্যে দেবালয় ছিল। এখন দেবকুণ্ডের অধিকাংশই 
ভরাট হইয়াছে, যেটুকু জল আছে, তাহা! তিনটা পু্করিণী, ৪টী জোল : 
এবং দক্ষিণে একটী লম্বা জোলে বিভক্ত রহিয়াছে । ( ১৩ চিত্র ত্রষ্টব্য ) উত্তরাংশ ক্ধিকাংশই 
ভরাট হইয়া গিয়াছে এবং তন্মধ্যে এখন অনেক অট্রালিক1 নির্দিত হ্ইয়াছে। পুরাতন 
ফুলবাগান এখন নামমাত্র__একটা পাড়! হইয়া! গিয়াছে । বর্তমান দেবকুণ্ড-সংস্কারকালে ইহার 
মধ্য হইতে নানা লোঁকে নান! দেবমুর্তি পাইয়াছে, তাহার কতকগুলি দেবকুণ্ডের পার্খর্তী 
বাহ্মণ-গৃহে আছে, কতক কতক স্থানাস্তরে গিয়াছে। কিছুদিন হইল, এই দেবকুণ্ড হইতে 
কষ্টিপাথরের একটা অতি সুন্দর বানুদেব মূর্তি পাওয়া যায়। সেই মুগ্তিটী দেবগ্রামতব শ্যনামধন্ত 
ডাক্তার উমাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আপনার কণিকাতার বাসায় আনি রাখিয়াছিলেন। 
বর্তমান সাহিত্যসন্মেলনে প্রদর্শন ও তৎপরে. সাহিত্য-পরিষদদে রক্ষা করিবার জন্ত অর্পণ 
করিয়াছেন। প্র মুর্তি এক্ষণে সাহিত্য-পরিষদে আছে। ( ১৪ চিত্র ্রষ্টব্য )। এই সৃত্তির 
শিল্পনৈপুণ্য ও গঠন দেখিলে ৬1৭ শত বর্ষের প্রাচীন মুর্তি বলিয়! মনে হুইবে। 
গ্রামের উত্তরাংশে 'লালদীঘী” নামে একটা প্রাচীন পুফরিণী আছে, পূর্বে ইহার “পচাদীধী” 
টির নাম ছিল। ১২৮* সালে এই দীঘীর সংস্কার-কালে ব্রচ্জামী ৰা 
মাহেশ্বরী যুক্তিযুক্ত একখণ্ড পাথর ( ১৫ চিত্র ্রষটব্য), হাতীর মাথা 
এবং ইষ্টকন্তুপ বাহির হয়। এই স্তূপ হইতে এত পুরাতন ইট উঠিয়াছিল যে, তাহাতে ইহার 
নিকট একটা পাক। কৌটা প্রস্তুত হইয়াছে । ওরপ দেবীমৃত্তিশোভিত প্রস্তরফলক সাধারণতঃ 
দেবমন্দিরের বহির্গাত্রে সংলগ্ন থাকে এবং তাহা হইতে মুল মন্দির কত বড় ছিল, তাহাও 
কতকটা বুঝা! বায়। 
দেবগ্রামের দক্ষিণ-পশ্চিমে এবং উত্তরে এখনও সুপ্রাচীন গড়ের চিহ্ন বিদ্ভমান। উত্তরের 
দিনার প্রায় দৈর্্যে ১ মাইল, প্রস্থে প্রাক ছুইশত ফুট এবং 
ইহার বর্তমান উচ্চতা ৬ ফুট হইতে ১৫ ফুট পর্য্যস্ত জঙ্গলে পরিপূর্ণ । 


* যুক্ত রাখালদান বল্যোপাধ্যায় মহাশর এই মুর্তিটাকে “মহারাজলীল মঞ্জু” বলিয়। হির করিয্নাছেন 
কিন্তু বৌদ্ধ তঙ্ত্ে ষগুীয় যের়প সাধন লিখিত আছে, তাহার সহিত বিল নাই । তবে মুর্তিটা যে সহশ্লাধিক 
বর্ষের প্রাচীন, তাহাতে সন্দেহ লাই। ৃ 
... + খই মুস্তির বাহন ও জাঙছন অন্পষ্ট হওয়ায় ইনি বন্ধনী কি মাহেখবরী তাহ! এখনও স্থির হয় নাই। এক্ষণে 
সাহিত্য-পরিষদে এই প্রস্তর-ফলক হিন্তমান। 


৬৬ সাহিত্য-পরিদ্ৎ-পত্রিক। . . [১লংখ্া 
ইহার ছুই পার্থেই পরিখার চি রহিাছে। (১৬ চি ষ্টব্য)। দক্ষিণপশ্চিমাংশের গড়টী 
“বেগের গড়! বা গড়বেগে নামে পরিচিত । প্রবাদ--এই গড়ে পাতালঘর আছে । তাহাতে 
এখানকার পূর্বতন নৃপতির গুপ্তধন রক্ষিত আছে বলিরা অনেফের বিশ্বাস। 
দেবগ্রামের অবস্থান দেখি! প্রাচীন লোকেরা মনে করেন যে, ইহার ছুই পার্থ গড় ও ছুই 
পার্খে আ্রোতন্বতী এই স্থানকে সুদৃঢ় করিয়া! রাধিয়াছিল। এখন এই স্থান বাগড়ীর মধ্যে 
পড়িলেও যে সময়ে ইহার পূর্ব দিয়া গঙ্গা বহিতেন, সেই সময় এই স্থানের কতকাংশ রা ও 
কতকাংশ বাগড়ীর সামিল ছিল | রামচরিতে পাইয়াছি-_ 
ৃ «ঘ্বেবগ্রামপ্রতিবন্ধ-বস্থধাচক্রবাল-বাঁলবলভীতরঙ্গবহল-গলহস্তপ্রশস্তহস্তবি ক্রমো 
।খঞম. 1 জঃ5। 
রামচরিতের বিক্রমরাজ যে, ধর্তমান দেবগ্রাম অঞ্চলে আধিপত্য করিতেন, তাহার 
আলোচনা পরে করিব। তবে এখানে বলিয়! রাখি, রামচরিত হইতে আমরা পাইতেছি 
যে, পাঁলবংশের অধিকারকালে খৃ্টীর় ১১শ ও ১২শ শতাবীতে এই দেবগ্রাম একটা প্রসিদ্ধ 
স্থান বলিয়া পরিচিত ছিল। 
পূর্বোক্ত গছড়াপোতার নিকট ( বর্তমান দেবগ্রামের পূর্বভাগে ) দমদম! । এখানে একটা 
উচ্চ স্তপবা ঢিবি আছে--স্থানীয় হিন্দু-মুসলমান প্রভৃতি সাবেক অধিবাদিমাত্রই এঁ টিবিকে 
ডি “বল্লালের ভিটা, ব! “বল্লালসেনের বাড়ী” বলিয়৷ থাকে । এই স্থানে 
এবং ইহার উত্তর ও পুর্বে ভীষণ জঙ্গল ছিল, অনেকে এখানে 
আসিয়া! বাঘ শীকার করিত। অল্প দিন হইল জঙ্গল পরিষ্কার হুইয়াছে। (১৭ চিত্ত রষ্টব্য ) 
ইহারই পার্খে সীওতার দীঘী। ইহার উপর দিলা ডিষ্রাক্টবোর্ডের যত্ধে বহরমপুররোড হইবার 
পুর্বে বল্লালের ভিটা ও সীওতার দীঘবী পাশাপাশি ছিল, এই অন্ত প্রাচীন লোকেরা রী দীঘী 
বল্লালের অন্তঃপুরস্থ দীধী বলিয়া! মনে করেন। দেবগ্রাম ও বিক্রমপুরের অনেক বনিরাধী 
লোকের মুখে এই দীঘীর অপর নাম “্বল্লাল-দীঘী” শুনা গিয়াছে। এই সাঁওতা হইতে ছুইটী 
প্রাচীন জাঙ্গাল বা রাস্তা বাহির হইয়! একটা পশ্চিমদিক্‌ দিয়া বরাবর 
মিরর ভাগা, চাদপুর, বরগাছী হইয়া বিক্রমপুরের “জিতের মাঠ, দিয়া 
বথীক্রমে ভবানীপুর, হুখপুকুর, রাজাপুর হইর়! বিবগ্রামের দক্ষিণ দিকে নবন্ধীপ অভিমুখে 
গিয়াছে । অপর জাঙ্গাল বা গ্রাচীন রাস্তা পূর্ববদিক্‌ দিয়া চাঁদপুর, কালীনগর, ধুবী ও সেনপুর 
হইয়া ঘুনীর দক্ষিণ ও মালুমগাছার পার্থ দিয়া গবীপুর পর্য্যত্ত গিয়া! অনৃন্ত হইয়াছে । গবীপুরের 
প্রাচীন লোকের! বলিয়! থাকেন যে, এ জাঙ্গাল পূর্বে বহুদুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, ক্রমে 
ক্ববকগণের ক্কপায় সে সমন্তই লুপ্ত হইয়াছে । উক্ত উভর জাঙ্গালই “রাজার জাঙ্গাল' বা “বল্াল- 
সেনের জাঙ্গাল' নাষে স্থানীয় অধিবাসিগণের নিকট পরিচিত। এ জাঙগালের ধায়ে ধারে ৩৪ 
ক্রোশ অন্তর বড় বড় পুরাতন পুক্ধরিণী দেখা যার, তন্ধ্যে সাঁওতা, ভাগা, বরগাহ্থী, বিজ্রদপুর, 
ভবানীপুর, রাজাপুর, বিষগ্রাম  নবহীপের অপর পার্থ পুক্করিণী প্রসিদ্ধ । ভবানীপুর ও মৰ- 


নম ১৬২২] থান-পরিচয় ৬৭ 
দ্বীপের পু্ধরিণী আজও. +বল্লালের দীঘী* নামেই পরিচিত । আজও কেহ কেহ অপর স্থানের মজ! 
পুকুরগুলিকে বল্লালসেনের নামের অপত্রংশে 'বল্লামসেনের কীন্তি” বলিয়া মনে.করেন। 

পুর্বে এই স্থান বর্ধমান জেলার কাটোয়৷ মহকুমার অধীন ছিল। প্রা ৫* বর্ধ হইল, 
কাটোরার ডেপুটা মাজিষ্রেট ৮ঈশ্বরচন্জ মিত্র মহাশয় কার্ধ্যগতিকে দেবগ্রামে আসর কিছু দিন 
অবস্থান করেন। সেই সময় তিনি স্থানীয় জমিদার ৬বামনদাস মুখোপাধ্যায় প্রত্ৃতির 
সাহায্যে পবশ্লালের ভিটা” খনন করাইয়াছিলেন। দেবগ্রামের প্রাচীন লোকের! বলিয্না থাকেন _ 
খননকানে রী স্ত,প হইতে বহুতর কাটা-পাথর, ভগ্ন পাথরের মূর্তি (১৮ চিত্র রষব্য ), ভাস্কর- 
কাধ্যযুক্ত পাথরের চৌকাট, পদ্ম ও নরনারী মূর্তিযুক্ত পাথর (১৯1২০ চিত্র স্রষ্টা), ৪1৫ হাত 
নত্বা পাথরের থাম (২১ চিত্র তষ্টব্য), পাথরের মকরমুখ' নর্দামা, দৈর্ঘ্যে তিন হাত ও 
্রস্থে ছুই হাত লিপিযুক্ত একথণ্ড গ্রস্তরফলক এবং কটি হইতে জান পর্য্যস্ত মালকোচা৷ 
করিয়। কাপড়পরা মুর্তি পাওয়া গিয়াছিল। ৬ঈশ্বরচন্্র মিত্র মহাশয় লিপিষুক্ত প্রস্তরফলক ও 
কতকগুলি ভাঙ্গ। মুর্তি মিউজিয়মে পাঠাইবার অন্ত কাটোয়ায় লইয়া যান। বানদাঁস বাবু 
অনেক পাথর তাহার একডালার কাছারীতে পাঠাইয়া দেন। সে সময়ে এখানকার মঙেল- 
স্কুলের শিক্ষক ৬দীননাথ স্তায়ালঙ্কার- মহাশর তাহার ন্বগ্রাম সালুরগা৷ দোগাছিয়! গ্রামে এখান 
হইতে মকরসুখ+ নর্দীমা ও কএকটা মূর্তি লইয়া গিয়াছেন। এতত্ব্যতীত গ্রামস্থ নানা লোকে 
নেই সকল কাটা-পাথর স্ব শ্ব গৃহে আনিয়া নানা কাজে ব্যবহার করিতেছেন। মালকোচা 
করিয়। কাপড়পর! ভগ্ন মুর্তিটা বহু দিন কুলাইচগ্তীতলায় পড়িয়াছিল। উহা! ওজনে প্রায় ২ মণ 
হইবে, অনেক বলবান্‌ ব্যক্তি সেই ভর মৃর্তিটী তুলিয়া শ্ব স্ব বলপরীক্ষা করিত। স্থানীয় লোকের 
নিকট তাহা প্ল্লালসেনের বুক” বা! প্বল্লালসেনের ধড়” বলিয়া পরিচিত ছিল। কিছুদিন হইল 
বৈরামপুকর গ্রামে সেই ধড়টা লইয়া গিয়াছে। এই ধর়চীর অনুসন্ধান আবস্তক। এখনও “বল্লালের 
ভিটা* রীতিমত খনন করিলে অনেক পুরাকীর্তি আবিষ্কৃত হইতে পারে। ধখন “বহুরমপুর- 
রোডঃ প্রস্তত হয় নাই, তখন এই ভিটার ধ্বংসাবশেষ সাঁওতার দীঘীর উত্তর পাড় হইতে 
আর্ত হইয়া বরাবর প্রায় অর্ধ মাইল বিস্তৃত ছিল। এখনও এঁ অংশ খনন করিলেই মধ্যে মধ্যে 
পুরাতন ইট বাহির হয়। পূর্বে এই সীওতার দীধী প্রায় ৪* বিঘ! ছিল, ইহার উপর দিয়াই 
“বহুরমপুর-রোড? গিয়াছে, কিন্তু এখন ইহার অধিকাংশই গু গোচারণ মাঠ হইয় পড়িয়াছে। 
(২২ চিত্র স্রষ্টব্য )। 

70873: সংলগ্ন ভাঙ্গাপাড়ার পশ্চিমাংশে যে পুরাতন পুফরিনী আছে&, তাহার উত্তর 
পার্থে দেবগ্রামের বয়োবৃদ্ধগণ ৪৯ বর্ষ পূর্বেও চারি হাত মোটা চৌক! থামের গোড়া দেখিয়া- 
ছিলেন, এখন তাহা চাঁপা পড়িয়াছে। 

দেবগ্রামের প্রাচীন লোকের বিশ্বাস, সাঁওতাঁর উচ্চ জমিতে পুর্বকাঁলে বহু লোকের বাঁস 





-* আম দিম হইল জের কলুর! এই পুকুরের পদ্োদ্ধার করার ইহার নান 'কদুপুর হইরাজ। | 


৮ সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা [১ম সংখ্যা 
ছিল--নানা নৈসর্সিক কারণে ও সুসলমানবিপ্লবে তাহারা পূর্ব স্থান ছাড়িয়া উত্তরে দেবকুও- 
তীয়ে আসিয়া বাস করেন। 


বিক্রমপুর 


বার বিকমপুর গ্রাম দেবগ্রামের ৪ মাইল দক্ষিণে ও সোণাডাঙ্গা হইতে ১ মাইল 
পশ্চিমে অবস্থিত। রেনেল সাহেবের প্রাচীন মানচিত্রে এই বিক্রমপুরের উল্লেখ আছে। 
এই বিক্রমগুর প্রাচীন বিক্রমপুরের অংশমাত্র। এখানকার জমিদারের কাগন্জ হইতে জানা 
বায় যে, পার্শ্ববর্তী বরগাঁছী, কালীনগর, বিক্রমপুরহাট$, বিক্রমপুরকুঠী প্রভৃতি স্থান 
বিক্রমপুর মৌজারই সামিল। দেবগ্রামের পার্শ্ববর্তী ডিজেলগ্রামের দক্ষিণে যে জোল বা 
নিমতৃমি আছে, বিক্রমপুরের উত্তরপূর্ব-সীম! ততদুর বিস্তৃত । 


- + কেহ কেহ দেখগ্রামকে দেবলনালার যাগধানী ও উহার প্রাচীন কীন্ডিগুলিকে তাহার ্মতিচিফ বলিয়! সংবাদ- 
গঞ্জে প্রকাশ করিয়াছেন । কিন্ত আমর! বিশেষ অন্থুস্বানে জা নিলাম যে, দেবল রাজার সহিত এই দেবগ্রামের কোন 
সন্বন্ব নাই) ' নদী জেলার মধ্যে বর্তমান রাপা ঘাট-বমএর।ষ-লাইনে গাংনাপুর ষ্টেসন হইতে ১ ক্রোশ দুরে আর 
একটা প্রাচীন দৈথগ্রাম ব। দেবগ্রামেয় গড় রহিয়াছে । এ গড় আমরা দেখিয়া জাসিয়াছি। এই গড়ের ধ্বংসাব- 
শেষ অন্ভাঁপি এই স্থাের ও নিকটবন্তাঁ ্রামদমুছের আীপুরুঘ সকলেই 'দেষলয়াজার গড় ব! 'দেপাল রাজার 
রাজধানী” বলির জানেন। - সম্ভবতঃ নদীয়া জেলার এই দক্ষিপাংশক্থিত ধেবগ্রামের সর্বজনবিদিত প্রবাদ অধুমাতন 
কালে নদীয়। জের উত্তর।ংশস্থিত জামাদের জালোচ্য দ্বেংগ্রামের উপর. টাপান হুইয়াছে। বাস্তবিক নদীয়! 
জেলায় এই দক্ষিণাংলস্থিত দেরগ্রামের গড়টা আমাদের আলোচ্য দেবগ্রম অপেক্ষা প্রাচীন বলিয়| মনে হয়। 
স্বাটীর ও বঙ্সমাজের ঘন বরাঙ্গপিগের কুলগরস্থে এই স্থান একটা প্রধান সমাজ বলি! গণ্য হইয়াছে । এখন 
এই দে! বা দেবস্রামে ৬৪ ঘর মাত্র ভদ্রলোকের বাদ ঘটে, কিন্ত নিকটধর্ত গাম-বৃদ্ধগণের মুখে শুনিয়াছি যে, 
কিছুকাল পূর্বেও এখানে ৫1৬* ঘর জার ব্রাহ্মণের ঘাস ছিল।' 

হুট ৯*ম শতার্ীতে গুরবমিশের গরুড়ন্তসভলিপিতে বশিত হইয়াছে 

“৫: ". গষেতগ্রামক্বা! ধন্তা দেবী তুল/বলগ়ালোকসন্দীপিতরপা। 
* হববকীধ তন্মাদৃর্গোপালপ্রিয়কারফমনুত পুরুযোস্তমদ্‌ 8” .. 

এই শিলালিপির গ্রহাণেও আমর! বগিতে পারি যে, খ্ঠীর- ১*ম শতাক্ীর, পুর্বব হইতেই দেবত্রীম বস 
ছিল। এই স্থানে গৌড়েখর নারারপপারের প্রধান মন্ত্রী গুরবদিজরের মাতুলালয় ছিল বলি ০ প্রশস্তিকার 
সৌরবে এই নেবামের উল্লেখ করিযাছেন। 

এই দেবীছের প্রাদীবত! ও প্রসিদ্ধি অবগত হই এই হাই রামচয়িভোক খেবধীম বলির! মনে ক্রিয়া 
ছিনাম। (বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাকা, ১৯৮ পা ৪ পাদটাক! অর্টধ্য। ) কিন্তু এখন বেখিতোছ, এই 
দেবগ্রাম বালঘলতী ব। বাগ্ড়ী ভুঙাগের অন্তর্গত নহে, এ বস্থার এই দেবগ্রাম রাসচিতোক্ত দেখগ্রাম নছে। 
এখন স্থির হইল, রামচয়িতোক্ দেবগ্রাই পলাশীর দক্ষিণে অবস্থিত বাগড়ীর অন্তর্গত জামাদের আলোচ্য ষেবগ্রাম 
এবং এই স্থানের লহিত ধেঘল রাজার ফোন সব্বত্ব নাই। 

$ বর্তমান বিরুমপুর গা হইতে ১ মাইল উদ্তর-পশ্টিষে অবহ্থিত। 


শে ১ 





১৭) বল্লালসেনের তিটা বা দমদমার স্ত.প। 
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সন ১৩২২) জ্ছান-পরিচয় ৩৯ 


বিক্রমপুরের মধ্যে যে 'জাঙীর খাল আছে, সেই খাল দি পূর্বে ভাগীরখীর শ্রোত 
ৰহিত। বর্তমান বিক্রমপুরের পশ্চিমে একটা প্রকাণ্ড মাঠ আছে, উহার নাম “জিতের মাঠ+। 
এখানে “জিতের পু্করিণী' নামে একটা স্থগ্রাচীন ও বৃহৎ পুফ্করিধী রহিয়াছে। প্রবাদ-_উদ্ত 
জিতের মাঠে বহু পূর্বে সহর ছিল। পুফকরিণীর নিকটবর্তী স্থানে মৃত্তিকা মধ্যে এখনও 
লোকাবাদের বথেষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়।* এখানে অল্প মাটা খুঁড়িলেই বহু পুরাতন লৌহমল 
এবং ভগ্ন মৃৎপাত্রাদি “কুমারের সাজ+ পাওয়া যার। এই স্থান দেখিলেই মনে হইবে 
ষে, বিলুপ্ত সহরের কতকটা! পূর্ব দিয়। এক সময়ে ভাগীরথী প্রবাহিত ছিলেন।' সম্ভবতঃ এই 
স্থানের প্রাচীন কীর্তিরাজির অধিকাংশই ভাগীরথীর তরঙ্গে বিলুণ্ত হইয়াছে। 

বর্তমান বিক্রমপুরের যঠীতলায় কএক খণ্ড পাথর পড়িয়া আছে, তন্মধ্যে একখানিতে 
সামান্ত খোদাই কাঁজ আছে। সীঁওতার বঙ্লালের ভিটা হইতে যেরূপ কাটা-পাথর বাহির 
হইয়াছে, এখানকার পাঁধর সেই ধরণের। নিকটবর্তী গবীপুরে প্রাচীন মন্দিয়ের ধ্বংসাবশেষ 
পড়িয়া আছে। প্রবাদ-_পুরাঁকালে এখানে এক রাজার বাড়ী ছিল। 

বিক্রমপুরের পার্শ্ববর্তী সেনপুর ও ঘৃনীর মধ্যে অতিপ্রাচীন 'ট্যাংড়ার পু্করিণী আছে। 
প্রবাদ--উহা বল্লালসেনের প্রতিঠিত। 

'বঙ্লালসেনের জাঙ্গালের কথা পূর্বেই লিখিয়াছি, তাহাও সীওতা হইতে মারস্ত হ্ইয়া 
এই বিক্রমপুরের মধ্য দিয়া গিয্নাছে । 

পুর্বে রামচরিতের প্রমাণ উদ্ভূত করিয়া দেখাইয়াছি, গৌড়াধিপ রাঁমপালের সময় বিক্রম 
নামে একজন পরাক্রানস্ত রাজা দেবগ্রাম-প্রতিবন্ধব-তরঙ্গ বহল-বালবলভী প্রদ্দেশের অধিপতি 
ছিলেন। বর্তমান বিক্রমপুরের তিন ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত অগ্রন্থীপে গুনিয়া আসিয়াছি 
যে, বিক্রম নামে এক রাজা! প্রত্যহ অগ্রধীপে গঙ্গাঙ্গান করিতে 
আসিতেন। বর্ধমানের নূতন গেজেটিয়ারেও লিখিত হইয়াছে যে, 
উজ্জানী হইতে রাজা! বিক্রমাদিত্য প্রত্যহ অগ্রন্থীপে আসিয়া গঙ্গা-দান করিতেন।* পূর্বেই 
লিখিয়াছি ষে, দেবগ্রাম ও বিক্রমপুর কাটোয় মহকুমার মধ্যেই ছিল। বিক্রমপুর ও দেবগ্রামের . 
প্রাচীন ভৃদংস্থান ও ভাগীরথীর গতি হইতে বেশ মনে হইবে যে, বর্তমান অগ্র্ীপের মত দেব- 
গ্রাম এবং বিক্রমপুরের কতকটা এক সময়ে ভাগীরতীর পশ্চিমে অর্থাৎ রাঢদেশের মধ্যেও 
কতকটা বাগ্ড়ীর মধ্যে ছিল। দেবগ্রাম-বিক্রমপুর হইতে মঙ্গলকোট পর্যন্ত প্রার ১২ ক্রোশ 
ভূভাগ বিক্রম নামক নৃপতির শাসনাধীন থাকা কিছু বিচিত্র নহে। দেবগ্রাম-গ্রতিবন্ধ- 
বালবলভীপতি বিক্রমরাজই সম্ভবতঃ উজ্জানী-মঙ্গলকোট, অগ্রন্থীপ প্রভৃতি স্থানের প্রবাদে 


বিক্রমপুরের প্রাচীনত্ব 


ক উতর) 70150705 0556056৩7১0 0০:05 205০5 2913, [৮ 585 এখানে সাহেঘ ত্রসক্রমে 
উদ্জানীকে রানপুতাবাযর লইর়! ফেলিয্নাছেন। বর্ধমান জেলার কাটোয়! মহকুমার অধীন উ্জানী- ঘদলকোটের 
বিকদাধিত্য ব! বিমজিৎই উ্ক প্রবাদের নায়ক বলিয়া! হোধ হয়ঃ 


৪* সাহিত্যি-পরিষখ-পত্রিকা 0১ সখ্য। 


বিজ্রমকেপরী, বিক্রমাদিত্য.বা বিক্রমজিৎ নামে পরিচিত হইন্া থাকিবেন। বর্তমান বিক্রম- 
পুরের পার্বে-বে নুবিস্তীর্ণ “জিভের আঠ'- বা গজিতের- পুফরিহী” বিস্ঞমান, তাহ 'বিক্রমজিতের 
যা বা. দক. পুফরিনী+ : পর্ষের সংঙ্গি রূপ হওয়া! -অসস্ভব ' নহে। : ইহারণনিকট 
যে প্রাচীন বিজ্ঞমপুর সহর : ছিল, 'ভাহা যে রাজ! বিক্রমজিতের প্রতিষ্ঠিত বা তাহার 
নামাছ্মারেই বিক্রয়পুর নামে অভিহিত -হইত, তাহাও অসম্ভব নহে। . | 
, বিজয়লেনের' নবাধিষ্কত তাত্রশীসনে লিখিত আছে যে, তিনি: বিক্রমপুরের -প্রাসাদ 
হইতে. “শীসন” প্রদান করিতেছেন। এদিকে বল্লালসেনের ০25 তৎপিতা 
বিজয়সেনের পরিচয়-প্রসঙ্গে নিবন্ধ হইয়াছে-- 
“তম্াদভূদখিলপার্থবচ্রবর্তা নি্ব্াজবিক্রমতিরস্ত- সাহসাফঃ। 
দিকৃপালচক্রপুটভেদনগীতকীর্ডিঃ পৃথথীপতিবিজয়সেনপদ প্রকাশঃ ॥” 
নীহা ( হেমস্তসেন ) হইতে অখিল পার্থিব-চক্ব্তী পৃথীপতি বিজয়সেন জন্মগ্রহণ করেন। 
অকপট বিক্রমে সাহসা্ক অর্থাৎ বিক্রমাদিত্যও ধাহার দিকট লঙ্দিত দেই (দিক্)পালচক্রের 
নগরেও তাঁহার কীর্তি গীত হইত 1, 
অন্তর দেখাইয়াছি যে, একে একে পালরাজগণের সামস্তচক্র নষ্ট করিয়াই মহারাজ বিজয়- 
লেদের অভ্যুদয় হইয়াছিল।* 'রাঁমচরিতে দেবগ্রাম-বাঁলবলভীপতি বিক্রমরাজও রামপালের 
সামন্তচক্র মধ্যেই কথিত হইয়াছেন। এই বিক্রমরাজও এক জন অতিবিক্রদশালী নৃপতি 
ছিলেন বলিম্বাই সম্ভবতঃ প্রশৃন্তিকার ভারতপ্রসিদ্ধ বিক্রমাদিত্যের সহিত তুল্যঙ্জান করিয়া 
'সাহ্যাক্ক'? নামেই পরিচিত করিয়া থাঁকিবেন। তীহাকে বিনি পরাজিত করিয়াছিলেন, 
এখন বিজ্ঞমশীলী নৃপতিকেও বিজয়সেন পরে পরাজয় করিয়াছিলেন। বিজয়সেনের প্রশস্ি- 
সম্বলিত তাত্রপাদন বিক্রমপুরের রাজবাটা হইতে প্রত হইয়াছে। বল্লালসেনের তাত্রশাসনে 
“িক্পালচক্রপুটতেদনগীতকীর্ডিচ-প্রদলে যেন তাহারই আভা দেওয়া! হইয়াছে। . .. 
বর্তমান বিক্রমপুর গ্রাম হইতে প্রার ৫ ক্রোপ পশ্চিমে অবস্থিত সীতাহাটা গ্রামে তৃমি- 
খননকালে বঙ্লালসেনের তান্রশীসন আবিষ্কৃত হয়। বল্লালসেন এই তাত্রশাসন লিখিরা যে 
তৃতাগ দান করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত ভৃভাগ সীতাহাটা হইতে বেশী নাঃ এই 
ততরিশাননে নিখিত আছে-_ 
1.৭. *প্রোঢাং রাড়ামকলিতচরৈতূ্বস্োধছতাবৈক. . 
. অর্থাৎ যে মেনবংশ তড় াদেশকে অতুল প্রতাব ঘারা ভুষিত করিয়াছিলেন। স্থতরাং 





* বঙ্গে জাতীয় ইতিছাদ, রারস্তকাও, ৩০৪ পৃষ্টা। 
. + জটাবয়ের হপ্রাচীন সন্কেত কোষ অভিধানতন্ত্ে' 'লাহসা' বিজনাধিত্যের নামান্তর ঘা গর্ার় বলির 
হ্যাথ্যাত হইয়াছে। ৃ , 

1 নাহিত্য-পরিহৎ-প্িকা, সন ১৬১৭, অবনগা। ২০. প্ঠা। [ও 








কর 
তত ৃ 











২৩। বি 
বক্রমপুরে 
র প্রাচীন ভগ্র 
দরগ। 
। 


সন ১৯২২] ্ছান-পরিচয় ৪১ 


বি 


বয্লালসেনের তাত্রশাসন হইতেই মনে হয় যে, রাড়দেশই সেনবংশের পূর্ববলীলাস্থল। এই 
তাত্্রশাসুনখানি *শ্রীবিক্রমপুরসমাবাসিতশ্রীমজ্জয়স্ন্ধাবার” হইতেই প্রদত্ত হইয়াছে। 

পূর্ববর্ণিত বল্লালের ভিটা, বল্লালের দীঘী ও বল্লালের জাঙ্গাল সন্বস্থীর় প্রবাদ এবং 
দেবগ্রমি-বিক্রমপুরের অবস্থান হইতে মনে হয় যে, বল্লালসেনের সীতাহাটী-তাঅশাসনবশিত 
পবিক্রমপুরজয়স্কন্ধাবার* বর্তমান দেবগ্রাম-বিক্রমপুরের মধ্যেই ছিল। 

চারি শত বর্ষ পুর্বে রচিত আনন্দভট্টরের বল্লালচরিতেও লিখিত আছে-_বল্লালসেন কখন 
গৌড়ে, কখন বিক্রমপুরে এবং কখন স্বর্ণগ্রাম বা স্থুবণগ্রামে অবস্থান করিতেন ।* চারি শত 
বর্ষের এই প্রবাদ-বাঁক্য হইতেও মনে হয় যে, বরেজ্জের মধ্যে গৌড় নগরে, রাঢ় দেশে বা 
তন্নিকটে অবস্থিত বিক্রমপুরে এবং বঙ্গদেশে স্ুবর্ণগ্রামে বল্লালসেন রাঁজকার্য্যোপলক্ষে সময় 
সময় অবস্থান করিতেন। বাঙ্গালার প্রায় সর্বত্রই পুর্ব যে যে স্থানে হিন্দুরাজের রাজধানী 
ছিল, আজ কাল সেই সেই স্থানেই অধিকাংশ মুসলমানের বাস দেখা যাঁয়। বর্তমান বিক্রম- 
পুর গ্রামে বা মৌজাদ্ হিন্দুর বাস বেশী নাই, শতকরা ৯* জন মুসলমাঁন। কেবল ভাগীরথীর 
তরঙ্গাঘাত নহে-_মুসলমান-হন্তে ও যে এখানকার সমুদয় হিন্দু-কীর্তি বিধ্বস্ত হইয়াছে, তাহাতে 
আর সন্দেহ নাই। বর্তমান বিক্রমপুর গ্রাম ও বিক্রমপুর হাটের কতকগুলি পুরাতন ও ভগ্ন 
দরগাই (২৩ চিত্র ্রষ্টব্য) পূর্বতন মুসলমান-প্রভাবের প্রকষ্ট নিদর্শন । 

দেবগ্রাম-বিক্রমপুর সম্বন্ধে স্থানীয় বয়োবৃদ্ধগণ যেরূপ প্রবাদ বরাবর গুনিয়া আসিতেছেন, 
প্রয়োজনবোধে তাহাদের পত্রখাঁনি পর পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইল। 1 


জ্রীনগেন্দ্রনাথ বন 


ষ্ঠ শ্বসতিক্ম নৃপঃ জীষান্‌ পুরা! গৌঁড়ে পুরোস্তমে। 
কন্গাচি্বা। বাকামং নগরে বিক্রসে পুয়ে ॥ 
বর্ণ গ্রামে কদাচিছ্ব! প্রাসাদে সুমনোহরে। 
রমমাণঃ সহ তীভিরদিবীধ জিদিবেশরঃ ।*--বল্লালচর়িত, ১ম অধ্যায়। 
1 দেবরীম-বিক্রমপুরের পুরাতত্ব উদ্ধীরের বিশেষ হেষ্টা হইতেছে, মেই অন এ সন্বষে খিতাত জালোচনা 
খখ।মে করিল!য ন! | দ্বতন্তর প্রবন্ধে এই বিজ্রষপুয় সন্বন্ধে সবিত্তায় আলোন। করিব। 
ড়. 


দেবগ্রাম-বিক্রমপুরসম্থদ্ধে দেবগ্রামবাপীর পঞ্রে 


আময়া-_নিয়ন্থাক্ষরকারী দেবগ্রামের অধিবাসিগণ--বংশপরম্পরাক্রমে এই প্রবাদই শুনিয়া 
আসিতেছি, বে দেবগ্রানস্থ দম্ধম! নামক স্থানে যে প্রাচীন স্তুপ অন্তাপি বিস্তদান, উহা 
সেনবংপীর প্রসিদ্ধ বঙ্গাধিপ বল্লাললেনের রাজবাড়ীর ধ্বংসাবশেষ । উক্ত স্তুপসন্লিছিত 
বিশাল দীর্ধিকাটি ( যাহা 'সাওত| দীঘী* বলিয়া পরিচিত এবং এক্ষণে যাহা গার ভরাট হইয়া 
গিয়াছে) বল্লালসেনের প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই জানি। দেবগ্রাম-সাওত1 হইতে যে “জোড়! 
জাঙ্গাল” বাহির হইয়াছে এবং যাহার একটি বরাবর নবহীপ পর্ধ্যস্ত গিয়াছে, উধাও বল্লাল- 
সেনের সমরে নির্শিত রাস্তা বলিয়া, এতদঞ্চলে খ্যাত। বিক্রমপুরের পার্শ্ববর্তী “ভবানীপুর” 
গ্রামে একটি প্রকাণ্ড দীর্থিক! আছে, উহা! 'বল্লালদীথী+ বলিয়াই পরিচিত। 

দবেবগ্রাম হইতে ২ মাইল দূরবর্তী “গড়ের বেগে” গ্রামে যে গড়ের নিদর্শন রহিয়াছে, 
গুনিয়াছি, উহ! বল্লালসেনের গড়ের ধ্বংসাবশেষ । এতদঞ্চলে বল্লালসেন সম্বন্ধে বহু প্রাচীন 
কিছ্বদস্তী প্রচলিত আছে। 

ইতঃপুর্ব সামক্িক প্িকায় পূর্বববজ্জবাসী শ্রীফতীজমোহন রায় যে সুদীর্ঘ প্রতিবাদ-পত্র 
প্রকাশিত করিয়াছিলেন, আশ্চর্য্যের বিষয়, তাহাতে তিনি দেবগ্রাম-ঈম্দমার ভিটাকে 
“্দেবলরাজার ভিটা এবং সীওতার দী্বীকে “দেবলরাপার দী্ধী” বলিয়া! প্রতিপন্ন করিতে 
প্রয়াস পাইয়াছিলেন ) কিন্তু, বলিতে কি, আমরা! এ সমন্ধে “দেবলরাজার” নামও কখন শুনি 
নাই। 'নবেবলরাজার' নামটি অলীক কল্পন! মাত, সত্যের সহিত উহ্থায় কোন সংশ্রব নাই। 
যাঁর মহাশয় ইহাও লিখিয়াছিলেন* হে, আমাদের কেহ কেহ তীহাকে “দেবলরাজার” 
কথা বলিয়াছিলাম; কিন্তু উহ! আঁদৌ। সত্য নহে। আমর] তাহার উক্তির প্রতিবাদ 
ফিতেছি। ইতি। 

: বাক্ষর-_ 

ৃ প্রীজানকীনাথ চক্রবর্তী (বয়স ৮১ বৎসর ) 
দেবগ্রাম (নদীয়া) ভ্ীফহনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ( বয়স ৭২ বংসয়) 
১৩ বৈশাখ, ১৩২২। প্ীয়াধিকা গ্রদাদ বন্দোপাধ্যায় (বয়স ৬৭ বৎসর) 

জঞ্ীশচজ বন্য্যোপাধ্যার ( বয়স ৬২ বৎসর ) 
ভ্রকেখবচ্ মুখোপাধ্যায় ্ 


রাস 
. * গড় ১৬২১ সালের ১২২ চৈজের হিগুবাধী এবং বিক্রমপুর নামক মাসিক পঞ্জ ২য় বর্ষ, ৩৭৭-৩৪ পৃষ্ঠ। 
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আচাধ্য দিঙ্নাগ 


ভম-সংশোধন। 
২১শ ভাগ, ৩য় সংখ্য। পত্রিকায় “বৌদ্ধ-সটাক়” প্রবন্ধে “আচার্য্য 


দিঙ্নাগ” নামে যে ছবিখানি ছাপ হহয়াছিল 


দিঙ্নাগের প্রতিমুত্তি নহে, ভ্রমবশতঃ 


উহ্থা আচার্ধ্য 


অন্ত একখানি ছবি ছাপা 


5 


হইয়াছিল। এই বার আচার্য্য দিঙ্নাগের ছবি দেওয়! হইল। 


বৌদ্ধ ন্যায় 
(২১শ ভাগ, ওর সংখ্যায় প্রকাশিতের পর ). 


৭। এই ব্যক্কি রাসী, 
বেহেতু ইনি বক্তা, 
যেমন কোন একটি পুরুষ। 
এস্থলে "কোন একটি পুরুষ" উদাহরণাতাস ) বে হেতু ইহা! দ্বার! রাগিত্ব ও বক 
এতছ্ভয়ের পরস্পর অনথয় বোধিত হইতেছে না । অতএব ইহ! অনন্বয় উদাহরপ। | 
৮। শব্ধ অনিত্য, | 
যেহেতু উহ! উৎপাদশীল, 


যেমন ঘট। 
এ স্থলে “ঘট” উদ্দাহরণাভান ) যে হেতু উৎপাদশীবত্ব ও অনিত্যন্বের মধ্যে পরস্পর অন্বয় 


প্রদর্শিত হয় নাই। অ্বয় দেখাইতে হইলে অনুমানটি এইরপে প্রকাশ কর উচিত, 
শব অনিত্য, . 
যেহেতু. উহ! উৎপাদশীল, 
যে সক বন্ধ উৎপাদশীল, তাহায়া সকলেই অনিভ্য, যেমন ট । 
এইরূপভাবে অন্য প্রদর্শন না করায় উদ্দাহরণটি অগ্রদর্শিতানর হুইয়াছে। 
৯। শব উৎপাদশীল, 
যেহেতু উহ! অনিত্য, 
অনিত্য বস্ত মাত্রই উৎপাদশীল, যেমন ঘট । 
এ স্থলে “ঘট” উদ্াহরণাভাদ। কারণ, হেতু ও সাধ্য এতছুভয়ের বিপরীতাব় প্রদর্শিত. 
হইয়াছে। বথার্ধাম্বয় এইরূপে প্রকাশ কর! উচিত )-- . 
উৎপাদশীল বস্ত মাত্রই অনিত্য, যেমন ঘট। 
বিপরীত ভাবে অবয় প্রদর্শিত হওয়ায় উদ্দাহরণটি বিপরীতাবয় হইয়াছে । 
বৈধল্ঘ্য উদ্াহরণাভাসও নয় প্রকার। | 
দুষণ 
উপরে পক্ষাতাস, হে্াভান ও উদাহরণীভাস-_ এই বিবিধ দোষের ব্যাখা করা হইনাছে। রঃ 
প্রতিপক্ষের অস্ক্মাঁনে ইছার কোন এফটি দোষ পরর্শন করিতে পারিলেই উহাকে দূষণ হলে। 
হে স্থলে ঘোষ নাই, তাহাতে. হদি দোষের আরোপ করা হন, তাহা হই উহাকে ছুধশাতাস 


বলে। জাতি (বা আতর ) সফল হূষপাভাস। 


8৪ _.. সাহিত্য-পরিষৎ-পত্তিকা [ষখা 
তি্বতীয় ভাষায় যে স্তারবিন্দু গ্রন্থ বিস্তমান আছে, তাহার শেষভাগে ধ্বনির সন্ধে 
এইরাপ গ্রয়িচয পাওয়া যাক )-_ ৃ 
যেমন শাফ্মুনি মারের সেনাঁসমূহকে পরাভূত করিয়াছিলেন, সেইপ্ঈপ র্বীততি সমস্ত 
তীর্থিককে পরাজিত করেন ? হুরধ্য যেমন অন্ধকারসমূহকে দুরীভূত করেন, ্ায়বিন্দুও তেমনি 
আত্মক-দর্শনকে নিরত্ত করিয়াছে । 
ধর্মকীর্তির হেতুবিন্দুবিবরণ 


“্তুবিগ্ুবিবরণণ নামে ধর্শীর্ি-প্রণীত অপর একখানি উৎকৃষ্ট ভায়গ্রস্থ তিব্তীয় ভাষায় 
বিস্তমান আছে। এই গ্রন্থ তিন পরিচ্ছেদে বিভক্ত ; বথা-_-(১) শ্বভাবহেতু, (২) কার্য্যহেতু ও 
0৩) অন্গপলব্ধি হেতু । এই তিন পরিচ্ছেদে হেতু ও সাধ্যের পরস্পর সম্বন্ধ নিরূপিত 
হ্ইয়াছে। 
ধর্মকীর্তির বাঁদন্যায় 

প্বাদভায়* বা "তরকন্তার়” নামে ধর্মবকীর্তির রচিত অপর একখানি স্তায়গরস্থ তিব্বতীয় ভাষায় 
বিস্তমান আছে। এই গ্রন্থ উদ্ভোতকরাচার্্য স্বীয় স্তায়বার্তিক গ্রন্থে বাদবিধি নামে উল্লিখিত 
করিয়াছেন। বাদবিধির মত খণ্ডন করিতে যাইয়! উদ্ভোতকর লিখিয়াছেন )-- 
বদপি বাদবিধে সাঁধ্যাতিধানং প্রতিজ্ঞেতি প্রতিজ্ঞা লক্ষণমুক্তম্‌। 
--(স্তারবার্তিক, ১ম অধ্যায়, ৩৩ সুত্র )। 
এই বানায় বা বাদবিধি গ্রন্থ জ্ঞানগ্রীভদ্র নামে একজন তারতীয় পণ্ডিত তিব্বতীয় 
লামার সাহায্যে তিব্বতীয় ভাষায় অন্থুবাদিত করিয়াছিলেন। তাদনস্তর বদেশীয় বিক্রমণী- 
পুরের বৌদ্ধ পঞ্ডিত দীপক্কর প্রীজ্ঞান তিববত দেশে গমন করিয়া জন্গমান ১৯৩৮ ধু: অকে 
হানভার বা বাদবিধি গ্রন্থের অন্থুবাদে যে সকল ভ্রম ছিল, তাহা সংশোধন করেন। 


ধর্মকীর্তির সস্তানাস্তরসিদ্ধি 


সন্তানাস্তরসিদ্ধি নামে ধর্মকীর্ডি-প্রণীত অপর একখানি দার্শনিক গ্রন্থ তিব্যতীয় ভাষায় 
বিস্তমান আছে। | 


চে 


ধর্মকীর্তির সন্বন্ধপরীক্ষা 
ধর্শবীর্তি-প্রদীত অপর একখানি দার্শনিক গ্রন্থের নাম সন্বন্ধপনীক্ষা। ইহা! তিব্বতীয় 
ভাষার বিস্তমান আছে। জ্ঞানগর্ভ নামক কোন ভারতীয় পঙ্তিত তিব্বতীয় লামার সাহায্যে 
এই গ্রন্থ তিব্বতীয ভাবায় অন্ুবাদিত করেন । 
| ধর্ম্মকীর্তির সন্বন্ধপরীক্ষারৃততি | 
সতবদধপরীক্ষাবৃত্তি নামে ধর্মকীর্ডি-প্রমীত অপর একখানি গ্রন্থ টা আছে। বা 
পুর্ব সন্ধপরীক্ষায় টাকা মাজ। 


সন ১৩২২] . বোঁছ ন্যায় ৪৫ 
দেবেজ্জবোৌধি (৬৫৭ খ্বঃ অন্দ ) 

দ্েবেজ্বোধি ধর্মীর্তির সফসামগ়িক। প্রমাঁণবান্তিকপঞ্জিকা নাষে দেবেজ্বোধি-প্রণীত 
একখানি উপাদেয় স্তায়গ্রন্থ তিব্বততীয় ভাঁষায় বিস্তমান আছে। এই গ্রন্থ ধর্ঘ্মকীর্তিক্কত প্রমাণ- 
বার্তিক গ্রন্থের টীক1। স্ুতৃতিপ্র৷ নামক একজন ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বতীয় লামার 
সাহায্যে এই গ্রন্থ তিববতীয্ন ভাষায় অন্্বাদিত করেন। প্রমাণবার্তিকপঞ্জিকার রচন! সম্বন্ধে 
নিয়লিখিত বিবরণ পাওয়! বায় ১-- 

ধর্মকীত্তি স্থীয়্ গ্রমাণবার্তিকের টাকা প্রণয়ন করবার জন্ত দেবেজরবোধিকে অন্থরোধ 
করেন। দ্নেবেন্্রবোধি প্রমাণবাত্তিকের টীক। লিখির ধর্দকীত্তির সমক্ষে উপস্থিত হইলে, 
ধরদকীর্তি এ টীকা আস্ভোপাস্ত পাঠ করিয়া লিখিত পত্রগুলি জলসেকপূর্ব্বক মুছিয়া ফেলিলেন। 
দেবেন্্বোধি দ্বিতীয় বার টাকা রচনা করিয়া ধর্মকীর্তির সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। ধর্মকীর্তি 
উক্ত টাক! পাঠ করিয়া উহা মগ্মিতে দগ্ধ করিলেন। দেবেন্ত্রবোধি তৃতীয় বার টীকা প্রণয়ন 
করিয়া ধর্শাকীর্তির সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং বিনীতভাবে বলিলেন, প্পৃথিবীর অধিকাংশ 
লোকই অধোগ্য এবং জীবনও ক্ষণিক। আমি ষে টীকা প্রণয়ন করিয়াছি, উহ দ্বারা অল্প- 
বুদ্ধি লৌকসমুহের উপকার হইতে পারে+” দেবেন্্রবোধির কাতর বচমে সন্ত হুইয়া ধর্ম 
কীর্তি এইবার টীকাগ্রন্থথানি রাখিয়া! দিলেন। 
ূ শাঁক্যবোধি (৬৭৫ খ্নঃ অব্দ ) 

শাঁক্যবোধি দেবেজ্্রবোধির শিষ্য। ইনি অনুমান খুষ্টীর ৬৭৫ অব জীবিত ছিলেন। 
ই্থার প্রণীত প্রমাণবার্তিকটাকা তিব্বতীয় ভাষায় বিভ্মান আছে। ইহা! প্রমাণ-বার্তিক- 
পঞ্জিকার টাক! মান্। তিব্বতীয় নৃপের লামা কর্তৃক, এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অস্থবাদিত 


হইয়াছিল। 
বিনীতদেব (গ্বন্তীয় ৭০* অব্দ ) 


বিনীতদেব নালনদায় গোবিচজ্্ের পুত্র ললিতচন্রের রাজত্বকালে বিভ্ভষান ছিলেন। ধর্প- 
কীর্তি গোবিচন্ত্রের রাজত্বকালে দেহত্যাগ করেম। গোবিচজ্দ্রের পিতা বিমলচন্ত্র মাঁলবের 
প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ ভর্তৃহরির তগিনীকে বিবাহ করেন। ই-চিউ, নামক চীন পরিব্রাজকের 
মতে ভর্তৃহরি ৬৫২ ধৃষ্টাবে দেহত্যাগ করেন। অতএব গোবিচক্ত্র খৃইীয় সপ্তম শতাবীর 
মধ্যতাগের লোক। গোবিচন্ত্রের পুত্র ললিতচন্জ খৃষ্টীয় সপ্তম শতাবীর শেষভাগের 
লোক। স্থৃতরাং ললিতচঞ্জের সমসাময়িক বিনীতদেব অনুমান খ্ৃীর় ৭৯* অকে বিস্তমান 
ছিলেন। উত্ভোতকরের স্তায়বার্তিক গ্রন্থে বিনীতদেবের বাদন্তাব্যাখ্যা বা বাদবিধান টাকার 
উল্লেখ দবেখিক্া মনে হয়, বিনীতদেবের অভ্যুদয়কালে উদ্ভোতকর জীবিত ছিলেন। বিমীতদেব 
সময়তেষোপরচনচক্র নামে একখানি মহাধান গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এতদ্ব্যতীত তিমি অমেক 
ভারগ্রস্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন । করেকথখানির বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল। 


৪৬ | লাহিতা-পরিষৎ-্পত্তরিকা 1. [সখী 
7... বিনীতদেবের ন্তায়বিদদুটীকা : 

| ফিনীতনবধর্শকীধি শীত তাকবিশ্ু গ্রন্থের এক টীকা বিরচন করেন উহা না ভার 
বিশ্মুটাক!। জিনমিত নামক একজন ভারতীয় বৌদ্ধ পঞ্ডিত ভিব্তীয় নৃপের লামার সাহায্যে 


এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অন্বাদিত করেন। অন্ুবাদ-গ্রস্থ কলিকাতা এসিয়াটিক 
সোসাইটার দ্বারা মুক্রিত ও প্রকাশিত হইতেছে। 


বিনীতদেবের হেতুবিন্দুটীকা 
বিনীতদেব হেতুবিন্দুটীকা নামে ধর্ম কীর্তির হেতুবিন্দগ্রস্থের উপর একখানি টীকা বিরচন 
করেন। ইহার তিব্বতীয় অন্গুবাদ এখনও বিস্তমান আছে। প্রজ্ঞাবর্ম নামক একজন 
ভারতীয় বৌন্ধ পণ্ডিত তিব্বতীয় রাজার অঙ্থ্বাদক ঝামার সাহায্যে এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় 
অনুবাদিত করেন। 
বিনীতদেবের বাদশ্যায়-ব্যাখ্যা 


ধর্মকীর্তির বাঁদগ্তায় ব। তর্কস্তায়গ্রস্থের উপর বিনীতদেব বাঁদন্তাযব্যাখ্য/ নামে একথানি 
টাকা প্রণয়ন করেন। তিব্বতীয় ভাবায় এই গ্রন্থ এখনও বিদ্যমান আছে। গ্রন্থের প্রারস্তে 
বিনীতদেব লিখিয়াছেন )-- র্‌ 
“বিনি বাদ বিধিতে শ্বয়ংসিদ্ধ এবং ক্ষাস্তি, দয়া, দান এবং সংঘমে যিনি পরম মহান্, সেই 
নৈয়ায়িকচুড়ামণি যুদ্ধদেবের চরণে প্রণিপাতপুর্ববক এই বাদপ্জায়ব্যাধ্য। বিরচন করিতেছি।” 
.  হাছক্জাকবব্যাখ্যা গ্রন্থ উদ্যোতকরের ন্তায়বার্তিক গ্রন্থে বাদবিধানটাক1 নামে অভিহিত 
হইয়াছে। বথ1)--ঘদপি বাদবিধানটাকায়াং সাধয়তীতি শব্‌ন্ত ত্বরং পরেণ চ তুলাত্বাৎ 
য়মিতি বিশেষপম্‌।-_( ন্যাযবার্তিক, ১৩৩ )। 


বিনীতদেবের সন্বন্ধপরীক্ষাটীক৷ 


ধর্দকীর্তির সঙ্বস্কপরীক্ষা গ্রন্থের উপর বিনীতদেব সম্বন্ধপরীক্ষাটাক নামে এক টীক! 
বিরচন করেন। এই টাক! তিব্বতীয় ভাষার বিদ্যমান আছে। জ্ঞানগর্ভ নামক কোন 
ভারতীয় বৌদ্ধ প্ডিত ভিব্বতীয় রাজার অস্থ্বাদক লামার সহযোগিতার এই গ্রন্থ তিব্বতীয় 
ভাষায় অস্থ্বাদিত করেন।, গ্রন্থের প্রারস্তে বিনীতদেব লিখিয়াছেন )-- 
. প্বিনি সংসারে সম্পূর্ণরূপে নিলি হইয়াও সংসায়ের পরমণ্র-প্বাচ্য, সেই ভগবান্‌ 
ু্ধদেবের চরণে প্রপিপাতপু্ক এই সমনধপীক্ষাটাকা বিরচন করিতেছি ।» 
বিনীতদেবের আলম্বনপরীক্ষা্টীকা : 
বিনীতদেব আলদ্বনপরীক্ষা্টাক! নামে দিগজাগ-প্রণীত 'আলখনপরীক্ষা গ্রন্থের উপর 
. অফথানি উপাদের টাকা বিরচন করেন। : এই ট্ীকাগ্রস্থ ভিব্বতীয় ভাষার বিদাদান আছে। 
। শীফালিংহ নাঘক কোন ভারতীয় বৌদ্ধ পঞ্ডিত তিব্বতের রাজার “অনুবাদক. লামার সহ 
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মোগিতায় এই প্রস্থ তিব্বত তায় অনাদি. করেম। গ্রন্থের রা়স্তে বিনীভদেষ 
বিখিয়াঁছেন )-- 

“করুণাময় সর্বজদেবকে হদয়ে ধ্যান করিয়া এবং অবনভমন্তকে তাহার চরণে প্রণিপাত- 
পূর্বক আমি এই আবন্বনপরীক্ষাটাকা বিরচন করিতেছি।” শ্রস্থের শেষে এইরপ লিখিত 
আছে )- 

আলম্বনপরীক্ষাটাকা৷ সমাপ্ত হইল। আচার্য্য বিনীতদেব সর্ববিধ আলগ্বন (চিন্তার 
বিষয় ) পরীক্ষা করিয়! এই বিমল গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। বাদিগজকেশরী বিনীতদেন 
তীর্ঘিকগণের মস্তক বিচুর্ণ করিয়াছেন। 
বিনীতদেবের সস্তানাস্তরমিদ্ধিটীকা 

ধর্মকীর্তির সম্তানাস্তরসিদ্ধি গ্রন্থের উপর বিদীতদেব এক টাক! প্রণয়ন করেন। উহার 
নাম সস্তানাস্তরসিদ্ধিটীক1'। এই গ্রস্থ তিব্বতীয় ভাষায় বিস্তমান আছে। বিশ্ুদ্বসিংহ 
নামক একজন ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বতীয় রাজার লামার সহযোগিতায় এই গ্রন্থ 
তিব্বতীয় ভাষায় অস্থুবাদিত করেন। 


চন্দ্রগোমি (৭০, খ্র্টাব) 
. জীবন-চরিত 


চন্রগোমি বারেন্দর-ভূমিতে ক্ষত্রিয-বংশে জন্মগ্রহণ করেন। সম্ভবতঃ বর্তমান রাঁজসাহী 
জেলায় পল্সা নদীর তীরে উহার বাসতুমি ছিল। ইনি একজন অসাধারণ প্রতিভাশান্রী লোক 
ছিলেন। সাহিত্য, ব্যাকরণ, স্তায়, জ্যোতিষ, সঙ্গীত, কলাবিস্ভ। এবং চিকিৎসা-শান্ত্রে ইন্থার 
মবিশেষ বুুৎপত্তি ও খ্যাতি ছিল। ইনি আচার্য স্থিরমতির নিকট সুত্র ও অভিধর্পিটক 
অধ্যয়ন করেম এবং বিস্তাধর আচার্য্য অশোক কর্তৃক বৌদ্ধধর্ম দীক্ষিত হন। আচার্য্য 
অশোক সামান্তদূষণদিক্প্রকাশিকা+ নামে একখানি স্থারগ্রস্থ প্রণয়ন করেন। . আর্য 
অবলোকিতেগ্বর ও আর্ধ্য তারার প্রতি চন্ত্রগোমির সবিশেষ ভক্তি ছিল। যখন চন্ত্রগোমি 
জন্গগ্রহণ করেন, সেই সময় বারেজ্জতূমির রাজার সহিত নালম্দার রাজার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব 
ছিল। নালন্দার রাজা স্বীয় কন্ত। চক্রগোমিকে সশ্ত্রদান করিবেন স্থির করিয়া বারেক্ের 
রাজার নিকট প্রস্তাব করেন। বারেন্ের রাজার অনুরোধে চশ্রগোমি বিবাহ করিতে 
সম্মত হন। কিন্তু ঘন গুনিতে পাইলেন যে, যে কল্কাকে বিবাহ করিতে যাইতেছেন, 
উহার নাম তাঁরা, তখন তিনি ভয়ে কম্পিত হুইলেন। তিনি ভাবিলেন, তার! গাঁহার 
উপান্ত দেবতা, তীহার ভবিষ্যৎ পর্থীকে সেই নামে তিনি কি করিয়া সমোধন 
করিবেন? তর তিনি রাজকন্টার পরিণয়ে অন্বীক্কত হইলেন। . বারেন্ত্রের রাজা ইহাতে 
অসন্ধঃ হইয়া চত্রগোঁদিকে একটি সিদধুকে পুরিয়! গন্গায় (ন্সায়) নিক্ষেপ করিলেম। সিদ্ুক 
ভানিছে ভাসিতে গল! (৭য়1)ও সমুধের লঙমন্থুলেয সন্নিকটে সিনা পাহিরুদ্ধ. হইল 
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চক্রগোমি ভক্তিভরে তগবতী আধ্য-তাঁরার স্তোত্র পাঠ করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাঁলমধ্যে 
তিনি সিন্ধুক 'হইতে বহির্থিত হইক্স সঙ্গিহিত দ্বীপে উপস্থিত হইলেন ও তথায় বাঁস .করিতে 
লাগিলেন । চন্্রগোমির নাঁমানুমারে এ দ্বীপ চন্্র্ীপ নামে প্রসিহ্ধ হইল। চজ্জরগোমি 
চন্রত্ীপে অবলোকিতেশ্বর ও তারার মুন্তি প্রতিঠিত করেন। চন্ুত্ীপে প্রথমতঃ কেবল কৈবর্তব 
জাতির বদতি ছিল) ক্রমে অন্তান্ত জাতিরও সমাগম হয়। চঙ্জন্বীপ ক্রমশঃ একটি বৃহৎ 
নগরে পরিণত হয়। চন্তরত্বীপ কোথার, নিশ্চিতরূপে বলা! যায় না| কেহ কেহ বলেন, উহ! 
কাশ্শীরে অবস্থিত | কিন্ত আমার বোধ হয়, উহা! বঙ্গদেশের বাখরগঞ্জ জেলায় অবস্থিত। 


. আবির্ভাব-কাল 

চন্ত্রগোমির আবির্ভাব-কাল মন্থমান ৭** থৃষ্টা্ঝ। চক্্রগোমি যে সময় জন্মগ্রহণ করেন, 
তখন সিংহ নামক একজন লিচ্ছবিবংশীয় রাজা বারেন্্তূমিতে রাজত্ব করিতেন। মহারাজ 
ভরীহর্ষের পুত্র শীলও এ সময়ে জীবিত ছিলেন। শ্রীহ্য নু প্রসিদ্ধ চীন পরিব্রাজক হয়েন-সাউ এর 
সমসাময়িক অতএব খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্বীর মধ্যভাগের লোক। স্মৃতরাং তীহার পুত্র শীল 
গু তৎনমসামগিক চন্দ্রগোমি সপ্তম শতাবীর শেষভাগে জীবিত ছিলেন। থুষ্টীর একাদশ 
শতাব্ধীতে জৈন হেমচন্ত্র শব্দান্ুশাসন' নামক স্বীয় সংস্কত ব্যাকরণে চন্ত্রগোমির বচন উদ্ভৃত 
করিগ্লাছেন। কিন্তু ৬৬১ ধৃষ্টাবে জয়াদিত্য পাপিনির যে কাশিকাবৃত্তি প্রণয়ন করেন, উহাতে 
চম্্র-ব্যাকরণের মত উদ্ভূত হয় নাই। ইহা দ্বারা স্পষ্টই বুঝিতে পার! যায় যে, চন্ত্রগোমি 
অয়াদিতযের পরে ও হেমচজ্জের পুর্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । 


চন্দ্রগোমির চন্দ্রব্যাকরণ 

চক্জত্বীপে কিছু কাল অবস্থিতি করিয়া চক্দ্রা-গোঁমি সিংহলে গমন করেন। তথায় তাহার যত্ধে 
একটি স্থতৃহৎ বিহার ও একটি পুস্তকালয় প্রতিঠিত হুয়। সিংহলের রাজা চন্ত্রগোমিকে বিশেষ 
ভক্তি করিতেন। তাহা শিশ্যবর্গের অবস্থানের জন্য তিনি বিস্তর ভূমি দান করেন। সিংহল 
হইতে প্রত্যাগমনকালে চক্্রগোমি দাক্ষিণাত্যে বররুচি নামক একজন ক্রাঙ্গণের গৃহে পাণিনি 
ব্যাকরণের পাতঞ্জল ভাম্য দেখিতে পান। উহা পাঠ করিয়া তাহার প্রতীতি হয় যে, 
উহাতে বহু শষ্ষ আছে, কিন্তু অর্থ অতি অল্প। এই হেতু তিনি স্বয়ং পাঁণিনি ব্যাকরণের ভাস্া- 
স্বনীপে একথামি সংস্কত ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন, উহার নাম চক্্রব্যাকরণ। উহার 
মঙ্গলাচন্সগ-ক্পলোক এই )-. 

ৃ সিদ্ধং প্রপম্য সর্বজ্ং সব্্বায়ং জগতে গুরুমূ। .. 

. , জাুবিশ্বব্তসম্পূরণসুচ্যতে শবলক্ষপম্ ॥ এ | 

. উজব্যাকরণ ছয় অধ্যায়ে বিভক্ত | ই ঘাশ শতাবীতে ভিকাতের শর্ত, ফেতকরণ 
ম্ি একজন নেপালী ত্রাঙ্ছণ ও ডিব্বড়ের একন লাদার সহহোগিকার এই. গ্রন্থ তিব্বতীয় 
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ভাবায় অন্বাদিত করেন। তিব্বতের থরপালিঙ. টি রা সম্পন্ন হয়। 
অস্ধবাদ-গ্রন্থের শেষে এইকপ লিখিত 'আছে 3-- 


বিটা াাতেল গগাটিতা হারা 


চন্রগোমি ও চক্দ্রকীর্তি 


দাক্ষিণাত্য হইতে চক্্রগোঁমি বিহারের অন্তর্গত নালন্দা নামক স্থানে আগমন করেন। এ 
সময় নালন্দা বিশ্ববিস্ভালয় জগহিখ্যাত ছিল। নালন্দা আসিয়া তাহার চন্্রকীর্তির সহিত 
সাক্ষাৎ হয়। চন্দ্রকীর্তি একজন প্রসিদ্ধ দার্শনিক ও বৈয়াঁকরণ ছিলেন। তাহার প্রণীত 
মাধ্যমিক বৃত্তি ও সংস্কৃত ব্যাকরণ বৌদ্ধ-জগতে স্থপরিচিত। চন্দ্রকীর্তি মাধ্যমিক দর্শনের মত 
অন্থবর্তন করিতেন, কিন্তু চন্দ্রগোমি যোগাঁচারমতাবলম্বী ছিলেন । বখন চন্দ্রগোমির সহিত চক্র 
কীর্তির শাস্ত্রীয় বিবাদ উপস্থিত হয়, তখন সন্গিহিত লোক-সকল বলিয়া উঠিয়াছিল,--”অহে!! 
মাধামিক দর্শনের মত কাহারও পক্ষে উধধ এবং কাহারও পক্ষে বিষ; কিন্ত যোগাচার- 
দর্শনের মত সকলের পক্ষেই অমৃতময় |” চন্দ্রগোমি বৌদ্ধ গৃহস্থ ছিলেন, তিনি ভিক্ষু হন নাই। 
তিনি নালন্দা আগমন করিলে তত্রত্য বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ তাহাকে গৃহস্থ মনে করিয়া ভিক্ষু- 
জনোচিত সমাদর প্রদর্শন ও অত্যর্থনা করিতে অনিচ্ছুক হন। চক্্রকীর্তি চক্রগোমির গ্রতিত্থী 
হইলেও তাহার প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিতেন। চন্ত্রকীর্তি তিনখানি স্ুযৃহৎ রথ 
আনাইয়া নগরের প্রাস্তভাগে স্থাপন করিলেন। মধ্যস্থিত রথে বিস্তার অধিষ্ঠাতা! দেবদ্মধু্ীর ঃ 
পতি স্থাপিত হইল। পার্শবর্তী রয়ে চন্জরকীত্তি ও চন্্রগোঁমি অধিরোহণ করিয়া মঞ্্তীয় 
প্রহরিরূপে অবস্থান করিতে লাগিলেন। অনস্তর 'এথ নালন্দা বিশ্ববিভালয়ে টার্জিক্া আন! 
হুইল। পথের ছুই ধারে সহ সহত্র বৌদ্ধ ভিক্ষু পুষ্প, ধূপ, দীপ প্রভৃতি দ্বার! মঞ্জতীর স্তব ও 
পুজা! করিতে লাগিলেন। চন্দ্রগোমি মনে করিলেন, তীঁহারই অভ্যর্থনার জন্ত বৌদ্ধ ভিক্ষগণ 
সমাগত হইয়াছেন। নালন| বিশ্ববিস্তালয়ে উপস্থিত হইবার পর চঞ্জগোমি চন্্কীর্তিয। সহিত্ব 
বাঁান্বাদে প্রবৃত্ত হন। চক্রকীর্তির প্রতিভা দর্শন করিয়া চক্রগোমির আত্ম-ধিকার উপস্থিত 
হয়। চক্জকীত্তির সংস্কত ব্যাকরণ অবলোকন করিয়া! চক্রগোমির মনে হয়, তাহার চজব্যাকরণ 
অকিঞ্চিংকর বন্ত। তিনি প্র গ্রন্থ বিলুগ্ত করিবার জন্ত নালন্দা বিএস প্রাণে কোন 
কুপমধ্যে উহ! নিক্ষেপ করেন। তখন মঞ্চ তথায় উপক্থিত হই চজরগগোমিকে বলেন,--এছে 
বৎস, তুমি এরূপ করিও না) তোমার প্রণীত চক্জব্যাকরণ অসুল্য গ্রস্থ। যখন চশ্রবীত্তির 
ব্যাকরণ জগৎ হইতে বিলুগ্ত হইবে, তখনও তোমার ব্যাকরণের সমাদর অস্ষুথ্ণ রছিবে।” 
অনন্তর মঞ্চ শ্বয়ং কূপ হইতে ব্যাকরণখানি তুলিয়া উপরে আনিলেন। প্ররাধ জাছে যে, 
জ কৃপেছ জল পান করিয়া বা স্পর্শ করিয়া অনেকে নহাঁপাপ্ডিত্য লান্ধ করিতে সমর্থ হইফা- 
ছিলেন। - নালন্দা এই কুপ চক্জকৃপ রলিয়! প্রসিদ্ধ । 

গী 


চে , রি ্‌ সাহিত্যন্পরিষৎ-পত্রিকা ২. শি (১ সংখ্যা 


ও 'চন্দ্রগোমির গ্যায়ালোক-সিদ্ধি 
: চজ্জগোষি 'আরধ্যতারা-হন্তরবলিবিধি নামে একখানি ত্গ্রন্থ প্রণয়ন 'করেন। 
এতছ্যতীত চন্্গোমি-গ্রসীত ভ্তায়ালোক-সিদ্ধি নামে একখানি উৎকষ্ট ভারগ্রস্থ তিব্বতীয় 
ভাষার বিউমান আছে। প্রীসিতপ্রভ নামক একজন ভারতী বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বতের রাজার 
অনুবাদকের সহযোগিতায় এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অন্ুবাদিত করেন।* 
রবিগুণ্ড (৭২৫ খ্রষ্টাব্দ ) 
রবিগুপ্ত কাশ্মীরদেশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন অসাধারণ কবি, তাঞ্িক এবং 
তান্ত্রিক ছিলেন। তিনি শ্মদেশে ও মগধে ছাদশটি ধর্মমবিস্ভালয় প্রতিষ্ঠা করেন। রবিগুপ্ত বারেজ্জের 
রাজ! ভর্ষের সমসামগিক ) অতএব চন্ত্রগোমির কিঞিৎ পরবর্তী । ৭০০ খৃষ্টাব্দে ভর্ষের পিতা 
সিংহ বারেজ্ভূমিতে রাজত্ব করিতেন। স্থতরাং রবিগুপ্ত অনুমান ৭২৫ খষ্টান্বের লোক। 
রবিগুণ্ডের প্রধান শিল্তের নাম সর্বজমিত্র। ইনি. একজন প্রদিদ্ধ বৌদ্ধ তান্ত্রিক ছিলেন। 
অনুমান ৭৫* খৃষ্টাব্দে সর্ববজ্ঞমিত্র শ্র্ধরাস্তোত্র নামে একখানি ত্গ্রস্থ প্রণয়ন করেন। - 
রবিগুপ্ত প্রমাণবাত্তিকবৃত্তি নামে একখানি উপাদেয় স্তাঁ়গ্রস্থ বিরচন করেন। ধর্কীত্তি 
প্রমাণবাত্তিক-কারিক নামে যে গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন, ইহা তাহারই টাক! মান্ব। 
প্রমাণবাত্তিকবৃত্তির তিব্বতীয় অনুবাদ এখনও বিদ্তমান আছে। 


জিনেন্দ্রবোধি (৭২৫ খ্র্টাব্দ) 
 জিনেজ্রবোধি বোধিসত্্বের শ্বদেশীয় লোৌক। তিনি বিশালামলবতী-নাম-প্রমাণসমুচ্চয়-টক! 
প্রণয়ন করেন। এই টাকার তিব্তীয় অন্বাদ বিস্তমান আছে। খুষ্টীয় অষ্টম শতাবীতে 
জিনেজ্মবোধি নামে এক বৈয়াকরণ পাণিনি ব্যাকরণের পন্ভাস” টীকা প্রণয়ন করেন । বোধ 

হয়, এই ভাস-প্রণেতা, ও বিশালামলবতীনামপ্রমাণসমুচ্চর-টীকা-প্রণেতা একই ব্যন্কি। 

| শাস্তরক্ষিত ( ৭৫৯ খৃষ্টাব্দ) 
শাস্তরক্ষিত জহোরের রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেন। কথিত আছে, তিনি গোপালের রাজত্ব- 
কালে খৃ্ীয় ৭৫ অব্ষে জন্মগ্রহণ করিয়া! ধর্মপালের রাজত্বকালে ৭৬: খৃষ্টাে দেহ ত্যাগ 
করেন। ভিনি ম্বতন্্রমাধ্যমিক সম্প্রদায়ের অন্তভূক্ত এবং নালন্দা! বিশ্ববিস্ভালয়ের অধ্যাপক 
ছিলেন।. তিব্বতের রাজ! খু-ম্োঙ ২দেউ-চনের আহ্বানে তিনি তিব্বতদেশে গমন করেন। 
কাহার সাহায্যে তিববত-াজ ৭৯ খৃষ্ান্মে ভিববতে একটি বন্ধ বিহার নির্মাণ করেন। 


| * চত্রগোসির স্ষে এ ছলে যে বিখরণ প্রত হইল, উহা তি্বতীয গ্রন্থ হইতে সন্ধলিত। ইহা কতক 
অংশ খয়েক ঘৎসর পূর্যে আমি "কারসথ-সংহিতা্ম প্রকাশ করিয়াছিলাদ। চন্রধ্যাকরণ-প্রণেত| চজগোদি ও 
ভায়ালোক-সিদ্ধি-্রণেত। চত্রগোদি একই ব্যক্তি, ইহ! তিব্যতীয় এঁতিহানিকগণের দত। কিন্ত কোন কোন 
পান্চাতা পি, উজ 
বন্দূর্ণ আলোচব! অভজ-প্রকাশিন্ হইয়ে। ৃ টিন 53 


রদ ১৩২২], | বৌদ্ধগন্তায় ৃ &১ 
ইহার নাম সাঁম্‌-রে রা অচিস্তা বিহার। ইহা সার বিহারের অন্থকরণে 
নির্ষিত"হইয়াছিল। অই বিহার তিব্বতের সর্বপ্রথম বৌদ্ধবিহার এবং শাস্তরক্ষিত ইহার 
সর্বপ্রথম অধিনায়ক ছিলেন। শাস্তরক্ষিত অয়োদশ বর্ধ অর্থাৎ ৬৬২ খৃষ্টাৰ পর্্যস্ত তিব্বতে 
বাম করেন। ভিব্যতে তিনি আচার্য বোধিসত্ব নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। 


শান্তরক্ষিতের বাদন্ায়-বৃত্তি-বিপঞ্চিতার্থ 


শাস্তরক্ষিত বাদস্তাযবৃত্তি-বিপঞ্চিতার্থ নামে ধর্ঘকীর্তির বাদত্ায় গ্রন্থের উপর এক টীকা 
বিরচন করেন। কুমার শ্রীভন্ত্র নামক একজন ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বতদদেশে গমন 
করিয়া তদ্দেশের দে! জেলার ছই জন লামার সাহায্যে সাম্‌-য়ে বিহারে বসিয়া এই গ্রন্থ 
তিব্বতীয় ভাষায় অন্থ্বার্দিত করেন। বাদন্তায়-বৃত্তি-বিপঞ্চিতার্থ গ্রন্থের প্রারত্তে এইরূপ 
লিখিত আছে ঃ-- 

“যিনি বহু বিশ্তুদ্ধ সদ্‌গুণরাশির প্রভায় নিয়ত অন্ধকার বিদুরিত করিয়! অনস্ত জীবের 
অভিলাষ সফল করিবার জন্ত বত্ব করিয়াছিলেন এবং ধিনি পরমানন্দে সমগ্র জগতের উপকার 
সাধন করিয়াছিলেন, সেই মঞ্ু্ীকে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া আমি এই সংক্ষিপ্ত এবং 
নির্দোষ বাদস্তায়বৃত্তি-বিপঞ্চিতার্থ প্রণয়ন করিতেছি ।» 


শাস্তরক্ষিতের তত্বসংগ্রহকারিক! 


তন্বসগ্রহকারিক! নামে শাস্তরক্ষিত-প্রীত অপর একখানি উপাদেয় স্তায়গ্রস্থ বিস্তমান 
আছে। গুণাকর শ্রীভদ্র নামক কাশ্মীরীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত তিববতদেশে গমন করিয়া, তিব্বতীর় 
রাজার লামার সাহায্যে এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অন্থবাদিত করেন। ইহাতে সাংখ্য, জৈন 
প্রভৃতি বু দর্শনের মত সমালোচিত হইয়াছে । * 

তন্বসংগ্রহকারিকাঁর অপন্ন নাম তর্কসংগ্রহ। কমলশীল নামক শাস্তরক্ষিতের এক শিষ্য 
ইহার এক টাক! প্রণয়ন করেন। সটাক তন্বসংগ্রহকারিকার অপর নাম কমলগীলতর্ক। 
জসঙ্গির গ্রদেশের পার্খ্বনাথ-মন্দিরে কমলশীলতর্কের একখানি প্রতিলিপি পাওয়া : জিছি। 
উহার সহিত তিব্বতীয় অন্থবাদ-গ্রস্থের কোনই গ্রভেদ নাই। 

তত্বসংগ্রহকারিক1 একব্রিংশৎ পরিচ্ছেদে বিভক্ত । যথ! )--€১) স্বভাবপরীক্ষা | (২) ইন্দ্রিয়, 
পরীক্ষা । ৩৩) উভ্তর়পরীক্ষা। (৪) জগৎম্বতাববাদপরীক্ষা । (৫) শবরন্ববাদপরীক্ষা। (৬) 
পুরুষপরীক্ষা। (৭) ভ্তাক্স-বৈশেবিক-পরিকল্পিত-পুরুষপরীক্ষা। (৮) মীমাংসক-কন্পিত 
আত্মপরীক্ষাঁ। ৫৯) কগিলপরিকল্লিত আত্মপরীক্ষা। (১৭) দিগন্বর-পরিকল্লিত আত্মপরীক্ষা । 
(১১) উপনিষৎকল্পিত আত্মপরীক্ষা । (১২) বাৎসীপুতরকল্পিত আত্মপরীক্ষা। (১০) সথিরপঘার্থ- 
পরীক্ষা। (১৪) কর্দা্চলসমবনধপরীক্ষা । (১৫) ভ্রব্যপবার্থপরীক্ষা।. (১৬) গুণশবাধপরীক্ষা । 
(১৭) র্মশস্ধার্থপরীক্ষা। (১৮) সামান্তশন্থার্থপরীক্ষ। | (১৯) বিশেহশব্বার্থপরীক্ষ! । (২) 
সমবারশন্বার্ঘপরীক্ষা। (২১) শন্ধার্থপরীক্ষা । (২২) গ্রত্যক্ষণক্ষণপরীক্ষা। : (২) অন্থ্যাঁন- 


৪২ .. সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা (১ সংখা! 
পরীক্ষা'। (২8) প্রমাণীত্তরপরীক্ষা । (২৫) বিবর্তবাদপরীক্ষা। (২৬) কালবরয়পরীক্ষা । 
(২৭) সংসারস্ভতিপরীক্ষা । (২৮) বাস্থার্ঘপরীক্ষা । (২৯) শ্রুতিপরীক্ষা | (৩১) স্বতঃপ্রামাপ্য- 
'পরীক্ষা । (৩১) অন্তেক্জিয়াতীতার্ধদর্শনপুরুষপরীক্ষা |  . 
গ্রন্থের প্রারস্তে শাস্তরক্ষিত বুদ্ধকে প্রণামপূর্ব্বক লিখিয়াঁছেন )-- 
প্রস্কতীশোতয়াত্মাদি-ক্রিয়য়া রহিতং চলম্‌। 
কর্ম তৎফলসন্বন্ধ-ব্যবস্থাদিসমাশ্রয়ম্‌ ॥ 
ুণ-্রব্যক্রিয়াজাতি-সমবায়াহ্যপাঁধিভিঃ | 
শুন্তমারোপিতাকা রশব প্রত্যয়গোচরম্‌ ॥ 
স্পষ্টলক্ষণসংযুক্তপ্রমািত়নিশ্চিতম্‌। 
অনীয়সাপি নাংশেন মিশ্রীভূতাপরাত্মকম্‌ ॥ 
অসংক্রাস্তিমনান্তত্তং প্রতিবিষ্বাদিসংনিভম্‌ ৷ 
র্কপ্রপঞ্্দোহনির্্,ক্রমগতং পরৈঃ ॥ 
সবতন্ক্রুতিনিঃসঙ্ো জগদ্ধিতবিধিৎসয়! | 
অনন্নকল্লাসংখ্যেয-সাতমীভৃতমহোদয়ঃ ॥ 
ষঃ প্রতীত্যসমুৎপাদং জগাদ বদতাং বরঃ। 
তং সর্বজ্ঞং প্রণম্যায়ং ক্রি়তে তর্কসংগ্রহ্ঃ ॥ 


কমলশীল (৭৫৭ ধুষ্টাব ) 

কমলঈীল শাস্তরক্ষিতের শিষ্য। ইনি কমলগ্রীল নামে প্রসিদ্ধ। কমলশীল নালন্দ! 
বিশ্ববিভালয়ের তন্ত্র-শান্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। তিব্বতের রাঁজা খি.-আোঙবদেউ-চন কর্তৃক 
আহ্‌ৃত হুইন়্া কমলশীল তিব্বতে গমন করেন। তথার গুরু পন্গসন্ভব ও শাস্তরক্ষিতের 
ধর্শামতের সমর্থনপুর্ব্বক তিনি চীনদেশীয় মহাঁধান হোসাঙ, নামক বতিকে পরাতৃত করেন। 
তীহাক্স খ্যাতি বহুবিস্থৃত ছিল এবং ততগ্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তক্বয় বৌদ্ধ'জগতে ভুপরিচিত | 
ৃ্‌ স্যায়বিন্দুপূর্ববপক্ষে সংক্ষিপ্ত 

ফমলশীল-প্রনীত ভায়বিন্বৃপুর্বপক্ষে সংক্ষিপ্ত নামক একখানি উৎক্কষ্ট ভায়গ্রন্থ ভিব্বতীয় 
ভাষায় বিস্তমান আছে। এই গ্রন্থ ধর্শকীর্তির স্তাযবিন্দু গ্রন্থের সমালোচনা মাত্র । বিশুদ্ধসিংহ 
নাঁমক ভারতীয় বৌদ্ধ পঞ্ডিত তিব্যতাঁধিপতির লামার সহযোগিতায় এই গ্রন্থ তিব্বতীয় 
ভাধাক্গ অন্থবাদিত করেন। 

তত্বসংগ্রহ-পঞ্জিক1 

টি তত্বসংগ্রহ-পঞ্জিকা বা তর্কসংগ্রহ-পঞ্জিকা একখানি উপাদের ভারগ্রস্থ। 

খান্বরক্গিত-প্রণীত তত্থনংধহকারিফ। গ্রন্থের ইহা একখানি গ্রধান টাক1। ' ভারভীয় বৌদ্ধ 


শদ১২] বোঁছ স্যাঁয় ৩ 
পতিত দেবেস্ভদ্র তিরবতাধিপতির লা'াঁর সহযোগিতায় এই এ তিববতীয় ভাবার অনুবাদিত 
করেন। . 
| কল্যাণরক্ষিত (৮২৯ খুছীন্দ ) 

কল্যাণরক্ষিত একজন অসাধারণ বৌদ্ধ নৈয়ারিক ছিলেন। ইনি ধর্থোত্তরাচার্যের গুরু 
মহারাজ ধর্শপালের রাজত্বকালে অনুমান খু্ীয় ৮২৯ অন্দে কল্যাণরক্ষিতের অন্যুদয় হয়। 
তাহার প্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি প্রসিদ্ধ । 


বাস্থার্ঘদিদ্ধিকারিকা 

বাঙ্থার্থসিত্ধিকারিক! নামে কল্যাণরক্ষিত-প্রণীত একখানি উৎকৃষ্ট স্তায়গ্রস্থ বিমান 
আছে। এই গ্রন্থে বৈভাষিক মত অবলঘ্বন করিয়া! বাহ জগতের অস্তিত্ব প্রমাণিত হুইয়াছে। 
মূল গ্রন্থ এক্ষণে পাওয়া যায় না। কিন্তু তিববতীয় অঙ্্বাদ বিস্তমান আছে। কাশ্মীরের 
জিনমিত্র নামক বৈভাধিক গুরু তিব্বতাধিপতির লামার সহযোগিতায় এই গ্রন্থ তিব্বতীয় 
ভাষায় অঙ্থবাদিত করেন। 

শ্রুতিপরীক্ষা 

শ্রুতিপরীক্ষ। নামে কল্যাণরক্ষিত-প্রণীত অপর একখানি স্তায়গ্রন্থ বস্তমান আছে। 
ইছাতে শ্রুতির প্রামাণ্য নিয়াক্রুত হইয়াছে । ইহ! অনষ্টপ-ছন্দে লিখিত । ুল গ্রন্থ বিভ্ভমান 
নাই, কিন্ত ইহার অস্ঠুবাদ এখনও তিব্বতীয় ভাষায় বিদ্তমান আছে । : 


অন্যাপোহবিচারকারিক! 

অন্তাপোহবিচারকান্সিকা কল্যাণরক্ষিতের অপর একখানি ভ্তায়গ্রস্থ । ইহা অন্ুষটপ, 
ছন্দে লিখিত। ইহাতে অপোহ্বাদের সুক্ষ পরীক্খী প্রদত্ত হইয়াছে। মুল গ্রন্থ বিস্তদান নাই, 
কিন্তু তিব্বতীয় ভাষায় ইহার অনুবাদ বর্তমান রহিয়াছে। 

ঈশ্বরভঙ্গকারিক! 

কল্যাণরক্ষিত-প্রণীত ঈশ্বরভঙ্গ কাঁরিকা নাঁমে অপর একখানি ভ্তায়গ্রন্থ বিগ্তমান আছে। 
ইহা অনুষ্টপ,ছন্দে লিখিত। ইহাতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিরাক্কত হইয়াছে। এই গ্রন্থের 
তিববতীয অনা প্রাপ্ত হওয়া যায়। শ্রাঙ্গণ দার্শনিক উ্য়নাচার্য্য এই গ্রন্থের মত নিরা- 
ফরখ করিবার জন্তই বোধ হয়, কুনুমাঞ্জলি প্রণয়ন করিয়াছিলেন। | 

ধর্মোত্তরাচা্ধ্য (৮৪৭ খাব) 

ধর্দোত্তরাচারধ্য কাশ্মীরে জন্ম গ্রহ করেন। তিনি কল্যাগরক্ষিত ও ধর্শাকর দত্তের শিল্টা। 

বখন বনপাল বঙ্গদেশে রাঁজত্ব করেন, সেই সময়ে অস্থমান খৃটীয় ৮৪৭ অবে ধর্থোত্বরাচারধ্য 


আছছুতি হন। জৈন দার্শদিক মন্লবাদী ৮৮৪ শকে অর্থাত ৯৬২ খানে ধর্দোতরাচার্য্ে 
ভারবিদ্ু টাকায় উপর এক টিপ্িনী বিরচন করেন। ইহার নাম ধর্থোত্তরণটগনক । ১১৮১ 


| সার্হিতা-পরিষধ-পত্রিকা 1 ঠধগংধ্যা 
টে রত হি মক দি বৈ গাপনিক মী খাবার ছে ররর 
মত উদ্ধৃত করিরা লিখিয়াছেন 
অত্র ধর্দোতরাহ্গদারী গ্রাহ। এনশন৭া৭থাক্যেন সাক্ষা্াখ্যার়তে ইতি ন ক্ষমে। 
--(ভ্তাহাদরত্বাবতারিকা, পৃঃ ১* )। 
স্যায়বিন্দুটীকা 
ধর্মকীর্তির স্তাযবি্দু গ্রন্থের উপর ধর্দোত্তরাচার্ধয যে টীক| বিরচন করেন, উহার নাম 
সতারবিন্ুটাকা। কাশম্বের শাস্তিনাথ জৈন-মন্দিরে স্ায়বিন্দুটাকার একখানি গ্রতিলিপি পাঁওয়। 
গিয়াছে। ইহা কলিকাতা! এপিয়াটিক সোঁসাইটা দ্বার! মুদ্রিত হুইয়াছে। জ্ঞানগর্ভ নামক একজন 
ভারতীয় বৌদ্ধ পঞ্িত তিব্বতাধিপতির লামার সহযোগিতায় স্তায়বিন্মুটাকা গ্রন্থ তিব্বতীয় 
ভাষায় অনুবাদিত করেন। পরে সুমতিকীন্তি নামক একজন ভারতীয় পণ্ডিত তিব্বতাধি- 
গতির লামার সাহায্যে এই অনুবাদ সংশোধিত করেন। স্তাকবিহ্ুটাকার প্রারস্তে এইরূপ 
লিখিত আছে )-- | | 
জয়ন্তি জাতিব্যসনপ্রবন্ধপ্রস্থতিহেতোর্জগতো! বিজেতুঃ। 
ঝাঁগান্তরাতেঃ স্ুগতন্ত বাচে। মনস্তমস্তানবমাদধানাঃ ॥ 
--(স্তায়বিন্দুটীকা, প্রথম পরিচ্ছেদ )। 
“্বিনি জম্ম, জর! গরস্ৃতি বিপৎদমূহ্র উৎপাদক সংসারকে জয় করিয়াছেন এবং বিনি 
. ঝাগাদির শক্র, সেই বুদ্ধের বাক্য আমাদের মানলিক অন্ধকারকে বিদুরিত করিয়া! জয় লাভ 
করুক।” 
* প্রমাণপরীক্ষা 
প্রমাণপরীক্ষা নামে ধর্মোত্তরাচাধ্য-প্রণীত অপর একখানি স্তায়গ্রস্থ বিমান আছে। 
ইহার মূল সংস্কত গ্রতিলিপি পাওয়! যায় না, কিন্তু ইহার অস্থবাদ তিব্বতীয় ভাষায় রহিয়াছে! 
'লো-দেন্শে-রাব, নামক একজন তিব্বতীয় লাম! এই প্রস্থ অনুবাদ করিয়াছিলেন। 
অপোহ-নাম-প্রমাণপ্র করণ 
অপোহ-নাম-প্রমাণ ধর্থোত্তরাচার্য্যের অপর একখানি গ্রন্থ। কাশ্দীরদেশীয় পণ্ডিত ভাগ্য- 
কাজ তিব্বতাধিপতির লামার সাহায্যে কাশ্মীরে বিয়া এই গ্রন্থ তিব্বতীক় ভাষায় অনুবাদিত 
কৃরিয়াছিলেন। 


& 


'পারলোক সিদ্ধি 

জিরা অপর একখানি স্তার গ্রন্থ বিমান আছে, ইহাঁর নাম পারলোকসিদ্ধি। 
স্কান্দীরীজ পতিত তাগ্যরাজ তিব্বতাধিপতির লামার সহযোগিতায় এই গ্রন্থ ভিব্বভীয় ভাষায় 
কর্বাদিত করেন। কাশ্ীরাধিপতি শ্ীহর্ধদেবের রাদন্বকালে (১০৮৯১১৯১ স্ৃষ্টান্বে) 
কান্ধীরে এই অহবাধ-কার্ধ্য পরিসঘা্ হয় । গ্রন্থের প্রান্তে এইরূপ লিখিত ছে 9 


লন ১০২] ষ্ঃ বোঁছ চ্চায় রি বটি ৫৫ 
“সের পুর্ব হইতে মৃত্যুর পর পর্থাত আমাদের বে চিৎসন্ততি থাকে, গালোকে 
্ততির বিচ্ছেদ হয, ইহা কোন কোন দার্শনিকের মত।” ইত্যাদি। 


ক্ষণভঙ্গসিদ্ধি 


ক্ষপতঙগসিদ্ধি ধর্োত্তরাচার্ধ্য-প্রণীত অপর একখানি ভ্তাযগ্রস্থ। ইহাতে বস্তর ক্ষণিকত্ব 
গ্রতিপাদিত হইয়াছে। ভাঁগ্যরাঁজ নামক ভারতীয় বৌদ্ধ পঙ্ডিত তিব্বতাধিপতির লামার 
সাহায্যে এই গ্রন্থ তিব্বতীর ভাষায় অন্গুবাদিত করেন। অনুবাদ'গ্রন্থ এখনও বিস্ঞমান 
আছে। 

প্রমাণবিনিশ্চয়টীক! 

ধর্থোস্তরাচার্যয-প্রণীত অপর একখানি স্তায়গ্রস্থ বিদ্যমান আছে, উহার নাম প্রমাঁধবিনিশ্চয়- 
টাকা ৷ ইহ ধর্মকীত্তির গ্রমাণবিনিশ্চয় গ্রন্থের ব্যাখ্যা মাত্র। পরহিতভদ্র নামক কাশ্মীরীয় 
পঙ্ডিত তিব্বতাধিপতির লামার সাহায্যে এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অন্থবাদিত করেন। গ্রন্থের 
পরিশেষে লিখিত আছে $-_ 

“নকল বিতগ্ডাবাদিগণের পরাভববর্ত ধর্দোত্রাচার্য্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন” 


মুক্তাকুম্ত ( ৮৪৭ খৃষ্টাব্দের পর ) 
ুক্তাকুস্ত নামক এককজ্কন বৌদ্ধ প্ডিত ধর্মোত্তরাচার্য্যের ক্ষণভঙ্গদিদধি গ্রন্থের এক টাকা 
বিরচন করেন। উহার নাম ক্ষণভঙ্গসিদ্ধিব্যাধ্যা। বিনাঁয়ক নামক কোন ভারতীয় বৌদ্ধ 
পণ্ডিত তিব্রতাধিপতির লামার সাহায্যে এই গ্রস্থ তিব্বতীয় ভাষায় অন্থুবাদিত করেন। 
ুক্তাকুস্ত ধর্মোত্তরের পরবর্তী কালের লোক |, অতএব তিনি ৮৪৭ খরষ্টাবের পরে 
্রাহৃততি হইয়াছিলেন। 
অর্চট (৮৪৭ খুষ্টাব্ের পর ) 
অর্চট কাশ্ীরদেশীয় একজন প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ নৈয়া্িক ছিলেন। তিনি ব্রাঙ্গণবংশে 
জন্ম গ্রহণ করিয়া! পরিশেষে বৌদ্ধ ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। জৈন দার্শনিক গুপরয্ব 
স্থরি ১৪০৯ খৃষ্টাবে শ্বীয় যড়দূর্শনসমুচ্চয়বৃত্ি গ্রন্থের বৌদ্ধদর্শন পরিচ্ছেদে অর্চট-্রধীত 
তর্কটাকার উল্লেখ করিয়াছেন। ১১৮১ থৃষ্টাবে রত্বপ্রভ শুরি নামক অপর একজন জৈন 
দার্শনিক স্তান্াদরদ্ববতারিক! গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদে রর নাম উল্লেখ করিয়া 
লিখিয়াছেন $-- 
্ীচুর্সি পুনরাহ। ইহ প্রেক্ষাবতাং নাভি প্রনোজনব রা ব্যাণ্তা ।” 
.-1(স্কানাদরত্বাবতারিক1, ১ম গরিচ্ছেদ )। 
মিনির রবিন নূর উভয়ের নামই উল্লিখিত আছে । বখা,_ 
“অমিতের চপহা,গাৎপর়ার্থসংগমুখেন তোতারঃ শ্রবণ প্রতি প্রোৎসাহ্ত্তে ইতি 


৫৬: সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ১ম সংখ্যা 


র্সস্ররো' মতে । আর্চটত্ত আহ। ন শ্রাবকোৎসাহকমেতৎ প্রামাণ্যাভাবাৎ তেষাং 
চাগ্রমাধাদপবৃত্তেঃ।--( স্তায়াবতারবিবৃতি, ১ম পরিচ্ছেদ ) 
উদ্ধৃত স্থল দেখিরা বোধ হয়, অগ্চট ধর্মোত্তরাচার্ধ্যের পরে অর্থাৎ ৮৪৭ খৃষ্টাবের পরে 
্রা্ভূরতি হইয়াছিলেন। ৰ 
অর্চটের হেতুবিন্দুবিবরণ 
“ ধর্থকীন্তির হেতৃবিনদু গ্রস্থের উপর অর্চট যে টীকা প্রণয়ন করেন, উহার নাম হেতুবিন্দু- 
বিবরণ। এই গ্রন্থ চারি পরিচ্ছেদে বিভক্ত; যথা, (১) শ্বভাব, (২) কার্ধ্য, (৩) 
অন্ুপলব্ধি এবং (৪ ) যড় লক্ষণব্যাখা! । 
গ্রন্থের প্রারস্তে লিখিত আছে যে, অর্চট ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। গ্রন্থের 
শেষভাগে লিখিত আছে যে, কাশ্মীর নগর জন্থু দ্বীপের সার। এখানে অর্চট ধর্মকীর্তির গ্রস্থ 
রোপণ করিয়া! যে ফল উৎপন্ন করিলেন, মূর্খেরাঁও উহার রসাস্বাদ করিতে সমর্থ হইবে। 
দানশীল (৮৯৯ খৃষ্টাব্দ) 
বখন মহীপাঁল বজদেশের রাঁজা ছিলেন, সেই সময়ে অর্থাৎ অনুমান ৮৯৯ ধৃষ্টাঝে দানশীল 
বা দানগ্ীল কাশ্ীর দেশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পরহিতভদ্র, জিনমিত্র, সর্ববজ্ঞদেব এবং 
তিলোপার সমসাময়িক ছিলেন। তিনি তিব্বতদেশে গমন করিয়া! তদানীস্তন নরপতিকে 
সংস্কৃত পুস্তক তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ করিবার বহু সহায়তা করেন। 
সাহার প্রধীত "পুস্তকপাঠোপায়* একখানি উৎকষটগ্রস্থ। এই গ্রন্থের তিব্তীয় অনুবাদ 
এখনও বিস্তমান আছে। দানশীল শ্বয়ং এই গ্রস্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ করেন। 


জিনমিত্র (৮৯৯ প্র্টাব্দ ) 


জিনমিআ কাশ্ীর দেশে জন্স গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি সর্ধজ্ঞদেব, দানশীল ও 'মন্তান্ত 
বৌদ্ধ পঞ্ডিতের সহ তিব্বত দেশে গমন করিয়া! বহু সংস্কৃত পুস্তক তিব্বত্তীয় ভাষায় অস্থ্বাদিত 
করেন। তিনি যে সময়ে তিব্বত দেশে গমন করেন, সেই সময়ে শ্রী-রল্‌ ভিব্বতদেশে ও 
মহীপাল বঙ্গদেশের রাজ! ছিলেন। ইহাতে বোধ হয় যে, জিনমিত . অন্কুমান ৮৯৯ খৃষ্টাফে 
প্রাূর্তি হইয়াছিলেন। 
তিনি ধর্মকীর্তির স্তাযবিনু গ্রন্থের সার সংগ্রহ পুর্ববক স্তায়বিশ্মুপিগার্থ নামে একখানি 
উৎরষ্ট ভায়গ্রনথ প্রণয়ন করেন। নুরেজ্্রবোধি নামক ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত তিবতাধিপতির 
লামার সহযোগিতায় এই গ্রন্থ তিবতীয় ভাষার অন্বাদিত করেন। 


প্রজাকরগুপ্ত (৯৪০ থুষ্টাব্ ) 
যখন মহীপাঁল বঙ্দেশে রাজস্ব করিতেন, রাকাতে 
হন। প্রক্ঞাকরগুণ উপাসফ ছিলেন। তিনি ও প্রজ্ঞাকরদত্তি এক বাকি নছেন।. 


সঙ্গ ১৩২২ ] বৌদ্ধ নায় ৫৭ 


প্রজ্াকয়মতি ভিন্কু ছিলেন। তিনি মহারাঝ চণকের রাজকালে ৯৮৬ খৃ্টাবে বিরুদশিলা 
বিশ্ববিস্ভালয়ের দ।ক্ণবাঁতিদ রক্ষক ছিলেন । প্রক্ঞাকরগুগু-প্রনীত 2015 পুস্তক" 
গুলি প্রসিদ্ধ। 


প্রমাণবার্তিকালঙ্কার 


ধর্থবকীর্তির প্রমাপবার্তিক গ্রন্থের প্রজ্ঞাকরগুপ্ত যে টীক! বিরচন করেন, উহার নাষ 
প্রমাণবার্ডিকালঙ্কার ৷ ভাগ্যরাজ নাঁমক কাশ্সীরদেশীয় বৌদ্ধ পঙ্ডিত তিব্বতাধিপতির লামার 
সাহায্যে এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় মন্ুবাদিত করেন। তদনস্তর নুমতি নামক কোন বৌদ্ধ 
পঙ্ডিত তিব্বতাধিপতির লামার সহযোগিতায় এই অন্ধুবাদ সংশোধন করেন। বিক্রমশিল! 
বিশ্ববিস্ভালয়ের বহু পণ্ডিত এই অস্থ্বাদ-কার্ধে সহায়তা করিয়াছিলেন। মহাপতিত ছুনয়জী 
মিত্র এবং কাশ্শীরের মহাপত্ডিত কুমারী এই অঙ্বাদ-কাধ্যে তত্বাবধান করিয়াছিলেন। 


সহাঁবলস্তনিশ্চয় 
সহাবলস্তনিশ্চয় প্রজ্ঞাকরগুপ্ত-প্রধীত অপর একখানি উৎক্বষ্ স্তায়গ্রনস্থ। নেপালদেশীয় 
পঙ্ডিত শাস্তিভন্ত্র তিব্বতাধিপতির লামার সহযোগিতায় তিব্বতের “দো” জেলার অন্তর্গত 
সেস্কর গ্রামে বসিয়া! এই গর্ব অস্থবাদিত করিয়াছিলেন। 


তর্কভাষা 
প্রজ্ঞাকরগুপ্-প্রণীত তর্কভাঁষ! একখানি উতৎকষটসতারগ্রস্থ। তিব্বতীয় ভাঁষায় ইহার অনুবাদ 
এখনও বিভ্ভমান আছে। তর্কভাঁষ! তিন পরিচ্ছেদে বিভক্ত) যথা--(১) প্রত্যক্ষ, (২) 
্বার্থান্ছমান, এবং (৩ ) পরার্থাছমান। গ্রন্থের প্রারভ্ে এইরূপ লিখিত আছে) . 
প্র্মকীত্তির তর্কশাজ্জ স্ুকুমারমতি বালকগণের বোধগম্য করিবার জন্ত ভগবান্‌ লোকনাথ 
বদ্ধকে প্রণিপাতপূর্বক আমি এই তর্কভাষ! প্রণয়ন করিতেছি ।” 


আঁার্ধ্য জেতারি (৯৪*-৯৮* খু্াঁ ) 

আচার্ধ্য জেতারি ব্রাঙ্মণবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহার পিতার নান গর্তপাহ। 
তিনি বারেকতৃমির রাজ! সনাতনের রাজধানীতে বাস করিতেন। সনাতন মগধের পাল 
বংশীয় রাজগণের অর্ধীনে সামস্ত-রাজা ছিলেন। আত্মীর-স্বজন কর্তৃক তাড়িত হয় জেতারি 
বৌন্ধ ধ্ অবলম্বন করেন এবং মঞু্রীর আরাধনা করিতে থাকেন। হার প্রসাষে অন্রকাম- 
মই তিনি মহাবিষান্‌ হয়া পড়েন। ভিনি বিজশিলা বিখবি্াদরের *পত্িত” ই 
প্ৰ স্বয়ং রাজ! মহাগালের হস্ত হইতে প্রাপ্ত. হত্যা *গন। কথিত আছে, 

দীপ জান বা অতীশ জেতা নিট পঞ্বিতা শিক্ষা ফিযাছিগেন। মহাপাঁক ৯৪, 
ত্টাবে সাপ কারিনা ১৭৭ এবং দীপকর ৯৮, খৃঠানে অঙ্গ গ্রহণ করেধ। অতএব 


পি: সাহিত্য-পরিষহ-্পত্রিকা . [+মদধ্া 


ূ্‌ শা জেতারি অন্ন হী ৯৪০৯৮ টাবোর মধ্যে স্বীবিত হি জেতানরি- 
প্রধীত নিষ্নলিখিত পুস্তকগুলি অতি প্রসিদ্ধ 


হেতৃতত্ব উপদেশ 

আচার্ধ্য জেতারি-প্রণীত হেতৃতত্ব:উপদেশ একখানি উৎকৃষ্ট স্তায়গ্রস্থ। কুমার-কলন 
নামক ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বতাঁধিপতির লামার সহযোগিতায় এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় 
অনুবাদ করেন। অঙ্থবাদ-গরন্থ এখনও বিদ্ভমান আছে। 


ধন্মধর্িবিনিশ্চয় 


আচার্য্য জেতারি-প্রণীত ধর্মধর্িবিনিশ্চয় একখানি উৎকৃষ্ট স্তায়গ্রস্থ। এই গ্রন্থ 
এক্ষণে পাওয়া যায় না। কিন্তু তিব্বতীয় ভাষায় ইহার অন্গবাদ এখনও বিস্তমান আছে। 
বালাঁবতার-তর্ক 
বালাবতার-তর্ক নামে জেতারি-প্রণীত অপর একখানি স্তায়গ্রন্থ বিস্তমান ছিল। এই 
গ্রন্থ এক্ষণে পাওয়া যায় না। কিন্তু ইহার অনুবাদ তিব্বতীয় ভাষায় বিস্তমান আছে। 
নাগরক্ষিত নামক ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত তিববতের কোন লামার সহযোগিতায় এই গ্রন্থ 
তিব্বতীয় ভাষায় অন্ুবাদিত করেন। এই গ্রন্থ তিন পরিচ্ছেদে বিভক্ত ) বথা,--(১) প্রত্যক্ষ, 
(২) স্ার্থাুমান এবং (৩) পরার্থাহমান। বালাবতার-তর্ক গ্রস্থের প্রারস্তে এইরূপ লিখিত 
আছে,--দষিনি শ্বীয় উপদেশের প্রভায় অজ্ঞানান্ধকার সম্পূর্ণরূপে নিরম্ত করিয়াছেন এবং 
বিনি জ্রিলোকের একমাত্র প্রদদীপ, সেই তগবান্‌ বুদ্ধদেব চিরকাল বিজয়ী খাকুন।” 
জিন (৯৮৩ থুষ্টাব্দ) 
জিন একখানি উৎকৃষ্ট স্টার গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, ইহার নাঁষ প্রমাণবাপ্তিকালঙ্কারটীক1। 
বিক্রমশিলা বিশ্ববিস্তালয়ের পঙ্ডিত দীপক্কর তিব্বতাধিপতির লামার সাহাধ্যে অনুমান ১০৪৪ 
খৃষ্টান এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত করেন। 
কোস্কণ প্রদেশে জিনভদ্র নামক এক বৌদ্ধ পণ্ডিত বাস করিতেন। বোধ হয়, তিনি ও 
প্রমাণবান্ধিকালঙ্কারটাকা -প্রপেতা একই ব্যক্তি। ইনি বিক্রমশিল! বিশ্ববিস্ভালয়ের পঞ্ডিত 
িযাকিযাগি অতএব অনুমান ৯৮৩ থৃষ্টানবের লোক । 
জ্ঞানস্রী (৯৮৩ থ্ষাব) 
জান মির গৌড়দেশে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি একজন প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ নৈয়ারিক। 
আনন দামক একজন. ৈযারিক কান্সীরে বিদ্তদান ছিলেন। গৌঁড়ের জ্ঞানদিক ও 
“কাীয়ের জ্ঞানতীতত্ এফ ব্যক্তি ফি না,. বল! বা. না! জানজীবিত পথম বক 
বানের অসুরতান করিতেন? পরে তিনি মহাঁধানষতে অন্ধাবান্‌ ফ্ঘ। দীপ্র বা জান 


দস] তো্গ্তাম  & 
অতীশ জ্ঞানপ্রীমিত্রের নিকট অনেক বিষয়ে সবিশেষ খাণী ছিলেন। মগধের রাজা চণকেয় 
রাজত্বকালে অনুমান ৯৮৩ খৃষ্ঠাবে জ্ঞানইমিত্র বিক্রমশিল বিশ্ববিস্তালয়ের ছাররক্ষকের পদে 
নিষুক্ত হন। খৃষ্টীয় ১৪শ শতাবীতে হিন্দু নিক দাবার ্ধদংগাহের বন্ধন 
্রস্তাবে জঞানঞ্রীর মত উদ্ৃত করিয়াছেন ) বথা,-- 
তহুক্তং জ্ঞানশ্রিয়া-_ 
বৎ সৎ তৎ ক্ষণিকং যথা জলধরঃ সম্তশ্চ ভাবা অমী 
_ সত্তাশক্িরিহার্থকর্দ্দগি মিতেঃ নিদ্ধেষু সিন্ধা! ন স1। 
নাপ্যেকৈব বিধান্যথ! পরক্কতেনাপি ক্রিয়াদির্ডবেৎ 
দ্বেধাপি ক্ষণভঙ্গসম্ততিরতঃ সাধ্যে চ বিশ্রাম্যতি ॥ 
--সর্বদর্শনসংগ্রহ। 
জানভ্রী-প্রণীত নিম্নলিখিত স্তায়গরস্থ প্রদিদ )-- 
প্রমাণবিনিশ্চয়টাকা 
প্রমাণবিনিশ্চয়টাক! একথানি প্রামাণিক ন্তায়গ্রন্থ। ইহা ক্তান্রীভ্ব-প্রণীত। 
ধর্মকীর্ডির প্রমাণবিনিশ্চন় গ্রন্থের ইহা! টাক মাত্র । এই গ্রন্থ জ্ঞানস্রীভদ্র স্বত্ং তিব্বতাধি- 
পতির লামার সহযোগিতায় তিব্বতীয় ভাষায় অন্বাদ্দিত করেন। 
কার্য্যকারণভাবসিদ্ধি 


কাধ্াকারণভাবসিদ্ধি একখানি উৎকৃষ্ট স্তায়গ্ন্থ। জ্ঞানশ্রীমিত্র এই গ্রন্থের প্রণেতা। 
কুমার কলস নাঁষক ভারতীয্ন বৌদ্ধ পণ্তিত তিব্বতাধিপতির লামার সহযোগিতায় এই গ্রন্থ 
তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত করেন। তদনস্তর নেপালদেশীয় পণ্ডিত অনস্তত্রী পূর্বোক্ত 
লামার সহযোগিতা অঙ্গবাদগ্রন্থ সংশোধিত করেন? 
রত্ববজ (৯৮৬ খঙ্টাব্) 


কাশ্শীরদেশে ব্রাহ্মণকুলে রত্বব্রজ্ের জম্ম হয়। তাহার পূর্ব্বপুরুষগণ তীথিক শাস্ত্রে বিশেষ 
নিপুণ ছিলেন। তাহার পিতা হরিভদ্র বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। রত্ববজ্জ উপাসক ছিলেন। 
তিনি ৩৬ বর্ধ বয়স পর্যযপ্ত বৌদ্ধনুত্র, মন্ত্র গ্রতৃতি উত্তমরূপে অধ্যয়ন করেন। তদনস্তর তিনি 
মগধ ও বজাসনে আগমন করিয়া! চক্রংবর, বন্ধুবরাহী প্রত্ৃতি বৌদ্ধ দেবতার মুখাবুজ 
অবলোঁকন করিতে সমর্থ হন এবং &ঁ সকল দেবতার সাহায্যে সমগ্র বৌন্ধ-শান্তরে পারদর্শী 
হইয়া! পড়েন। তিনি বিক্রমশিলা বিশ্ববিভালয় হইতে প্রশংসাপত্র প্রা্ড হইয়! এ বিশ্বিদ্তা- 
লয়ে দ্বার-রক্ষকের কার্ষ্যে নিধুক্ত হন। তদনন্তর তিনি কাশ্মীরে প্রত্যাগমন করিয়া! উদ্ভানের 
(কারুলের) পথে তিব্বতে গদন করেন.। তিব্রতে তিনি “চারা” এই নামে প্রসিদ্ধ 
ছিলেদ। যে লয়ে রাঁজা চণক নঙ্গধের সিংহাসনে অধিন্ধ় ছিলেন, 7 
খা রর গীত হন । তাহার প্রগীত নিরলিখিত রথ পলি). 


ূ | প্রয়োগ এর | 
.- প্রবজুক্ক ত হুকিপ্যোগ একখানি উংন্কই ভারগ্রথ। র্তৃতিশান্ত নাক, ভারতীয় 
রঃ পর্ডিত তিব্বতাধিপতির লামার সহযোগিতায় এই গ্রন্থ ভিব্বতীয় ভাষায় অন্থ্বাদিত 
করেন। 
রত্বাকরশাস্তি (৯৮৩ খ্র্ান্দ ) 

রত্বাকরশাস্তি তিববভ দেশে আঁচার্ধ্য শান্তি ব| শান্তিপ নামে প্রপিদ্ধ ছিলেন। তিনি 
ওদস্তপুরের সর্বাস্তিবার-সম্প্রদায়ের মধ্যে দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং বিক্রমশিলা বিশ্ববিস্তালয়ে 
জেতারি, রত্বকীত্তি প্রভৃতি অধ্যাপকের নিকট হুত্র ও তন্ত্র অধ্যয়ন করেন। মগধের রাজ! 
চণক অন্্মান ৯৮৩ খুষ্টাব্ষে রত্বাকরশাস্তিকে বিক্রমশিল! বিশ্ববিস্ভালয়ের দ্বার-রক্ষকের 
পদে নিযুক্ত করেন। তিনি বহু তীথিককে তর্ক-যুদ্ধে পরাজিত করিয়া সিংহলের রাজার 
আহ্ানে সিংহলহ্বীপে গমন করেন এবং তথায় বৌদ্ধ ধর্মের বুল প্রচার সাধন করেন। 

রত্বাকরশাস্তির গুরু রদ্বকীত্তি সম্বন্ধে বিশেষ কোন বিবরণ পাওয়! যায় না। রাজা 
বিমলচন্ত্রের সময়ে এক রত্বকীর্তি জীবিত ছিলেন। তিনি মধ্যমকাঁবতারটীকা, কল্যাণকাণ্ড 
এবং ধর্মাবিনিশ্চয় গ্রন্থ বিরচন করেন। অপোহদিদ্ধি ও ক্ষণতঙ্গসিদ্ধি এই ছুই গ্রন্থের 
প্রণেতা! রদ্বকীর্ডি অবশ ভিন্ন ব্যক্তি। স্থিরদূ্ষণ এবং বিচিজ্রাক্বৈতসিদ্ধি বৌধ হয়, এই 
শেষোক্ত রত্বকীত্তিই বিরচন করিয়াছেন। তিনিই বোধ হয়, রত্বাকরশাস্তির গুরু। 

রদ্বাকরশাস্তি ছন্দোরত্বাকর নামে একখানি ছন্দোগ্রস্থ বিরচন করেন। ইহার তিব্বতীয় 
* অন্্বাদ বিভমান আছে। 

্ি বিজ্ঞপ্তিমাত্রসিদ্ধি 

রযাকরশান্তি-গ্রণীত বিজ্তিমাতরলিত্ধি একখানি উপাদের তায়গ্রন্থ। নেপালদেশীয 
বৌদ্ধ পঞ্ডিত শাস্তিভদ্র তিববতদেশের দো জেলার কোন বিদ্বান্‌ লামায় সহযোগিতায় এই গ্রন্থ 
'ভিষ্বতীয় ভাবার অন্থবাদিত করেন। অন্থবাদ-গ্রস্থ এখনও বিদ্তমান আছে। 

অন্তব্যাণ্তি . 

সুত্বাক্করশান্তির অন্তর্ব্যাপ্তিও একখানি উৎরষ্ট স্তারগ্রস্থ । কুমারকলস নামক ভারতীয় 
€বৌদ্ধ পর্তিত ভিব্বতার্ধিপতির লামার সাহায্যে এই গ্রন্থ তিব্ব তীর ভাষায় অন্থ্যাদিত করেন। 
'সুল বংস্কত জন্তবযাণডি গ্রন্থের প্রতিলিপি নেপালে বিজ্ঞান আছে। এই গ্রন্থের পণ নাম 
গ্রঠািননদ। 

১4 বাগ্ডট (৯৮৩ঙউাব ) রী | 

. বাগ র্বজনিকাদিকা একখানি উৎরষ্ঠ ভারগরস্থ। টা রি রি 

একই কি কিল, রঙা যার না।. বাট বনতবত, ৯৮০ খুটাবে: হিনবমান ছিলে... 





১ 
 ষমারি (১০৫০ টি ) 

বারি ব্যাকয়ণ ও ভারশান্ে সুপত্ডিত ছিলেন, বিস্ত তাহার আর্থিক অবস্থ! নতি: 
শোচনীয় ছিল । তিনি পরিবার ভরণপোষণ করিতে অসমর্থ হুইয়| একদা বজ্রাসনে 
(বুদ্ধগয়ায় ) আগমন করেন। তথায় তিনি এক যোগীর নিকট তাহার দারিদ্র্যের বিষয় বর্ণন 
করিলে যোগী উত্তর করেন,-_-“আপনার! পঙ্ডিত, এই অহঙ্কারে যোগীদিগকে ঘ্বণ! করিয়। থাকেন 
এবং তীহাদের নিকট ধর্ম শ্রবগ করেন না। অতএব আপনাদের দারিদ্র্য অবশ্তস্তাবী ৷” 
এই কথা বলিয়া! যোগী বন্ুধর মন্ত্র উচ্চারণ করিবামাত্র যমারির অতুল প্শ্বধ্য উৎপর হুইল। 
তিনি স্থখে কাল যাপন করিতে লাগিলেন । তদনস্তর তিনি স্বীয় বিভভাবত্তায় বিক্রমশিলা বিশ্ব- 
বিভালয় হইতে প্রশংসাপত্র লাভ করেন। যমারি নয়পাল রাজার সমসামগ্নিক। অতএব 
১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন । 


প্রমাণবারতিকালস্কারটাকা 


প্রমাণবাত্তিকালঙ্কারটীক। বমারিপ্রণীত একখানি উৎকষ্ট ন্তায়গ্রস্থ। প্রজ্ঞাকরগুপণ্ত 
প্রমাণবাত্তিকালঙ্কার নামে যে গ্রন্থ বিরচন করিয়াছিলেন, ইহ! তাহার টীক। মাত্র। স্থুমতি 
নামক ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বতাধিপতির লামার সহযোগিতায় হলাসা নগরের সঙ্গিকটে 
বমিয়। এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অন্ুবাদিত করেন। গ্রন্থের শেষভাগে লিখিত আছে ১ 

"আমি এই.টীকা বিরচন করিয়৷ যে অক্ষয় পুণ্য লাভ করিয়াছি, তাহার ফলে সংসারের 
লোকলমুহ পরম শক্র মৃত্যুকে পরাভব করিয়া অবিনখ্বর পরিনির্ববাণ লাভ করুক ।” 

শঙ্করানন্দ (১০৫* খৃষ্টাব্দ) 

কাশ্মীরের কোন ব্রাঙ্গণ-বংশে শঙ্করানন্দের জর্মহয়। তিনি সর্ববিভ্ভান্ব পারদর্শী ছিলেন 
এবং স্তারশান্ত্ে তাহার অসামান্ত পাণ্ডত্য ছিল। তিনি ধর্মমকীত্তিকে পরাতৃত করিস একখানি 
মৌলিক ভ্ায়গ্রস্থ লিখিবার বাসন! করিয়াছিলেন, কিন্ত ত্বপ্নে তাহার প্রতি আদেশ হইল,-- 
প্র্মকীত্তি একজন আর্ধ্য। তাহাকে পরাস্ত কর! কাহারও সাধ্য নছে। ধর্কীত্তির গ্রন্থে 
যদি ভুমি কোন ভ্রম দেখিয়া থাক, ইহা! তোমার বুদ্ধির ভ্রম।” এই উপদেশবাণী শ্রবণ করিয়া 
শস্বরানন্দের মনে অস্থতাপ উৎপর হইল। তিনি ধর্মকীত্তির প্রমাণবাত্তিক গ্রন্থের এক টাকা 
ধিরচন করিলেন। যখন নয়পাল বঙ্গদেশের রাজা ছিলেন, সেই সময়ে অর্থাৎ অসুমান -১৯৫* 
কনে পাম কাীরবেশে জীবিত ছিদেন। তাহার প্রণীত নিম্লিখিত 2০ 

প্রমাণবার্তিকটীক! রি 

পানী পরপবাধকটাক একখানি উপাদের থরস্থ। ধর্কীতির প্রমাশবাস্তিক 

ইর ইহ! একখানি. অপুর্ব ব্যাখ! ৷ ইরজিতজ্ন বিভক |. বা এখনও 
বীরেন আছে।.. ই রি 





৬২ . শাহিত্য-পরিষৎপজজিকা . [ দখা 


. সম্বন্ধপরীক্ষান্থুসার 

শন্করানন-প্রণীত সন্বন্ধগরীক্ষান্থসারও একখানি উৎকৃষ্ট ভারগ্রস্থ | ইহা ধর্শ কীর্তির" সংন্ধ- 
পরীক্ষা গ্রন্থের টীকা মাত্র। পরহিতভঙ্র নামক ভারতীক্ন বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বতাধিপতির 
লামার সহযোগিতায় এই গ্রন্থ ভিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত করেন। অন্থবাদ-গ্রস্থ এখনও 
বিস্তমান আছে। গ্রন্থের প্রারস্তে এইন্সপ লিখিত আছে )-- 

“যিনি সংসারের সহিত সম্বন্ধ একেবারে ত্যাগ করিয়াছেন, ধাছাতে অহঙ্কার ও মমকারের 
লেশমাজ নাই এবং বিনি সমস্ত ক্রি! হইতে তন্ত্র, সেই বুদ্ধদেবকে আমি নমস্কার করি।” 

অপোহসিদ্ি 

শঙ্থরানন-প্রণীত অপোহসিদ্ধি একখানি অমূল্য স্তায়গ্রস্থ। মনোরথ নামক কাঁশ্ীর- 
দেশীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বতাধিপতির লামার সহযোগিতায় কাশ্ীরে বসিয়া! এই গ্রন্থ তিব্বতীয় 
ভাষায় অনুবাদিত করেন। গ্রন্থের প্রারস্তে এইরূপ লিখিত আছে )-- 

“বিনি সকল ভ্রান্তি হইতে পরিমুক্ত 'এবং বিনি সর্বকালে জীবের ছিতসাধনে রত, সেই 
সর্বজ্ঞ বুদ্ধদেবকে নমস্কার করিয়া ও তাহার করুণার উপর নির্ভর করিয়৷ আত্ম ও পর--এত- 
ছতয়ের সন্বন্ধহথচক অপোহবাদ ব্যাখ্যা করিতেছি ।” 


প্রতিবন্ধসিদ্ধি 


_ শঙ্চরানন্দ-প্রণীত গ্রতিবন্ধসিদ্ধিও একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ । ইহাতে কার্ধ্য ও কারণের সম্বন্ধ 
নিরূপিত হইয়াছে । ভাগ্যরাজ নামক ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বতাধিপতির লামার 
সহযোগিতায় এই গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষা অন্ুবাদিত করেন | অঙ্গবাদ-গ্রনস্থ এখনও 
বিদ্ভমান আছে। 


স্্ীনতীশচন্দ্র বিগ্যাভূষণ 


4, 
শ্রা্িং-মপুর 

প্রীবিক্রপুর কোথায়? হরিবর্দেব, ভোজবর্ধা, শ্ীচন্ত্র, বিজয়সেন, বল্লালসেন এবং 
লক্গমণসেন প্রমুখ বঙ্গ-রাজগণের' তাত্রশাসনোক্ত বিক্রমপুর-অর্বদ্ধাবার কোথায়? জ্যোতিবর্ধা, 
বঙ্জবর্শা, জাতবর্শা, শ্তামলবর্ম্মা, বিশ্বপূপসেন, কেশবসেন প্রভৃতি রা'জন্তবর্গের ম্থৃতি'বিজড়িত 
বিক্রমপুক্ন কোন্‌ স্থানে অবস্থিত? এ পধ্যস্ত বাঙ্গালার আবাল-বৃদ্ধ-বনিত1 সকলেই মনে 
করিত এবং সমুদয় প্রীতিহাঁসিকগণই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, ঢাকা-বিক্রমপুরেই 
বঙ্গ-রাগগণের অয়স্বন্ধাবার প্রতিষ্ঠিত ছিল। এ সম্বন্ধে কেহ কখনও অবিশ্বাসের রেখাপাতও 
কয়েন নাই। সম্প্রতি প্রাচ্যবিচঞামহা্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্থ সিদ্ধান্তবারিধি মহাশয় নদীয়া 
জেলার দেবগ্রাম-বিক্রমপুরের সন্ধান পাইয়া, দেবগ্রামের প্দষদমার ভিটাকেই* বল্লালসেনের 
সীতাহাটা তাত্রশাসন-বণিত বিক্রমপুর-জয়স্কন্ধাবারের ধ্বংসাবশেষ বলিয়! প্রতিপন্ন করিতে 
সমুতনুক হুইয়াছেন(১)।- সুতরাং এখন প্রশ্ন উঠিয়াছে, “বিক্রমপুর-জয়নবন্ধাবার” কোন্‌ স্থানে 
অবস্থিত ছিল? উহু! কি ভীম-প্রবাহ।, ভীষণ-তরজস্ুল পদ্মা-মেঘনাদের সলিল-সিক্ত ঢাকা- 
বিক্রমপুর প্রদেশের কোনও স্থানে অবস্থিত ছিল, ন| পুত-সলিল জাহবীর প্রাচীন 
প্রবাহের তীরদেশে দেবগ্রাম-বিক্রপুরমধ্যেই সংস্থাপিত ছিল? এত কাল কি আমর 
পুরুষপয়ম্পরাক্রমে ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হইয়াই ঢাকা-বিক্রমপুরকে বঙ্গাধিপতিগণের লীলা- 
নিকেতন বলিয়! বিনা! বিচারেই গ্রহণ করিয়াছি, না উহা সত্যের সুদৃঢ় ভিত্তির উপরই 
দ্বপ্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে? যাহা হউক, কথাটা যুখন একবার উঠিয়াছে, তখন ইহার চূড়ান্ত 
মীমাংস! হওয়াই সঙ্গত। “সত্য প্রিয়ই হউক আর অপ্রিয়ই হউক, সাধারণের গৃহীত হউক 
অথব! প্রচলিত মতের বিয়োধীই হউক, তাহার জন্ত ভাবিব না”। বিনা! প্রমাণে আমর! 
কিছুই বিশ্বাস করিব ন! এবং সত্য বলিয়। গ্রহণ করিব ন!। 

এখানে বলিয়! লাথি যে, "হিতবাদী” ও "অযৃতবাজার* পতজিফায় নগেন্ত্র বাবুর এই অভিনব 
আবিষ্কারের কাহিনী পাঠ করিয়াই আমার দেবগ্রাম-বিজরষপুয় সন্দ্শন করিবার স্পৃহা জন্মে । 
ফলে গত ২৯শে ফাল্তন তারিখে এ স্থানে গমন করিয়া দেবগ্রাম-বিক্রমপুরের প্রাচীন কীর্তির 
নিদরননিগুলি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়৷ আসিয়াছি এবং দেবগ্রামের সপ্ততিবর্ধবয়গ্ধ কতিপর 
সঙ্গত ও পদস্থ বৃদ্ধের নিকট অনুসন্ধান করিয়া, “দমদমার ভিটা” ( এই তিটাকেই নগেক্জ বাবু 
বল্লালের. ভিটা! বলিয়া প্রমাগ করিতে সমুতস্ুক ), সাওতার দীখী, দেবকু, কুলইচণী গ্রভৃতির 


পীশীীাটঁ১৫১৫১ র্টের্ট্া টা শী ীাাশীীটী 

108. খ্টম বজীয-সাহিত্য-সপ্মিলদের অভার্থনা-মদিতিয় সম্পাক শীযু দেখেররনাথ মি কর্তৃক প্রকাশিত 
এ উদ গেগাখ বহ গ্াচাধিদ্তামহার্দঘ কর্তৃক স্পা ০ টিটি 
খহাশিরর গমীগাধিণী একাপিজ হইরাছে। ৫3 


নী সাহিতা-পরিষৎ-পল্তিকা.... [৯সাখা 


ঘধাসন্তর তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি। দেবগ্রামের প্রাচীন অধিবাপিগণ দমদমার ভিটাকে “দেবল 
রাজার ভিটা” বলিয়াই জানেন, বল্লালের সহিত ইহার কোনও সঘন্ধ থাকার বিষয় তাঁহারা 
একেবারেই অনবগত। গত বঙগীয়-দাহিত্য-সম্মিলনের অষ্ম অধিবেশনে শ্রদ্ধের প্রীবুক্ত 
রমাগ্রসাদ চন্দ মহাশয়ের বাচনিক অবগত হইয়াছি যে, বরেন্্র অনুসন্ধান-সছিতির অনুসন্ধানের 
ফলেও দমদমার ভিটার সহিত বল্লালের কোন সম্বন্ধ নির্ীত হুয় নাই। যাহ! হউক, এতৎ* 
সম্পর্কে হিতবাদী পত্রিকার স্তপ্তে বিস্তর আলোচন! করিয়াছি, স্থৃতরাং এ স্থলে তাহার 
পুনরাবৃত্তি নিশ্রয়োজন। আমার এই আলোচনায় সম্ভবতঃ কাহারও কাহারও মনোবেদন! 
উপস্থিত হুইয়াছিল, তাহারই ফলে দেবগ্রামনিবাপী কতিপয় প্রৌঢ় ভদ্রলোক ছিতবাদী 
পত্রিকার 'আমার প্রবন্ধের গ্রতিবাদ করিয়াছিলেন। দেবগ্রাম-বিক্রমপুয়ের পুরাকীর্তির 
ধ্বংসাবশেষগুলি বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া আমার ক্ষীণ বুদ্ধিতে যাহ! সত্য বলিয়া প্রতিভাত 
হইয়াছে, আমি অকপটে তাহাই পিপিবন্ধ করিয়াছি, পরস্ত কাহারও মনে কেশ দেওয়া 
আমার অভিপ্রেত নহে। 

বর্তমান প্রবন্ধে প্রথমতঃ বর্ধমানের ইতিকথা নামক পুস্তকের স্থান-পরিচয় প্রসজে 
লিখিত--“দেবগ্রাম-বিক্রমপুর” শীর্ষক প্রবন্ধের আলোচনা করিয়া, উপসংহারে শ্রীবিক্রদপুর- 
জয়্বন্ধাবারের অবস্থান নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিব। . 

আলোচ্য পৃশ্তকের ৫৬ পৃষ্ঠার ১৯শ ও ২*শ সংখ্যক চিত্রের পাদদেশে লিখিত “বল্লালের 
ভিটা হইতে প্রাপ্ত পাথরের এক ধার”, “বল্লালের ভিটা হুইতে গ্রাপ্ত পাথরের অপর ধার” 
সম্ভবতঃ লিপিকরগ্রমাদ। কারণ, এই প্রম্তরখণ্ড দেবগ্রামের জনৈক ভদ্রলোকের অস্তঃপুর স্থিত 
একটি ক্ষুত্্ গৃহের দ্বারদেশে রক্ষিত আছে এবং ইহা! তাহার অন্তঃপুরের একটি কৃপ খনন করিবার 
সময়ে ভৃগর্ভমধ্যে পাওয়া গিয়াছিল । 

নগেচ্ছ বাবু, গোপালভষ্ট এবং আনন্দভট্রেয় এজমালীতে লিখিত এবং পুজ্যপাদ মহামহো-. 
পাধ্যার শ্রীযুক্ত হুরপ্রসাদ শাহী মহাশয়ের যদ্বে এসিয়াটিক সোসাইট কর্তৃক প্রকাশিত 

বঙ্লাল-চরিতের-- 


"্বসতিত্ম নৃপঃ শ্রীমান্‌ পুর! গড়ে পুরোত্মে। 
কদাচিন্বা যথাকামং নগরে বিক্রমে পুষে ॥ 
স্বর্গে কদাচিৎ! প্রাসাদে জুমনোহরে । 
বমমাগঃ সহ আ্্ীভিদ্দিবীব জিদিবেশ্বরঃ ॥” 


এই সক অধ্যাহার করিয় লিখিরাছেন,- চা শত বর্ধ পূর্ব রচিত নত বাদ, 
চক্িতেও লিখিত আছে-_বঙ্লালসেন কখন গৌড়ে, কখন বিজ্রধপুরে.. এবং কখন স্গ্রাম না 
হবর্জানে অবস্থান করিতেন। চান শত বর্ষের এই এবাদ-বাক্য হইতে: ধনে হছে 
বযেজের মধ্যে (গীত নগরে, ঝাবেশে বিজমপুষে এবং বদেশে বাব্রাবে নরালনেল সান, 





সন ১৬২২] স্্রীবিক্রমপুর 1৬৫. 


কার্যোপলক্ষে সময় সময় অবস্থান করিতেন ।” বিক্রমপুর যে য়াঢ়দেশে অবস্থিত, তাহ! বল্লাল" 
চরিতের এই ক্লোকটি হইতে পাওয়া যায় ন|। 

সাধারণতঃ ছইথানি বল্লাল-চরিত দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে একখানি ৬হরিশ্চন্্ 
কবিরদ্ব কর্তৃক প্রকাশিত এবং অপরখানি পুজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হর প্রদাদ শাস্ত্রী 
মহাশয়ের যত্বে এপিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক মুদ্রিত। বলা বাহুল্য যে, উভয় বল্লাল-চরিতই 
গোপালভষ্ট ও আনন্তট্ট কর্তৃক লিখিত বলিয়া উল্লিখিত হইলেও এই উভয় পুস্তকের ভাষা 
ও ব্ষিয়গত পার্থক্য যথেষ্ট রহিয়াছে । বিশেষতঃ এই শ্লোক ছুইটিও ৬হরিশ্চন্ত্র কবিরদ্ব- 
প্রকাশিত বল্লাল-চরিতে দৃষ্ট হয় ন7া। ম্থৃতরাং কোন্ধানিকে প্রামাণিক বলিয়! গ্রহণ করিব ? 
আচার্যপাদ শাস্ত্রী মহাশয় কেবলমাত্র একথানি হস্তলিখিত পুথি অবলম্বন করিয়াই বল্লাল- 
চরিত প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্ত এই পুথিও কাগজে লেখা, তালপাতায় নহে। হ্ৃতরাং 
শান্্রী মহীশয্বের আদর্শ পুথি যে প্রাচীন নহে, তদ্বিযয়ে কোনই সন্দেহ নাই। শুনিতে পাওয়া 
যায় যে, চুড়ায় এক নুবর্ণবণিকের বাড়ীতেও একথানি বল্লাল-চরিত আবিষ্কৃত হইয়াছিল, 
সুবর্ণবণিক্‌ জাতির প্রাচীন সামাজিক মর্ধ্যাদা এই গ্রন্থে বণিত আছে। এ ক্ষেত্রে এই বইখানি 
যে পরবর্তী কালে রচিত হয় নাই, তাহাই বা কে বলিতে পারে? চুচুড়ায় প্রা্ড বইখানি 
কিন্তু এখনও প্রকাশিত হয় নাই। 

শাস্ত্রী মহাশয়ই রাঁমচরিত গ্রন্থ আবিষ্কার করিয়াছেন। রামচরিতের গ্রতিহাসিক তথা- 
গুলি যেরূপ সরল, বল্লাল-চরিতের কথাগুলি তন্রূপ সরল নহে। ইহাতে বৃথ! বাগাড়ম্বরেরও 
বাহুল্য পরিলক্ষিত হয়। রাম-চরিতে শত শত এতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ রহিয়াছে এবং 
তাহাক্স সমুদয়গুলিই তাত্রশাসন বা শিলালিপির প্রমাণ দ্বার! সমর্ধিত হইয়াছে। কিন্তু বল্লাল- 
চরিতে গ্রতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ নাই বলিলেই হয়। যাহাও ছুই একটি আছে, তাহার 
সমর্থনকারী প্রমাণ অস্তাবধি কিছুই আবিষ্কৃত হয় নাই। বল্লাল মেনের একথানি মাত্র 
তাঅশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে । সুতরাং অপর পক্ষ যদি এ কথ! বলেন যে, ভবিধাতে আরও 
খোদিতলিপি আবিষ্কার হইলে বল্লাল-চরিতৌক্ত প্রতিহানিক ঘটনাগুলির সমর্থন বাহির হইবে, 
তবে তাহাদের কথার উত্তরে বলিতে হয় যে, সমর্থক প্রমাণ আবিফার না হওয়! পর্ধ্ত্ত 
বল্লাল-চরিত এ্রীতিহাসিক গ্রন্থ বলিয়। গণ্য হওয়া উচিত নয়। 

রাম-চরিত সমসাময়িক ব্যক্তির লেখনী-প্রস্থত। পক্ষান্তরে বল্লাল-চরিত বল্লালের যৃত্যুর 
প্রায় চারি শত বৎসর পরে রচিত হইয়াছে । অতএব রাম-চরিতের কথা যেমন করিয়া! বিশ্বাস 
কর! যায়, বল্লাল-চরিতের কথ! তেষন করিয়া বিশ্বাস কর! উচিত নয় । অতএব বল্লাল-চরিতের 
খঞ্লোক ছইটির মূল্য অতি অল্প। বিশেষতঃ বল্লাল-চরিতেও এমন কোন কথ! উন্লিখিত 
হয় নাই, : যাহার উপর নির্ভর করিয়া বিক্রমপুরকে অনায়াসে রাদদেশে স্থাপিত করা! 
গাচীন বিরুমপু মগর যেখানে অবস্থিত ছিল, নগেজ বাবু সেখানে কখনও যান নাই। 


৬৬. লাহিত্য-পরিষখ-পত্তিকা [১বধ্থা 


দম ভিট! হইতে বিক্রমপুরের দুরত্ব প্রায় পাঁচ মাইল। এই দমদমার ভিটাতেই বল্লাল 
সেনের প্রীবিক্রমপুর-অয়স্বন্ধাবার, রাজধানী ব! প্রাসাদ প্রতিষ্ঠিত ছিল বলিয়া নগেন্র বাবু প্রমাণ 
করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। তাহা হইলে তাত্রশামনাদিতে দেবগ্রামের নাম উল্লিখিত ন! 
হইয়া বিক্রমপুরের নাম উল্লিখিত হইয়াছে কেন? বিক্রমপুর হইতে পাচ মাইল দূরবর্তী দমদমার 
ভিটায় জরম্কদ্ধাবার বা রাজধানীই বা কেন প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছিল? নগেন্জ বাবু বলিতে 
পারেন যে, বিক্রমপুর সহর দমদমার ভিটা পর্যন্তই বিস্তৃত ছিল, কিন্তু তাহা হইলে বিক্রমপুর 
ও দমদমার মধ্যবর্তী বিভীর্ণ প্রান্তরমধ্ে কোনও প্রাচীন কান্তির নিদর্শন নাই ফেন? 
নগেন্জ বাবু হর ত বলিবেন, রাজধানী ছিল বিক্রমপুরে, কিন্ত রাগ বাড়ী ছিল তাহা হইতে পাঁচ 
মাইল দূরবর্তী দমদমায়। কিন্তু পুরাকালে রান প্রামাদ নগরের কেন্তরস্থানেই নির্মিত হইত, 
বড় জোর নগর-প্রাসাদের মধ্যেই অবস্থিত থাকিত। নগরের বাহিরে পাঁচ মাইল দুরে রাঁজ- 
প্রাসাদ, ইহা অশ্রতপূর্বব। সুতরাং যদি .দমদমার ভিটা বল্লালের ভিটা বলিয়াই পরিচিত 
থাকে, তবুও উহ! বল্লাল সেনের রাজধানী, রাজ প্রাসাদ বা! জযস্বন্ধাবার হইতে পারে না। 
দমদমার ভিটা ও সাওতার দীঘী হইতে ছুইটি জাঙ্গাল রামপাল ও নবদ্বীপ পর্য্যস্ত যে 
সম্প্রসারিত ছিল, তাহা সত্য বটে এবং এই জাঙ্গাল হয় ত বল্লালসেনেরই নির্ষিত। কিন্ত 
তাহা দ্বার! কি গ্রমাণিত হইবে যে, এই জাঙ্গাল যেস্থানে আসিয়াছে, সেই স্থানেই বল্লালের 
রাজধানী প্রতিষঠঠিত ছিল? 

'নগেন্জ বাবু *বিক্রম-তিরস্কত-সাহসাঙ্ক*পদের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া! দেবগ্রামপতি বিক্রম 
রাজকে বিক্রমাদিত্যের সমতুল্য বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। দেবগ্রামের বিক্রমরাঁজ ঘষে 
সাহসাঙ্ক নামে পরিচিত হুইতেন, তাহার প্রমাণ কি? এই সাহসান্ক পদ বাবহার করিয়া 
প্রশস্তিকার হয় ত পুরাকালের বিক্রমাদিত্কে অথবা! চালুক্য-বংশের সাহসান্ককে বিজ্বয়সেন 
অপেক্ষা খাটো করিয়াছেন। দেবগ্রামের বিক্রমরাজ সম্বন্ধীয় এন্সপ কোনও গ্রমাণই 
অন্তাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই, যাহার উপর নির্ভর করিয়! স্বচ্ছন্দ তাহাকে ভারত-প্রসিদ্ধ 
বিক্রমাদিত্য অথব! চালুক্যবংশীয় সাহসাঙ্ক নৃপতির় সহিত তুলন| করা! যাইতে পারে । দ্ুতরাং 
এ স্থলে সহসা পদ ছার! দেবগ্রামাধিপতি বিক্রমরাজের কোনও ইঙ্গিত কল্পন! কর! বায় না । 
সাহসাঙ্ক নামে একজন রাজ! ছিলেন; তিনিও বিজয়সেনের সমসামরিক ব্যক্তি। ই 

তাহাকে ছাড়িয়! আমন! ক্ষুত্র গ্রামের ক্ষুত্র ভৃপ্থামীকে কেন ধরিতে যাই? 
দেবগ্রাম-প্রতিবদ্ধ-বালবলভিপতি বিক্রমরাজই যে উজানী, মঙ্গলকোট, অগ্রতীপ ডি 
রা প্রবাদে বিক্রদকেণরী, বিজঞমাদিত্য বা বিক্রমজিৎ। ভাহার কোনই প্রমাণ নাই। 
গ্রাহ-বিক্রদপুর বে বিক্রমরাজ বা বিক্রদাদিত্যের প্রতিঠিত, ভাহাযই বা প্রমাণ কোথা ? 
নিউউনি৯৬ "জিতের মাঠ” বা “জিতের পুক্রিনী” রহিয়াছে, জতয়াং গেজ বাবুর 
 সুক্তি অনুসরণ করিলে বলিতে হয় বে, ততসমূদয়ের নিই বিকনজিৎ নার শক দা 

বু স্বাজান স্মৃতি বিজড়িড় রহিয়াছে: .. | 


সম ১৩২২]. . ..-: জীবি্রমপুর. 7 ৬. 
দেবগ্রামেক্ প্রাচীনন্ব গ্রতিপাদন করিতে যাইয়! নগেন্জ ধাবু লিখিতেছেন,-_“থৃ্ীয় ১*ম 
শতাবীতে গুড়বমিশ্রের গরতস্তস্ভলিপিতে বর্ণিত হইয়া ছে*-_ 
“দেবপ্রামতব! ধন্ত। দেবীন্থ তুল্যবলয়ালোকসম্দীপিতরূপ!। 
দেবকীব তন্মাদ্‌গোপালপ্রিয়কারকমনুত পুরুযোতমম্‌* ॥ 
এই শিলালিপিয় গ্রমাণেও আমর! বলিতে পারি যে, খু ১*ম শতাবীর় পূর্ব্ব হইতেই 
দেবগ্রাম প্রসিদ্ধ ছিল। এইক্থানে গৌড়েশ্বর নারায়ণপালের প্রধান মন্ত্রী গুড়বনিশ্রের 
মাতুলালয় ছিল বলিয়া! তীহার প্রশস্তিকার সগৌরবে এই দেবগ্রামের উল্লেখ করিয়াছেন”। 
নগেন্জ বাবুর উদ্ধৃত গ্লোক গঞুড়ন্তস্তলিপিতে দৃষ্ট হয় না। ১৮৭৪ খৃটাঝের এসিদাটিক 
সোসাইটির পত্রিকায় গরদ্ন্তস্ভলিপির একটি ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ পাঠ প্রকাশিত হইয়াছিল€(১)। 
অবশেষে অধ্যাপক কিলহর্ণের অধ্যবসায়্বলে একটি মূলান্থগত পাঠ মুদ্রিত হইয়াছিল বটে(২), 
কিন্তু তাহাতেও সমুদয় সংশয়ের নিরসন হইয়াছিল নাঁ। পরে গৌড়লেখমালায় একটি বিশুদ্ধ 
পাঠ প্রকাশিত হইয়াছে৩৩)। কিন্ত কি এসিয়াটিক সোপাইটির পত্জিকার প্রকাশিত পাঠ, 
কি অধ্যাপক' কিলহ্র্ণের পাঠ অথবা কি গৌড়লেখমালা-ধত পাঠ, কোথায়ও নগেন্্র বাবুর 
উদ্ধৃত গ্লেরকটির সন্ধান পাইলাম না। গরুড়ন্তসুলিপির ৯*শ ও ১৭শ গ্লোকে লিখিত 
আছে 
-  শদেবগ্রাম-তব! ভন্ত পত্ধী বব্বাভিধাংভবৎ। 
অতুল্যাচলয়! লক্ম)। সত্য। চাপ্য( নপত্য )য়া ॥ 
সা দেবকীব তন্মাৎ যশোদয় শ্বীকৃতং পতিং লক্ষ্যাঃ ৷ 
গোপাল-প্রিয়কারকমমৃত পুরুযোতমং তনয়ং ॥” 
- গৌড়লেখমালা, ৭৪-৭৫ পৃঃ। 
ইহা হইতে জান! যায় যে, গুড়বমিশ্রের মাতুলালয় এক দেবগ্রামে ছিল। কিন্তু গরুড়ন্তসলিপি 
হইতেও নগেন্্র বাবুর দেবগরামের প্রাচীনত্ব গ্রমাণ হয় না। বগগদেশে দেবগ্রাম নামে বু গ্রাম 
রহিয়াছে। দেবগ্রাম নামক কোনও গ্রামের সন্ধান পাঁইলেই যে তাহাকে গুড়বমিশ্রের 
মাতুলালয় বলিয়! পরিচিত করিতে হইবে, তাহার কোন অর্থ নাই। আলোচ্য দেবগ্রামেই যে 
গুড়বমিশ্রের মাতুলালয় ছিল, তাহার প্রমাথ কি? 
নগেজ বাবু শ্লামচরিতের টাকায় রামপালের সামস্তচক্রমধ্যে দেবগ্রামাধিপতি বিক্রম 


* বর্ধমানের ইতিকথা ৫৫ পৃষ্ঠ! । 
(১ 0. 859,284. 288৩5 356-358, 
€). চার 1০৫০৪ ৬০], [7 288৩ 767-164. 


গ . শৌছলেখযার।--৭ ১০৭৬ পৃ্ঠা। 


৬৮ সাহিভ্য-পরিষৎ-পন্্িকা.  [১খনংখা 
রাজের (১) নাম উন্নিধিত রহিয়াছে দেখিয়া! সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, রাঁমচরিতের দেবগ্রামই 
নদীয়া জেলার অবস্থিত বিক্রমপুরের জনতিদূরবর্তী দেবগ্রাম। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত 
হ্রপ্রসাদ শান্ত্রীর মতানুসরণ করিয়! তিনি বালবলভীকে বাগড়ি বলিয়! নির্দেশ করিয়- 
ছেন(২)। কিন্তু এই উক্তির সমর্থক কোন প্রমাণ অস্তাবধি আবিষ্কত হয় নাই। “রাম 
চ্লিতে* বালবলভীর বিবরণ দেখিয়। বোধ হুয় যে, উক্ত দেশ নদীবহুল ছিল। হরিবর্শদেবের 
মন্ত্রী ভ্ট ভবদেবের উড়িষ্যায় ভূবনেশ্বরে আবিষ্কৃত গ্রশন্তিতে বালবলভীর উল্লেখ সর্বপ্রথম 
দেখিতে পাওয়! যায়। ভুবনেশ্বর-প্রশন্তি এবং রামচরিত ব্যতীত ভবদেব ভট্ট-বিরচিত 
*গ্রায়শ্চিত-নিরূপণ” ও “তন্ত্বার্তিকটীক!” নামক গ্রন্থয়ে তাহার বালবলভীভুজঙ্গ উপাধিতে 
বালবলভীর নাম দেখিতে পাওয়! যাঁয়। বঙ্গদেশে বর্তমান সময়ে দেবগ্রাম নামে বহু গ্রাম 
আছে, দুতরাং দেবগ্রাম বা বালবলভী যে নদীর! জেলার অবস্থিত ছিল, এ কথা নিশ্চয়রূপে 
বলা বাইতে পারে না(৩)। যাহা হউক, বালবলভীকে বাগড়ি এবং দেবগ্রাম-গ্রতিবন্ধ- 
বালবলভী-পতি বিক্রমরাজকে দেবগ্রাম-বিক্রমপুরের রাজ! বলিয়া স্বীকার করিয়া! লইলেও 
সিদ্ধাস্ত-বারিধি মহাশয়ের যুক্তিই তাহার সিদ্ধান্তের অন্তরায় হুইয়। উঠে। কারণ, দেবগ্রাম- 
প্রতিবন্ধ-বালবলভীপতি বিক্রমরাঁজ রামপালের সামস্তচক্রমধ্যে অন্যতম ছিলেন। রামপাল 
১৯৫৫--১০৯৭ খৃষ্টাব্দ পধ্যন্ত রাত্রত্ব করিয়াছলেন বলিয়া! জানা গিয়লাছে(৪)। সুতরাং 
১*৫৫--১০৯৭ খৃষ্টাব মধ্যেই যে দেবগ্রাম-বিবক্রমপুরে রামপালের সামস্ত বিক্রমরাজের অভ্যুদয় 
হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। ১*৫৫-_১*৯৭ খুষ্টাব মধ্যে যে বিক্রমপুরে 
রামপালের সামণ্ড বিক্রমরাঞ্জের অভ্যুদয় হইয়াছিল, সেই বিক্রমপুরে বিজয়সেন, ভোজবর্ঘমা। 
স্তামলবর্্া, জাতবর্্ম1, হরি বর্ম ও প্রীচন্ত্র প্রভৃতি নরপতির স্থান হইতে পারে না। 
বিশ্বরূপসেনের মদনপাড়ে তাত্রশাসনোক্ত “পৌগু,বর্ধনভুক্যন্তঃপাতি বঙ্গে বিক্রমপুররভাগে* 
এবং কেশবসেনের ইদিলপুর তাতশাসনোল্লিখিত “পুগ্ুবর্ধনভূক্যন্তঃপাতি বঙ্গে বিক্রমপুরভাগ- 
প্রদেশে” প্রভৃতি উক্তিতে বিক্রমপুরের অবস্থান স্পষ্টর্ূপে নির্দেশিত হইয়াছে । বল! বাহুল্য 
ষে, বিশ্বরূপ ও কেশবসেনের তাত্রশাসনোক্ত বিক্রমপুর, বিজয়সেন, বল্লালসেন ও লক্ষণ" 
সেনের শ্রবিক্রমপুর-অয়ক্ন্ধাবার, ভোলবর্দা, শ্রীচন্ত্র ও হরিবর্দীর শ্রবিক্রমপুর যে অভিন্ন, 


(১ “দেবগ্রামশ্রতিষন্ধব হুধাচক্রবালবালবলভীতরঙ্গ বহলগলহত্ত প্রশন্তহত্ত বিরুমে! বিক্রমরাজঃ/। 
-রাঁমচরিত, ২য় পরিচ্ছেদ, ৫ম গ্লোক, টাকা। 

(২) 71670015০10: 51900 5০001610 ০৫ 7362821, ৮০1. 1]], 2. 14. বর্ধমানের ইতিকথা-_ 
৪৫ পৃষ্টা। বঙ্গের জাতীয় ইতিহান (রাঁজন্ত-কাণড )--১৯৮ পৃষ্ঠা। 
. (৩) খাঙ্গালার ইতিহাস প্ীয়াধ।লদাস বন্দ্যোপাধ্য।়-প্রণীত, ২৬৭ পৃ্ঠ।। 

(৫) নগেজ বাবুর মতে রামপাল ১*৫৭-১*৮৭ খৃ্টায পর্যাত রাজদ্ব করিয়াছিলেন; কি চ্ীযৌরের 
শিলালিপি তনীয় ৪২ রানাকে উৎকীর্ হইয়াছিল ' বঙ্গের জাতীর ইনি মাহা, ২১৩পৃ১ ও বাদীর 
ইতিহাস--নীয়াখালহাস বন্দযোপা ধ্যাঃ-প্রদীত) ২৬৯ পৃঃ । 


লন ৯৩২২) _. শ্ীবিক্রমপুর ৬৯ 
তথ্িষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। তাত্রশীলনাদিতে এরপ কোনই কথ! পাঁওয়! যায় না, যাহাতে 
উপরোক্ত বিভিন্ন রাজবংশের শ্রীবিক্রমপূর-অয়ক্কন্ধাবারকে পৃথক্‌ বলিয়া মনে করিতে হইবে। 
বিশেষতঃ তাত্্রশীসনোক্ত বিক্রমপুর পৌগু,বর্ধনতুক্তির অস্ত বঙ্গদেশে (পূর্বববঙগে ) অবস্থিত, 
পক্ষান্তরে নগেন্্র বাবুর আবিষ্কৃত দেবগা!স-বিক্রমপূর বর্ধমানভূক্তির অন্তর্গত এবং উহা! বাগড়ী 
বা রাড়গ্রদেশ-সংস্থ । হুতরাং নগেন্জ বাবুর বিক্রমপুরকে তাত্্রশাসনবর্ণিত বিক্রমপুর বলিয়া 
গ্রহণ কর! অসস্তব। 

ভবদেবভট্টের কুলগ্রশস্তিতে গৌ$ ও বঙ্গ স্বতন্ত্র রাজা বলিয়া উক্ত হইয়াছে। প্রথম 
ভবদেব গৌড়াধিপতির নিকট হইতে হস্তিনীভ্ট গ্রাম লাত করিয়াছিলেন বলিয়া জান! যায়। 
পক্ষান্তরে ছবিতীয় ভবদেব ভট্ট ( বালবলভীভুজঙ্গ ) বঙ্গরাজ হরিবর্শার সান্ধিবিগ্রহিক ছিলেন। 
এই ভবদেবের পিতামহ আদিদেবও বঙ্গরাজের রাজ্যলক্্মীর বিশ্রামসচিব মহাপান্র ও অব্র্থ 
সন্ধিবিগ্রহী ছিলেন(১)। ব্গর!জ হরিবর্দদেবও প্রীরিক্রমপুরসমাবাসিতজযস্বক্জাবার হইতেই 
তাত্শাসন প্রদান করিয়াছেন(২)। সুতরাং শ্রীবিক্রমপুরকে বঙ্গ ব্যতীত রাঢ় বা বাগড়ীতে 
স্থাপন করা! যায় ন1। 

রামপালে প্রাপ্ত গ্রীচন্দের তাত্রশীসনে ত্ৈলোক্যচন্ত্রের পু গ্রচন্ত্র পরে বজ্গরাঁজ হইয়া 
ছিলেন বলিয়াই রাজকবি তাহার পিতাকে “হরিকেল-রাজ.ককুদ-চ্ছত্র-শ্মিতানাং শ্রিয়াং 
আধারঃ* রূপে বর্দন করিয়াছেন(৩)। এই শ্রীচনত্রও গ্রবিক্রমপুর-সদাবাসিত-জয়ঙ্কদাবার 
হইতেই ভূমি দান করিয়াছেন। সুতরাং শ্রীচন্্রের বিক্রমপুর-অযস্বন্ধাবার যে হরিকেল-রাজ্যের 
অন্তর্গত ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়। যাইতেছে । শ্রীচন্্র রামপালের অনেক পূর্ববর্তী রাজ।। 
তিনি রামপালের প্রপিতামহ প্রথম মহীপাঁলদেবের সম্সাময়িক। সুতরাং তাহার, 
তাম্রশাসনে ষে বিক্রমপুরের উল্লেখ রহিয়াছে, সেই বিক্রমপুর কখনও রামপালের সমসামগ্সিক 
বিরুমরাগের স্থাপিত বিক্রমপুর হইতে পারে না। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, রীচন্দ্রের 
বিক্রমপুর হরিকেল-রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। এক্ষণে কথ! হইতেছে, এই হরিকেল-রাজ্য 
কোথায়? থুষ্টায় একাদশ শতাব্দীতে গ্রাছুভূর্তি জৈনাচাধ্য, হেমচন্ত্র কুরিকৃত "অভিধাম- 
চিন্তাদণি"্তে হরিকেল বের (পূর্ববঙ্গের ) প্রাচীন নাম বলিয়! উক্ত হইয্লাছে€৪)। খুীয় 
সপ্তম পতাব্ধীর শেষভাগে চৈনিক পরিব্রাজক ইৎসিং হরিকেল-রাজ্যে এক বৎসর বাপ 
করিস্বাছিলেন। তাহার নির্দেশমতে হন্িকেল পূর্বভারতের পূর্ববসীমায় : অবস্থিত(৫)। 


(১) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ( ব্রহ্ষণ-কাও, ১মশে ) ৬*৪-৩১২ পৃঃ। 

(২) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ( ব্রাহ্মণ-কাওড; ২রাংশ ) ২১৫ পৃঃ. 

(এ সাহিত্য, ২৪শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ৪০৯-৪১০ পৃঃ । 

(2) “বঙ্গাত্ত হরিকেলীয়া"স্-ইতি হেস্চত্রঃ । 

0... 8855051-05108 61 2৮] ৬ বাজালায ইতিছাস-সপ্ীরাখালদাস বনযোগাথা প্রণীত, 
তথ প্‌ 1. 


৭১. সাঁহিতা-পারিষই-পত্রিকা ' [না 


সুতরাং পশ্চিমবঙ্গ যে হয়িকেলীয়ের অন্তর্গত ছিল, এ.কথা কিছুতেই বল! যায়না। 
বাবুর বিক্রমপুর গঙ্গার পুরাতন খাড়ির় পশ্চিম দিকে অবস্থিত, দুতগ্নাং এই জি 
হরিকেলীয় বা বঙ্গে অবস্থিত হইতে পারে না । 

সধ্্যাকর নন্দী-বিরচিত রামচরিত গ্রন্থে লিখিত আছে, _পূর্বদিকের অধিপতি বর্ণারাজ! 
নিঝের পরিত্র!ণের অন্ত উৎকৃষ্ট হত্তী ও স্বীয় রথ প্রদান করিয়! রামপালের আরাধনা! করিয়া- 
ছিলেন”(৯)। বেলাব তাম্শীসনের প্রতিপাদর্িতা ভোজবন্মাকেই এই প্রাঙ্দেশীয় বর্মরাজা 
বলিয়া! এতিহাসিকগণ স্বীকার করিয়াছেন। এই ভোজবর্মাও গ্রাবিক্রমপুরসমাবাসিত- 
জয়স্কন্ধাবার হইতেই ভূমি দান করিয়াছেন। হুতরাং বুঝ! যাইতেছে যে, সন্ধযাকর নন্দীর 
বাসভূমি অথব। রামপাল বা মদনপালদেবের রাজধানী রামাবতী নগ্গরী হইতে ভোববর্ঘ্ার 
রাজ্য বা রাজধানী পূর্বদিকে অবস্থিত ছিল বলিয়াই রাজকবি ভোজবর্্মাকে প্রাণ্দেশীয় 
বর্মরাজ। বলিয়। পরিচিত করিয়াছেন। সন্ধ্যাকর নন্দী আত্মপরিচয় প্রদ্দানকালে বলিয়াছেন 
ধে, তঁহার কুলস্থান পৌও,বর্ধনপুরের সহিত গ্রতিবন্ধ ছিল; তাহা পুত ও বৃহহটু বলিয়! 
পরিচিত ছিল এবং সমগ্র বন্থধামণ্ডলের শীর্ষস্থানে অবস্থিত বরেন্দ্রীমগুলের তাহাই চুড়ামণি 
ছিল(২)। গ্রাচ্যবিস্থামহার্ণৰ মহাশয় বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস--রাজন্তকাণ্ডে করতোয়া- 
মাহাত্মোয় প্রমাণ উল্লেখ করিয়া পৌগু;বর্ধনপুরর ও বগুড়! জেলাত্তর্গত মহাস্থানগড় অভিন্ন 
বলিক্ল নির্দেশ করিয়াছেন(৩)। দেবগ্রাম-বিক্রমপুর এই পৌগু,বর্ধনপুরের দক্ষিণ দিকে এবং 
টাকা-বিক্রমপুর ইহার পূর্বদিকে অবস্থিত। নুতরাং ঢাঁকা-বিক্রমপুরকেই প্রাঙ্দেশীয় ভূপতি 
ভোজবর্ার জয়স্কব্ধাবার বলিয়! নির্দেশিত করিতে হয়। রামপাল এবং তদীয় কনিষ্ঠ পুঞজ 
মদনপালের ক্লাজ্যকালে রামাবতী ষে গৌড়-রাজ্যের রাজধানী ছিল, তাহা রাঁমচরিত এবং 
মদনপালের তাত্রশীসন হইতে জানা যায়। রামাবতীর অবস্থান লইয়! মতভেদ রহিয়াছে, 
পন্দেছ নাই। নগেন্্ বাবু বগুড়! জেলার মহাম্থানগড়ের নিকট রামপুর! নামক স্থানে 
রামাবভীর অবস্থান নির্দেশ করিয়াছেন(8)। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় মহাশয়েনন 
মতে রামাবতী সরকার জন্গতাবাদ ব! গৌড়েন্ন সীমামধ্যে অবস্থিত:৫)। রামাবতীর অবস্থান 
গৌড়মগুলেই হউক ব! বগুড়! জেলায়ই হউক, দেবগ্রাম'বিক্রমপুর এই উভয় স্থানেরই দক্ষিণ 


[প] পস্বপরিজ।ণনিমিত্তং পত্যায়; এাগ্দিনীয়েন। 
:. যরযারণেন চ নিএসান্মনদানেন বর্দপারাধে ॥)--রাম-চরিত, ৩৪৪ 
“বঙধাশিয়োবরেজীমগ্ুলচূড়ামণিঃ কুলস্থানং । 


পো বর্ধসপুরপ্রতিবন্ধঃ পুশ্যতূঃ বৃহঃ ॥*-_রাম-চরিত, কবি-প্রণত্তি, ১ 
৬ বঙ্েয় জাতীয় ইতিহাস (ারন-কাও), ২০৫ পৃঃ। 
৫৪). হলের জাতীধ ইতিহাস (রাজভ-কাওড )) ,২০৯ পৃঃ। টু 
(৫) বাজালার ইতিহাদ-_শ্ীরাখালমান বন্যোপাধ্ প্রধীত, ২৭২ পৃঃ। 


লন ১৩২২] জ্রীবিক্রমপুর ৭১ 
দিকে এবং ঢাঁকা-বিক্রমপুর পূর্বদিকে অবস্থিত। ্ৃতয়াং ভ্রীবিক্রমপুর-জয়দবন্ধাবার বে চাকা 
বিজ্রমপুযেই গ্রতিষ্ঠাপিত ছিল, তন্বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। 

তাম্রশাসন ও সমসামক্রিক গ্রস্থাদির আলোচনা করিলে প্রীবিক্রমপুর-জয়ন্প্ধাবারকে ঢাকা 
বিক্রমপুরেই নিঃসন্দেহে স্থাপিত করিতে হুইবে। বঙ্গদেশে বিক্রমপুর নামীয় বহু গ্রাম 
রহিয়াছে, ক্বতরাং কোনও স্থানের নাম বিক্রমপুর অথবা! তাহার পার্বতী কোনও স্থানে 
প্রাচীন কীর্তির কিছু নিদর্শন পাওয়া গেলেই যে, উহাকে বিক্রমপুর-জয়সকন্ধাবার বলিয়া 
প্রতিপন্ন করিতে হুইবে, তাহার কোনই অর্থ নাই। মনে করিলে যাহা! ইচ্ছা, তাহাই বলা 
যাইতে পারে বটে, কিন্তু যাহা! বল! যার, তাহার যাখার্থা প্রমাণ করিবার উপায় জাছে 
কি না, তাহা পূর্বে ভাবিয়! দেখিলেই ভাল হয়। 


শ্রীযতীক্রমোহন রায় 


্্ীবিক্রমপুর 
( প্রতিবাদের উত্তর ) 


কিছু দিন পুর্ব্ব পর্য্যস্ত আমার বিশ্বাস ছিল যে, সেনরাজধানী বিক্রমপুর-জয়্বন্ধাবার পুর্ব 
বঙ্গেরই কোন স্থানে ঃ আমার নবপ্রকাশিত বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস-__রাজন্তকাণ্ডে আমার 
সেই পুর্বব-বিশ্বাসই লিপিবদ্ধ হ্ইয়াছে। অনন্তর বল্লালসেনের সীতাহাটী-তাত্রশাসন ও 
ধোরী কবির পবনদ্ৃত পাঠ করিয়া আমার সেই বিশ্বাসে আঘাত লাগে, তৎপরে নদীয়া জেলাস্থ 
দেবগ্রাম-বিক্রমপূর পরিদর্শন করিয়া! আমার সন্দেহ আরও বন্ধমূল হয়। 

আমি চিরদিন সত্যাবিষ্কারের ভিথারী। নূতন নূতন তত্বাবিষ্কারের ফলে আমাদের ভ্রান্ত 
বিশ্বাস পরিবর্তন করিতে হুইবে, ভ্রান্ত ধারণ! পোষণ করিয়া রাখিলে চলিবে না। বর্ধমানের 
পুস্তিকার সময়াঁভাবে বিস্তৃত আলোচনা করিবার সুযোগ হয় নাই। পরিষৎ-পজ্জিকায় বর্থমান 
সংখ্যায় কোন কোন অংশ সংশোধিত ও পরিবর্তিত হইলেও বিস্তৃতভাঁবে আলোচন! করিবার 
অবকাশ পাই নাই। বিষয়টা নিতান্ত গুরুতর মনে করিয়া! সকল দিকৃ আলোচনা করিয়া 
একটা বিস্তৃত প্রবন্ধ লিখিতেছি। সুতরাং আমার প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে পর যতীন্দ্র বাবুর 
প্রতিবাদ শোভনীয়় হইত। তিনি যে যে যুক্তির অবতারণ! করিয়াছেন, আমার প্রবন্ধে 
বিশদভাবে সেই সমুদ্রয়ের আলোচন! করিয়্াছি। তবে তিনি খন আমার প্রবন্ধ প্রকাশের 
পূর্বেই প্রতিবাদ করিয়াছেন, তখন কএকজন বন্ধুর অনুরোধে অতি সংক্ষেপে তাঁহার প্রতি- 
বাদের উত্তর দেওয়! কর্তব্য বোধ করিতেছি। 

১। মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় আনন্দভট্টের বল্লালচরিত--একখ্মুনি পুথি দেখিয়। 
সম্পাদন করেন নাই । ছইথানি গ্রাচীন পুথির মধ্যে একখানি অরঙ্গজেব বাদশাছের মৃত্যুবর্ষে 
ও অপরখানি ১১৯৮ বঙ্গাব্খের লিপি । ছুইখানি পুথিই বিভিন্ন বেলা হইতে পাওয়া গিয়াছিল। 
শান্্রী মহাশয়ের মুখবন্ধ পাঠ করিলেই জানিতে পারিতেন। বল্লালচরিত-রচয়িতা আনন্দ- 
ভ্টের পূর্বপুরুষ দুবর্ণগ্রামের নিকটস্থ কাসার গ্রামের অধিবাসী । তাহার বল্লালচরিতের 
শ্লোক হইতে বেশ বুঝা যায় যে, বল্লালসেনের অপর রাজধানী বিক্রমপুর গু্র্বব্ে নহে, 
তাহার পূর্ববঙ্গের রাজধানী দ্ছবর্ণথাম। 

২। দেবগ্রাম-বিক্রমপুরের অবস্থান দেখিলে ইহা কতকাংশ বঙ্গের এবং কতকাংশ 
রাড়ের অন্তর্গত ছিল বলির! মনে হয়, প্রাচীন নবন্ধীপ সন্বন্ধেও এইক্সপ ৷ 

৩। বর্তমান দেবগ্রাম-বিক্রমপুর বাগড়ীর মধ্যে। বলা বাহুল্য, গা ও পৃল্সার 
বন্ধীপাংশই বাঁগতী নামে পরিচিত। ইহাপ্রাচীন বজেরই আন্তর্গত। রাঢ় বা বর্ধমানভূক্তির 
অন্তর্গত নহে। 


ঘর 


৭৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা  [১দসংখ্যা 


৪। দেবগ্রাম-বিক্রপুরকে আমি কোথাও বর্দমানভূক্তির অন্তর্গত বলি নাই। প্রাচীন 
তাত্ত্শীসন আলোচন! করিলে দেখা যায়, গঞ্জার পশ্চিমকূল হইতে বর্দমান ভূক্তি এবং পূর্ববকূল 
হইতে পৌতু)বর্দনভূক্ি ধর! হইয়াছে। এ অবস্থায় গঙ্গার পুর্ব্বকূলে অবস্থিত দেবগ্রাম- 
বিক্রমপুর পৌওবর্ঘনতুক্তির অন্তর্গত হইতেছে। 

€। দেবগ্রাম সম্বন্ধে আমার যাহ! বক্তব্য, তাহা পরিষত-পঞ্জিকায় ৩৪-৩৮ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত 
হুইয়াছে। 

৬। দেবগ্রামের দক্ষিণে ও বিক্রমপুরের উত্তরে দম্দম! নামক স্থানে, যেখানে দাধারণে 
বল্লালের ভিটা ও বল্লালের দীঘি দেখাইয়! থাকে, সেই স্থান হইতেই খন পূর্ব-দক্ষিণমুখে ও 
পশ্চিম-দক্ষিণমুখে বল্লালসেনের .ছুইটা জাঙ্গাল বাহির হইয়! গিয়াছে এবং এখাঁনে সকলেই 
যখন বল্লালের বৃহৎ রাঁজবাটীর উল্লেখ করিয়! থাকেন, তখন এই স্থানে যে বল্লালসেনের একটা 
রাজধানী ছিল, তাহা! কে অন্থীকার করিবে? এই বল্লালের ভিটার তিন মাইল দক্ষিণে 
বর্তমান বিক্রমপুরহাট। প্রাচীন গৌড় ও সুবর্ণগ্রাম রাজধানীর আরতন ৪৫ ক্রোশ বা 
৮১৯ মাইলের অধিক ছিল, প্রাচীন বিক্রমপুরও সেইরূপ ৮১* মাইল স্থান ব্যাপিয়া থাকাই 
সম্ভব। এরূপ স্থলে বল্লালের ভিটা গ্রাচীন বিক্রমপুরের মধ্যে ছিল, সন্দেহ নাই। 

৭।| দেবগ্রামপ্রতিবন্ধবাঁলবলভীপতি বিক্রমরাজ রামপালের রাঁজত্বকালের প্রথমাংশে 
রাজা ছিলেন। তৎপরে তাহার অধিকার যথাক্রমে বর্ম ও সেনবংশের অধিকারভূক্ত 
হুইয়াছিল । বর্ম, সেন ও চন্দ্রবংশের তাত্রলেখবর্িত বিক্রমপুর অভিন্ন। শ্রীচন্দ্রদেবের 
তাত্রশাসনের পাঠোদ্ধারকারী রাধাগোবিন্মবাবু এই তাত্রশীসনের লিপিকাল আলোচন। করিয়া 
লিখিয়াছেন--*বর্্মববংশের পর শ্রীচন্দ্রের অভ্যুদয় ।” যেমন কামরূপপতি ভাঙ্করবর্মা অর- 
কালের জন্ত কর্ণন্বর্ণ অধিকার করিয়া কর্ণন্বর্ণ হইতে তাত্রশাসন প্রদান করিয়াছিলেন, 
সেইকপ. চন্তরত্ীপপতি শ্রীচন্দ্র অল্প দিনের জগ্ত হরিকেল অধিকার করিয়! বিক্রমপুর হইতে 
শাসন দান করিয্লাছিলেন। ই.চিং খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্ধীর শেষভাগে চন্ত্ত্বীপের রাজসভায় এক 
বর্ষকাঁল অবস্থান করেন। তাহার বর্ণনায় পাইতেছি যে, হরিকেল চন্তরত্বীপের পশ্চিমে 
অবস্থিত। এ অবস্থায় তৎকালে হরিকেল বা প্রাচীন বঙ্গ পূর্ববঙ্গের মধ্যে গণ্য ছিল ন!। 
বরাহ্মিহির খৃষ্টীয় ৬ঠ শতাব্দীতে বজ ও সমতট ছুইটী ভিন্ন জনপদ বলিয়াই নির্দেশ 
করিয়াছেন। বতীক্্ বাবুও তাহার ঢাকার ইতিহাসে লিখিয়াছেন--ঢাক। জেলার দক্ষিণাংশ 
ও ফরিদপুর জেলার পূর্ববাংশ লইয়াই সমতট (১৭ পৃঃ)। তিনি আরও লিখিয়াছেন যে, 
বিশ্বরূপ সেনের তাত্রশাসন অনুসারে চাকা জেলার অধিকাংশ ও ফরিদপুর জেলার কতকাংশ 
বিক্রমপুর নামে অভিহিত ( চাকার ইতিহাস, ১৬ পৃঃ)। আবার. তিনিই প্রমাণ করিয়াছেন 
যে, ঢাক! জেলার উত্তরাংশ বা অধিকাংশ প্রাগ্জ্যোতিষ বা কামরূপের অন্তর্গত ছিল €৫ পৃ)। 
বঙ্গাধিপ বর্দ ও সেনবংশের অধিকারতুক্ত হইলে পর ঢাকা! জেল! বা সমতটপ্রদেশ পূর্ব 
বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল। স্তরাং ইচিং, বরাহমিহির ও বতীজ্জ বাবুর গ্রন্থ হইতেই বুঝিতেছি 
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যে, এখন ধাঁহাঁকে পূর্ববঙ্গ বলে, তাহা প্রাচীন সমতট বা! প্রাগ্ঞ্যোতিষের অন্তর্গত ছিল, 
হুত্ধিকেল্‌ বা গ্রাীন্র ব্ উহা হইতে ভিন্ন। শক্তিদঙ্গমতন্ত্রে রা ও বরেন্ত্র এক গৌড় 
নামে এবং বঙ্গ ন্বতন্ত্র উক্ত হইয়াছে । এই তন্ত্র হইতেই আমরা বুঝিতে পারি যে, গঙ্গার 
পুর্বে ও ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিমাংশেই প্রাচীন বঙ্গদেশ। বর্তমান নদীয়া, ষশোহর, খুলন! ও ঢাকার 
ূর্বনক্ষিণাংশ এবং ফরিদপুরের উত্তরপূর্ব্বাংশ এই বঙ্গের অন্তর্গত। তাই বহু কাল হইতে 
নদীয়া, যশোহর, খুলনা, ঢাক ও ফরিদপুরের অধিবাসী রাঢ়বাসীর নিকট প্বাঙ্গাল” বলিয়! 
পরিচিত। দেবগ্রাম-বিক্রমপুর বর্তমান নদীম্বা জেলার অন্তর্গত, সুতরাং প্রাচীন বঙ্গের 
মধ্যেই হুইতেছে। এ অবস্থায় নদীয়া! জেলাস্থ বল্লালসেনের প্রবাদবিজড়িত বিক্রমপুরকে 
বন্দ ও দেনবংশের বিক্রমপুর বলিয়া! স্বীকার করিতে আপত্তিকি? এই বিক্রমপুরের মধ্য 
দিয়! বল্লালসেনের জাঙ্গাল অন্ভাপি বিস্তমান । 

বিজয্বসেন, বল্লালসেন ও লক্ষ্পণসেনের রাপ্ত্বকালের প্রথমাংশে ধে সকল তাত্রশাসন প্রদত্ত 
হইয়াছে, তাহাতে বিক্রমপুর-জয়ঙ্কদ্ধাবারেরই উল্লেখ আছে, কিন্তু লক্্মপসেনের রাজত্বের 
শেষাংশে প্রদত্ত তাত্রশাঁদনে ধাধ্যগ্রাম এবং তৎপুত্র কেশব ও বিশ্বরূপের তাত্রশাসনে 
বিক্রমপুর-জয়ঙ্কন্ধাবারের পরিবর্তে ফন্তগ্রাম-জয়স্বদ্ধ(বারের উল্লেখ আছে। অথচ কেশব ও 
বিশ্বরূপ উভয়ের তাত্রশাসনেই *বিক্রমপুরভাগ* প্রদেশে ভূমিদানের কথা আছে। সকলেই 
জানেন, মহন্মদ-ই-বখ.ভিয়ারের নদীয়া-বিজয়ের পর সেনবংশ পুর্ববঙ্গে গিপাই আধিপত্য 
করিতে থাকেন । -' লক্ষ্মণসেন শেষাংশে এবং কেশব ও বিশ্বরূপ প্রথম হইতেই পূর্ববঙ্গ 
আধিপত্য করিয়! গিয়াছেন। বর্তমান বিক্রমপুর পরগণার মধ্যে বিক্রমপুর-জয়ঙ্কন্ধাবার 
থাকিলে শেষোক্ত সেনরাজগণের তাত্রশাসনে কখনই বিক্রমপুর-অয়স্কন্ধাবারের পরিবর্তে 
ফন্তগ্রাম-জয়স্কন্ধাবারের উল্লেখ থাকিত না । বিশেষ্ঠতঃ ঢাকার ইতিহাস-লেখক বিক্রমপুর 
পরগণার মধ্যে বিক্রমপুর নামে কোন সহর বা! গ্রামের অস্তিত্ব দেখাইতে পারেন নাই । 

বিজয়সেন ও বল্লালসেনের তাত্রশাসন এবং লক্ষ্ণমেনের সভাস্থ ধোয়ী কবির “পবনদূত* 
পাঠে মনে হুইবে যে, রাডরদদেশেই সেনবংশের পূর্বলীলাস্থলী ; গঙ্গার তীরেই বিজয়সেন, 
বল্লালসেন ও লক্ষমণসেনের রাজধানী ছিল। এ দেশে ব্রাহ্মপ-কুলীনদিগের বিশ্বাস যে, বল্লালসেন 

তাহার বিক্রমপুর রাজধানী হইতেই কুলবিধি গ্রচার করেন, তাহার কুল-ব্যবস্থায় রাড়ীয় ও 
বারের, এই ছই শ্রেণীর ব্রাহ্মণ সন্মানিত হুইয়াছিলেন। যদি পূর্ববঙ্গ হইতে বল্লাল কুল-ব্যবস্থা 
প্রচার করিতেন, তাহা হইলে রাট়ীয় ও বারেন্দ্ের ন্তায় বঙ্গজ ব্রাঙ্গণদমাঁজেরও একটা স্বতন্ত্র 
শ্রেণীর স্থষ্টি হইত। বলা বাহুল্য 'ষে, পাটুলী, বেগে, কীটাদীয়া, সাগরদীয়! প্রভৃতি রায়ীয় 
জান্মণদদিগের প্রধান সমাগস্থানগুলি আলোচ্য বিক্রমপুরের নিকট । এ সকল সমানস্থান কুল- 
ব্যবস্থার কালে সম্ভবতঃ নদীয়াজেলাস্থ এই বিক্রমপুর-সমাজের অন্তর্গত ছিল। মুসলমান- 
অধিকারের পর এ অঞ্চল হইতে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্ণগণ পূর্ববঙ্গের যে অংশে গিয়া বাস করেন, 
তাহাই পরে “বিক্রমপুরভাগ, বা বিক্রমপুর পদ্পগণ! নামে খ্যাত হই্য়! থাকিজা। কেবল ঢাকা 


৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [৯ সংখা 


জেল! বলিয়! নহে, এখানকার কতকগুলি লোক সুদূর কাছাড়ে গিয়াও বাস করেন, সেখানেও 
তাহাদের বাদ হইতে একটা ম্বতন্ত্র “বিক্রমপুর পরগণার' সৃষ্টি হইয়াছে। যাহা! হউক, 
আজও পূর্বববঙ্গে বিক্রমপুরপরগণার রাটীয় শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের! পাটুলী প্রভৃতি উক্ত সমাঁজস্থানের 
নামেই স্ব-স্ব পুর্বপরিচয় দিয়া থাকেন এবং “আদৌ রাছ়ে ততো বঙ্গে” বলিয়া পরিচয় 
দিতেছেন। দেবগ্রামবাপী বয়োবৃদ্ধ শ্রীযুক্ত উমেশচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মুখে প্রবাদ 
গুনিয়াছিলাম যে, বল্লালসেন খন বিক্রমপুরে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন লক্্পণসেন নবন্বীপে 
চলিয়া যান। দেই সময় পুত্রবধূর বিরহব্যগ্রক শ্লোক পাঠ করিয়া সেই রাত্রিমধ্যে লক্ষমণ- 
সেনকে আনিবার জন্ত রাজা বল্লালসেন কৈবর্তদিগকে আদেশ করেন। কৈবর্তেরা সেই 
রাত্রিষধ্যে লক্মণসেনকে বিক্রমপুর রাজধানীতে আনি! দিয়াছিল। তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া 
বল্লালসেন কৈবর্তিগের জলচল করিয়া লয়েন। তদবধি গঙ্গাতীরস্থ কৈবর্তগণ জলাচরণীয় 
হইয়াছে; কিন্তু পুর্ববঙ্গে বিক্রমপুর পরগণায় আজও কৈবর্তগণের জল চলে নাই। 
এ অবস্থায় লক্্মণসেন-ঘটিত প্রবাদের মুলে যদি কিছুমাত্র সত্য থাকে, তাহা যে এই নদী 
জেলার বিক্রমপুরেই হইয়াছিল, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। 

৮। রামচরিতের প্রাগ্দেশীয় বর্মনৃপতিকে বঙ্গধিপ ভোজবর্| বলিয়া কথনই স্বীকার 
করা যায় না। পৌগু,বর্ধন বা রামাবতীর পূর্বে তৎকালে প্র।গ.জ্যোতিষ রাজ্যই ছিল, সমতট 
বা বঙ্গ ছিল না। আমার কথার প্রতিবাদস্থত্রে যতীন্ত্র বাবু যাহাই বলুন, তিনি তাহার ঢাকার 
ইতিহাসে নিজেই স্বীকার করিয়া গিক়্াছেন ( ঢা ই* ৫ পৃঃ)। বল! বাহুল্য, প্রাগ-্যোতিষের 
বর্মনৃপতিই রামচরিতকারের লক্ষ্য। মুতরাং ঢাক।-বিক্রমপুরের মধ্যে বিক্রমপুর-জয়ন্বন্ধাবার 
ছিল, তাহার উপযুক্ত প্রমাণাভাব। আমি ন্বতন্্র প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে সবিস্তার আলোচন। 
করিয়াছি, এখানে স্থানাভাবে বিস্তৃত আলোচনায় ক্ষান্ত রহিলাম 1* 


ভ্রীনগেন্দ্রনাথ বন্ধু 


* বতীন্্র বাবুর যুজিগুলির নঙ্গে তুলনা করিয়! আমার যুকতিগুলি গড়িলে পত্রিকার পাঠকগণের বিষয়টা 
বুষিধার সবি হইবে বলিয়া সংক্ষেপে ফেবলমাত্র এই কর্পটা কথা প্রবণশ করিলাম ।--লেখক। 


একখানি সত্যগীরের পুথি 


গ্রস্থারস্তে আছে-_”৮রাঁধা কৃষ*। তার পর “সত্যনারায়ণের পুস্তক নিক্ষ্যতে।” 


“সত্যনারায়ণ-পদে মজাইয়! চিত। 
শ্ীকবিবল্পভ গান মধুর সঙ্গীত ॥” 
ইহাতে বুঝ। গেল যে, কবি রাঁধাক্কঞ্-ভক্ত ছিলেন। তাহার নিজের পরিচয় কিছুই দেন 
নাই। পিতার নাম, বাড়ী কোথার, কি জাতি, ইহা! গ্রন্থ হইতে পাওর়! যায় না। 
বার বৎসর পুর্বে ভাগলপুর কলেজের দর্শন-শান্ত্রাধ্যাপক আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত বীরচন্ত্র দিংহ 
এম্‌ এ মহাশয়ের নিকট এই গ্রন্থ পাইয়াছিলাম ১ তিনি মুর্শিদাবাদ জেলায় কোনও গ্রামে উহা 
পান। আমার পরমবন্ধু সাহিত্য-জগতে স্থপরিচিত মৌলবী আবছুল করিমের সাহায্যে উহার 
পাঠোদ্ধার করিয়াছি । পুথিখানি পুরাতন বাঙ্গাল! অক্ষরে লেখা । ১১৬২ সালের লেখা 
অর্থাৎ দেড় শত বৎসরের পুর্বে । কিন্তু এখনও এত পরিষ্কার আছে যে, প্রথমে দেখিলে মনে 
হয় ষে, সহজে পড় যাইবে । কিন্তু ধাহাদিগের বাঙ্গাল! পুরাতন অক্ষর পড়! অভ্যাস নাই, 
তাহাদের উহ! পড়া নিতান্ত স্ুকঠিন। 
্রস্থখানি পড়িলে বুঝা যায় যে, কবি সংস্কত এবং পারদি ভাষা ভাল জানিতেন। গ্রন্থের 
রচনা-চাতু্ধ্য ও কবিত্ব-শক্তিও বথে্ আছে। মানুষের মনের হর্বলতা, ছেষ, হিংসা-মাবাঁর 
উচ্চ ভাব, ভ্রাতৃপ্রেম ইত্যাদি বর্ণনায় কৰি কারিকুরি দেখাইয়াছেন। কিন্তু এই গ্রন্থের বিশেষত্ব 
এই যে, সত্যনারারণ নাম দিয়। কবি দতাপীরের পুধি, লিখিাছেন। 


আখ্যান 


ইহার আখ্যানাংশ প্রায় অন্ত সত্যপীরের পুথির ন্তায়। প্রায় বলিলাম এই জন্ত যে, 

ইহাতে কিছু বিশেষত্ব আছে। দদানন্দ ও বিনোদ সদাগর রাজান্ঞয় বাণিজ্য করিতে গেলেন। 
যাইবার সময় ছোট ভাই মদদনকে তাহাদের স্ত্রী সুমতি ও কুমতির হাতে দিয়া গেলেন। 
যাইবার সময় নদীতে এক অপূর্ব দৃশ্ত দেখিলেন। শ্রীমস্ত দেখিয়াছিলেন কমলে কামিনী, 
ইনার! দেখিলেন )-- 

সদ্দাগরে বিড়ম্বনা করেন খোদায়। 

পাথরের গৌর এক ভাষায় দরিয়ায় ॥ 

নিত্য করে নিত্যকী কীন্নরে গিত গায়। 

ঘরিয়ার বিচেতে অপূর্ব শোত। পায় ॥ 


৯. বঙগীসাহিত্ত-পরিধদের ২১৭, ৮ম হাঁদিক অধিবেশনে গঠিত । 


৭৮ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিক! [৯ সংখ্যা 


মৃগছাল পাঁণির উপরে ভাল্যা দিয়া 
চারি ফকির নিষাজ করে পশ্চিম মুখ হয়া ॥ 

সদাগরেরা যে দেশে গেলেন, সে দেশের রাজাকে এ সংবাদ দিলে, তাহার লোক-জনকে 
এ দৃষ্ঠ দেখ।ইতে ন! পারায় সনাতন প্রথাক্রমে কারাবন্ধ হইলেন। 

এ দিকে সুমতি কুমতি এক তান্ত্রিকের হাতে পড়িয়া তন্ত্রমতে যোগ শিক্ষা আরস্ত করিল 
এবং অল্প দিনের মধ্যে এমন নিদ্ধি লাভ করিল যে, গাছে চড়িয়া! যেখানে সেখানে যাইতে 
পারিত। মদন বালক হইলেও তাহাদের এই কুক্রি্না লুকাইয়া লুকাইয়া দেখিত। এক 
দেশে এক রাজার মেয়ের খুব ধূমধামে বিবাহ হইতেছিল। সে সদাগরদিগের দেশ হইতে 
অনেক দুরে। স্থমতি কুমতি পরামর্শ করিল, গাছে চড়িয়৷ সেই দেশে বাইয়া! রাজকন্তার 
য়ন্বর দেখিবে। পরামর্শ মনও গুনিল। যে গাছে চড়িয় যাইবে, তাহাতে একটি কোটর 
ছিল। সে তাহাতে লুকাইয়া' রহিল। যথাসময়ে সেখানে পৌছিয়! পীরের কৃপায় মদনকে সেই 
রাজকন্যা বিবাহ করিল। অত দুর-দেশ হইতে মদন হাটিয়া আসিতে পারিবে না? স্থৃতরাং 
রাব্রিশেষে রা্কন্তাকে ত্যাগ করিয়া গাছের কোটরে লুকাইয়া থাকিল। মদন, সুমতি ও 
কুমতি বাড়ী ফিরিল। কিন্তু যে রাঁজকন্ঠার বিবাহ হইল, সে দেশে প্রাতঃকালে হুলস্থুল পড়িয়া 
গেল। বর খু'জিয়া পাওয়া যায় না। অপর দেশের রাঁজপুব্রগণ প্রত্যেকে বলিতে লাগিলেন 
যে, তিনি রাজকন্তাকে বিবাহ করিয়াছেন, কিন্ত ধোপে টিকিল না, রাঁজকন্ভার পরীক্ষায় কেহ 
উত্তীর্ণ হইতে পারিলেন না। তাহারা সকলে আপন আপন দেশে ফিরিয়া গেলেন । রাঁজকন্তা 
পিতার সাহায্যে ডিঙ্গা সাজাইয়৷ আপন পতির অনুসন্ধানে বাহির হুইলেন এবং পীরের 
ক্কপায় স্বামী পাইলেন। এখন মুদলমান পীর ও তন্ত্র-মতের ঘোর যুদ্ধ। যখন স্থমতি কুমতি 
দেখিলেন বে, তাহাদের কুক্রিয়। সমস্তই মদন অবগত আছে, তখন তাহাদের ভয় হইল এবং 

« মদন-কণ্টককে পথ হইতে সরাইবার চেষ্ঠ! করিতে লাগিলেন। প্রথমে বিষ প্রয়োগের চেষ্টা 
হুইল, তাহাঁতে অক্ৃতকার্ধ্য হইয়া! তন্ত্রমতে মন্ত্রোষধির দ্বারা তাহাকে পাখী করিনা উড়াইয়া 
দিল। ও দিকে পীরের ক্কপায় সদানন্দ ও বিনোদ কারামুক্ত হইল এবং রাজ! তাহাদিগকে সাত 
ভিঙ্গা ধন-রত্ব দিলেন। বাড়ী যাইবার দময় সুমতি কুমতি যে অলঙ্কার চাহিয়াছিলেন, তাহ। 
খরিদ করিলেন এবং মনে পড়িল যে, ভাই মদন একটি সাচান পক্ষী চাহিয়াছিল। অনেক অর্থ 
ব্যয় করিয়৷ একটি সাঁচান পক্ষী সংগ্রহ করা হইল। তাঁহারা বাড়ী আসি! গুনিলেন, মদন 
মরিয়! গিয়াছে। তাহার পর মদনের স্ত্রী পীরের কৃপায় পীরের লিন্নি দিলেন। সিন্নির 
সরঞ্জাম সামান্ত। 

খোদায় বলেন জদি কিছু নাই ঘরে। 
সওয়া মুঠি খুব আনি দেওনা আমারে ॥ 
সওয়া মুঠি খুদ দিয়া পুর মনোরথ। 
সঘা! মোর খুদে তুষ্ট গোবিন্দ জেমত ॥ 


সন ১৩২২] একখানি সত্যগীরের পুথি ৭৯ 


একিদ1 করিয়া তুমি খুদ দেহ মোরে। 
মনের বাঞ্চিত বর দিব গে! তোমারে ॥ 
সওয়া সুঠি খুদ আনি রাজার নন্দিনী । 
একিদায় করে সত্যপীরের সিরিনি ॥ 
তার পর সন্ধ্যাকালে হিন্দু-মুসতমান সকলে উপস্থিত হইলেন। নয়! হাঁড়িতে পুরিয়! 
সিঙ্গির মিঠাই রাখ! হইল। পীরের কলম! পড়িলে সকলে উঠিয়া! সেলাম করিলেন। তখন 
সকলকে সিঙ্লি বাটিয়া দেওয়া হইল। 


“চাটিয়! খাইল হাত মুছিল শিরে* 
আবার সিন্নির এত মহিমা! যে, 


ভরমে সিরনি ষদি জমিনে গিরিবে। 
চাটিয়! খাইলে সে নিয়ত হাসিল হুবে ॥ 


অপর এক দিন, সত্যনারায়ণ ও সত্যপীরের পুজা এর কি না! এবং ইহার সহিত আকবর 
বাদশার কোনও সম্বন্ধ আছে কি না, লিখিব। সত্যনারায়ণের পুজা! বাঙ্গাল! দেশে এক সময় 
এত প্রচার হইয়াছিল যে, প্রত্যেক গ্রামে সংক্রান্তি ও পূর্ণিমার দিন কাহারও না কাহারও 
বাড়ীতে এই পুজা! হইত। এখন কোনও পুজাই হয় নাঃ সুতরাং সত্যনারায়ণও বাদ 
পড়িয়্াছেন। বেহাঁর, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, মধ্যতারত, এমন কি, বোম্বাই অঞ্চলে এখনও এই 
পুজার যথেষ্ট আদর আছে। 


শ্রীরঞ্জনবিলাদ রায়চৌধুরী 


শ্রাচাধ্য ও বৌদ্ধ 


শক্করাচার্য্য সম্বন্ধে যত পুন্তক ও প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে, আমি বোধ করি, তত আর 
কাহারও সম্বন্ধে লিখিত হয় নাই। ইহার দ্বারা তিনি যে কিরূপ অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন, 
তাহা বেশ প্রকাশিত হইতেছে । তাঁহার জীরনীতে তাহাকে পাষগুদলনকারী বা 
বৌন্ধ-নির্ববাসক বলিয়া লিখিত হইয়াছে । ইহা! কত দূর সত্য, তাহারই নির্ণরকল্পে এই ক্ষু 
প্রবন্ধের অবতারণা । 

'তাহার জীবন সম্বন্ধে অধিকাংশ লোকের ধারণ! এই যে, তিনি ৩৮৮৯ কলি-অন্দে অথবা 
৭১* শকে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ৩২ বা ৩৮ বৎসর ধরাধামে বিরাজমান থাকিয়! স্বর্গী- 
রোহণ করেন। কাহারও মতে তিনি ২৬৩১ যুধিঠিরান্দে জন্ম গ্রহণ করেন। আবার 
কাহারও মতে তিনি পুর্ণবন্থা রাজার সময় প্রাহততি হন। অন্ত লেখকের মতে তিনি 
পুর্ণবর্মা রাঙ্জার দময় ( অর্থাৎ ৬**-৬১৫ খৃঃ)- ও প্রচলিত সময়ের ( ৭১০ শক বা ৭৮৮ খঃ) 
মধ্যবর্তী কোন সময়ে বর্তমান ছিলেন। এই সকল সময়ের আহুসঙ্গিকত| ও বিরোধ বিচার 
করিয়া যেটি যথার্থ বলিয়া! অবধারিত হইবে, আমর! তাহাই গ্রহণ করিতে পারি। 

শঙ্ষর-সম্প্রদায়ের গুরু-নামমালার ব্রদ্ধা, বশিষ্ঠ, শক্তি, পরাশর, ব্যাস, গুকদেবের 
পরেই গৌড়পাদ গোবিন্দ যতি ও শঙ্করাচাধ্যের নাম কথিত হইয়! থাকে । তাহার নামের 
পরেই পদ্পাদপ্রমুখ শিষ্য-পরম্পরার ধারাবাহিক নাম আছে। শঙ্করের সকল জীবনীতে 
গোবিন্দ ঘতি তীহার সকন্্যাসগুরু বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। তিনি বিদ্ধযগিরিনিবাসী 
ছিলেন। এইক্প প্রবাদ যে, তাহারই অন্ুমতিক্রমে শঙ্কর ভগবদগীতা, উপনিষৎ ও বেদান্ত- 
দর্শনের ভাষ্য রচনায় প্রবৃত্ত হন। গৌড়পাদ শাক্কর-ভাষ্যের এক স্থলে পৃজ্যাতিপুজ্য বলিয়া 
উক্ত হইক়্াছেন ) সুতরাং তিনি ষে শঙ্করের গুরুর গুরু ছিলেন, ইহ! অঙ্থমান করিক্না সত্য 
বলিষ্বা গ্রহণ করিতে কোন আপত্তি হইতে পারে না। তাহা হইলে শঙ্রের অব্যবহিত 
পূর্ববর্তী হুই গুরুর নাম পাওয়া বাইতেছে। গোবিন্দ বতি কোন গ্রস্থ রচনা .করেন কি না, 
তাহ প্রকাশ নাই। কিন্তু গৌড়পাদ বে গ্রন্থকার ছিলেন, তাহ। তাহার সাংখ্যকারিকাতাব্য 

ও মাধুক্যকারিকা বারা প্রকাশিত হইতেছে । শুসা'বার়, সাংখ্যকারিকা-ভাব্য চীন দেশের 
সমাট্‌ চুংএর রাজত্বকালে ৫৭* এবং ৫৯* তুষ্টান্দের মধ্যে চীন-ভাষার খঅনুবাদিত-হার । সতয়াং 
গৌড়গাদ যে উদর সমরের পূর্ববর্তী লোক, তাহ! টি কত বা 
রা দেদার | 





শি চান বাধন পট: এ রি 


৩.1. 


৮২ সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা [সংখা 


, শঙ্কর দাক্ষিণাত্যদেশীয় ত্রাঙ্মণ ছিলেন। তাহার নিবাস সম্ভবতঃ পশ্চিম-মালাবারে ছিল। 
গুনা বার, তিনি অল্পজীবী ছিলেন ) কিন্ত এই অল্প কালের মধ্যে তিনি যত গ্রন্থ রচমা করিয়া" 
ছিলেন এবং তদ্বার! জনসাধারণের যেরূপ মত ও বিশ্বাস পর্িবর্ভন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, 
এক তগবান্‌ বুদ্ধদেব ব্যতিরেকে দেরূপ অসম্ভব কার্ধ্য কেহ করিতে পারেন নাই এবং 
ভবিষ্যতে পারিবেন কি না, তাহারও নিশ্চয়ত। নাই। 

ষূলে সত্য ন। থাকিলে কোন মত প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পাঁরে না । ভাই বৌদ্ধমত ও শঙ্কর- 
প্রবন্তিত মান়্াবাদগর্ড অন্বৈত-মত অচিরকালমধ্যে ক্রুতগতিতে সাধারণের চিত্তাকর্ষণ করিতে 
সক্ষম হুইয়াছিল। কোন মত একবার প্রতিষ্ঠিত হুইয়৷ গেলে স্বার্থপর ব্যক্তিগণ দ্বারা তাহাতে 
কুসংক্কার অন্ুগ্রবেশিত হয়। এই কারণে উহ! কালসহকারে কলুষভাবাপন্ন হইয়। দীড়ায়। 
বর্তাদ কালে কি নব্য, কি পুরাতন, সকল ধর্মই এই কলঙ্ককালিম! দ্বারা কলুষিত হুইয়! 
রহিয়াছে। 

শুর দশখানি উপনিষদের, ভগবদগীতার ও বেদাস্তদর্শনের ভাষ্য রচনা করেন। তিনি 
তাহার "পৃজ্যাতিপুজ্য* গুরু গৌঁড়পাদের মাওুক্য-কারিকারও ভাষ্য রচনা করেন। তাহার 
স্তায্যগুলি ধীরভাবে তন্ন তন্ন করিয়৷ পাঠ করিলে বুঝা যাঁয় যে, তিনি প্রথমে উপনিষদ্ভাষ্য 
রচনা করেন, তার পর বেদাস্তদর্শন-ভাষ্য রচনা করেন এবং সর্বশেষে ভগবদরগীতার 
ভান্ত-রচনা করেন। কারণ, ভগবদগীতার স্থলবিশেষে তীহার প্রতিষ্ঠিত বেদাস্ত-মতই 
প্রযুস্ত হইয়াছে অথচ বথার্থতঃ সে স্থলে সেরূপ অর্থ সঙ্গত হয় না। এ স্থলে তিনি 
'কোন প্রীচীন ভাষ্যকারের অর্থ খণ্ডনের প্রয়াস করিয়াছেন। আনন্দগিরি এ স্থলের টাকায় 
নীরব, কিন্ত নিঃস্বার্থ শ্রীধরস্বামী শঙ্করের ভাষ্যের প্রতি কোনরূপ কটাক্ষপাত না 
করিয়াই বিভিন্নরূপ ব্যা্ী করিয়। গিয়াছেন। এ স্থলে প্রাচটুন ভাষ্যকার ও শ্রীধরম্বামীর 
অর্থই বে সঙ্গত এবং শঙ্করের অর্থ যে অসঙ্গত, তাহা পক্ষপাতশুন্ত পাঠকের চিতে অনায়াসে 
প্রতিভাত হইবে। জীবনীর মতে ভগবদগীতাভাষ্যই শঙ্করের প্রথম রচন1 | 

শঙ্করের সকল ভাষ্যেই একটি পাণ্ডিত্য-ভাব অস্তনিহিত রহিয়াছে। তাহার ভাষা 
সরল ও প্রসাদগুণে পূর্ণ। তীহার যুক্তিতর্ক শ্লাঘনীয় ও অনুকরণীয় । ইহার দ্বারা তাহার 
মনের উদারতার আভাস পাওয়া যায়। তাহার ভাষ্যের স্থলবিশেষ পক্ষপাত-দোষে ছষট 
ন! হইলে তাহাকে তগবান্‌ বুদ্ধদেবের সমক্ষক্ষ বলিতে কুষ্টিত হইতাম না। 

পুর্বে লিখিয়া৷ আসিয়াছি, শঙ্কর মাওুক্য-কারিকার ভাষ্য লেখেন। ইহাতে গৌড়পাদ 
অহৈত-মত স্থাপন করিয়া গরিয়াছেন ) উহ উপনিষতপ্রোত্ত অদৈত-মত না বৌদ্ধমত, তাহা 
ঠিক করিতে পারা বায় না। কারণ, তিনি আত্মা ও পরমাত্মার ভেদকে মায়াক্কত ও 
নিন্দনীয় বলিগ্বাছেন, আবার বিশ্বকে রজ্জু-সর্প-জান ও মরীচিকা-জলজ্ঞানরূপে ব্যাধ্য। করিয়া 
গিয়াছেন? দ্ত্তরাং ইহা প্রকর্নপ বৌখ্ধমত, কারণ, তীহারাও অনথয়বাদী ও মায়াবাদী। তাহার 
বময়ের বৌদ্ধপ্রভাবের অবস্তস্কাবী ফলে এইনপ বিশ্বাল জনমিযাঁছিল, না! মহাভাকত--অন্থমেধ- 
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পর্ব-বিবৃত নানার ধর্শমতের একটি অবলম্বনের ইহা পরিণাম, তাহা ঠিক বল! বার না। 
যাহা হউক) তাহার শি্যান্থশিষ্য শঙ্কর তাহার মতই সম্পূর্ণরূপে অবলম্বন করিয়! গিয়াছেন। 
ইহা বধার্থরূপে প্রাচীন খবিমত বলিয্ শ্বীকার করিতে পারি না। কপিলদেব গ্রক্কতি- 
পুরুষ উভয়কেই অনাদি বলিয়াছেন-_পুরুষ প্রষ্া মার ও দিরপেক্ষম্বভাব | প্রাচীন উপনিষদে 
গ্রক্কৃতি শ্বী্কত, কিন্তু পুরুষ শুদ্ধ দ্র্টা নহেন, তিনি গ্ররুতির নিরস্তাও বটে। উতর স্থলে 
প্রকৃতি-পুরুষের সংজ্ঞায় দ্বিভাবের অর্থ নিহিত রহিয়াছে। সাংখ্যকারিকার স্থলবিশেষে 
গ্রক্কতি-পুরুষ মুল-প্রক্কৃতি ও পরমাত্মা অথে ব্যবস্ৃত। আবার কোন স্থলে প্রকৃতির অর্থ 
জড়-গ্রক্কৃতি পৃথিবী বা! চৈতন্থপ্রকৃতি শ্ত্রীজাতিরূপে এবং পুক্রষ জীবাত্মাক্ধূপে ব্যবহৃত 
হইয়াছে--এই জীবাত্মার মোক্ষই পরমব্দ্জ। ভগবান্‌ ব্যাসদেবের গীতার সহিত এ 
মতের যেমন এঁক্য আছে, গীতার সহিত উপনিষদেরও তন্জরপই সামঞ্ন্ত আছে। সাংখ্য- 
মতে পুরুষ বা জীবাত্মা বহুসংখ্যক। কারণ, প্রত্যেক মন্থুষ্যের জন্ম-মৃত্যু, শ্বভাব-চরিজ্র, 
চিন্তা-কার্্য ও গুণত্রয়ের সমাবেশ বিভিন্ন। উপনিষৎও ইহা! সমর্থন করে, ভগবদীতারও এ 
মত। কিন্তু ভগবদগীতার দ্বিতীয় স্তরের লেখক যাজ্জবন্ধ্য পুরুষ জীবাত্মাকে পরমাস্মা ও ব্রহ্মকে 
পুরুযোত্তম লিখিয়! পরবর্তী ভাবুকগণের মস্তক ঘুরাইর়া দিয়! গিয্নাছেন--তাহাঁর! জীবাত্মাকেও 
পরমাত্মা হইতে অখণ্ড ভাবিতে লাগিলেন। ইহার ফলে ভগবাগীত্ত্রীর তৃতীয় স্তর ক! 
বাদরায়ণের মতের উৎপত্ি। সেই মতই গৌঁড়পাদ ও শঙ্করের হস্তে বু বিস্তৃতি লাত 
করিয়াছে। 
ভগবান্‌ ব্দসদেব মায়াকে গুণময়ী বলিয়াছেন। যাহ! গুপবিশিষ্ট, তাহা! অলীক বন্ধ 
নহে, তাহা সাকার না হুইর়! যায় না, তাই প্রকৃতি সাকার! । শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেও মায়! 
অর্থে প্রক্কতি শ্বীক্কত হইয়াছে, উহার অর্থ চিত্তের ভ্রমেটুৎপাদক কুহু নছে। 
মারা তু প্ররুতিং বিস্তাৎ মায়িনং তু মহেশ্বরম্‌। 
তল্তাব্মবতৃতৈস্ত ব্যাপ্তং সর্বমিদং জগৎ & 
ইহা গীতার ভাবের প্রতিধ্বনি ও খাধির কথার অনুমোদন । 
দৈৰী হেষ! গুণময়ী মম মায়া ছরত্যয়া। 
মাষেব যে প্রপন্তস্তে মায়ামেতাং তরস্তি তে ॥ 
ভূমিরাপোহনলো! বাযুঃ খং মনে! বুদ্ধিরেষ চ। 
অহঙ্কার ইতীয়ং মে তিক্না প্রকৃতিরষ্রফা ॥ 
অপ57055-% প্রক্কতিং বিদ্ধি যে পরাম্‌। 
জীবভূতাং মহাবাহো! বয়েদং ধার্ধযতে জগৎ ॥ 
মায়াকে রস্কৃতি এবং তাহার অধীশ্বরকে মহেশ্বর বলিয়! জানিবে। তাহারই অংশ ছার 
এই বিশ্ব পরিব্যাণ। গুণমী প্রকৃতিকে অতিক্রম কর! অপরিহাধ্য, তবে তগবানের 
ভ্কই এই মায়াপাশ ছিন্ন করিতে পাঁরেন। তুমি, জল, অঙি, বাস, আকাশ, মন, বুদ, 
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অহ্ষ্কায় ভগবানের অপর! প্রন্কৃতি এবং জীবজগতের মুল কারখন্বরপা প্রক্কতিই তীঁছার 
পরা প্রক্কতি। এ সফল স্থলেই প্রন্কৃতির অস্তিত্ব শ্বীকূত হইয়াছে, তাঁহাকে উড়াইয। দিয়া 
কুহক বলা. সত্যের অপলাপ করা) স্থতরাং মায়া বা গ্রর্কৃতি এই পরিদৃষ্তমান জগৎ--উহ! 
কুহক নহে,' উহা ইন্জজাল সাহাধো প্রত্যক্ষীকৃত অবান্তব বন্ত নকে, উহা স্ব অলীক 
পদা্ধ্ও নহে । বিশ্বকে উড়াইয়া দিলে প্রত্যক্ষ প্রমাণ ও গণিত জ্যোতিষেরও সুগুপাত 
করিতে'হয-। সত্যশীল খধিগণ তাহা! করিতে পারেন না, তাহাদের প্রতি এরূপ কলঙ্কারোপ 
কন্ধায় মহা পাপ আছে, ইহ! কুটব্যবহারীর কার্য, তাহার সন্দেহ নাই। 
এই - টব্যবহ্থারার জালাম্' আমাদের ধর্মগ্রন্থ উপনিষৎ কলুধিত হইয়া আছে। হহাঁরা 
পন্নাক্রমশালী বৌ্ক নৃপতি নাগার্জুনের সহযোগী ছিল। বেদাস্তদর্শন, মীমাংসাদর্শন, ছান্দোগ্য, 
ফেন বাঁ তবলফার, এতরেয়, কৌধীতকী ইত্যাদি উপনিষদ্গুলি ইহাদ্দেরই রচনা ( এ সন্ধে 
বিশ্তারিত-মত-“বেদাপ্তদর্শন কাহার রচনা” শীর্ষক সাহিত্য-পরিষদে পঠিত আমার প্রবন্ধ গৃহস্থ 
পত্রে ভ্রষ্টব্য )। এগুলি প্রাচীন উপনিষদের চর্বিিতচর্বণ ও আবর্জনায় পূর্ণ ধীরভাবে তক্গ তন্ন 
করিব! পাঠ করিলেই যে কেহ আমার কথার সত্যত! উপলব্ধি করিতে পারিবেন। এস্খলিতে 
অনেক' বেদবিরুদ্ধ কথার বর্ণনা আছে। এ স্থলে দৃঢ়তার সহিত বলিয়৷ রাখি যে, বেদে 
প্রন্কতি-পুঁজার সুত্রপাত হুইয়া উপনিষদ্দে তাহাই ব্রঙ্গোপাসনাক্ষপ চরমসীমার পরিণতি 
লাভ করিয়াছে । বেদে'র ঈশ্বর শ্বর্থে বা আকাশে বিরাজমান, উপনিষদের ব্রহ্ধ বিশ্বন্ধাণ্ডে 
পরিব্যাপ্ত। যাগ-যজ্ঞ, বেদাধ্য়ন দ্বারা ক্ষর়শীল স্বর্গই লব্ধ হয়, ব্রক্ম লব্ধ হননা। জঙ্গা- 
অন্ধার্জিত' পুপ্যবলে আত্মা পরিশুদ্ধ হইলে নম্থয্য আত্মার ক্বপাতেই বঙ্ধকে প্রাপ্ত হইতে 
পায়ে (কঠোপনিষৎ )। এই আত্মাকে হৃদরপপ্পে তক্তি ও নিষ্ঠার সহিত ধ্যান করিবার 
ব্যবস্থা উপনিষদে কথিত হইয়াছে। প্রাচীন উপনিষদ্‌ বথা,__-কঠ, মুণ্ডক, মাওুক্য, তৈত্তিরীয়, 
বন্ধবন্নী, ভৃগুবনলী, বৃহদারপ্যক ও স্বেতাশ্বতর। হ্বেতাঙ্তরের অনেক ভাব কঠ, মুণ্ডক, 
তগবাগীত! হইতে গৃহীত $ প্রভেক্ের মধ্যে গীতার ভগবান্‌ শ্রীক্ষ ব্রহ্গরূপে কীর্তিত 
হইয়াছেন, ইহাতে ভগবান্‌ শঙ্কর বা মহেস্বরের প্রতি দেই অভিধা প্রযুক্ত- হইয়াছে। 
গভীন্ম তাবু খাধিগণের নিকট ব্রঙ্গা, বিধু, মহেস্বর' ব্রন্গেরই গুণনয়, তাহাদের পৃথক্‌ 
পৃথক ভাবিলেও কোন দোখ নাই, তিমটিকে একভাকে চিত্ত করিলেও বোন তি নাই 
'এনধপ উত্তর প্রকারের চিন্তাতে মনের গ্রশগ্ততার বৃদ্ধি হয়। এই. উপনিষদের “অজামেক্ষাং 
লোহিতগুরত্কঙ্াং*, “দানুপ্ণা* গৌকত দারা গ্রাচীন খষিত উত্তৃত ও সমধিত হইযাছে। 
ইহা মুল প্রকৃতি ও জ1,15:1ঝআবৌধক'। ইহার খারা বেশ বোধ হইতেছে থে, 
মঙছিল। বড় পরিতাপের হ্বিয় যে, আমাদের পূর্বতন খবিগণ' বেগ সান্বিক: চিন্তা 
- করিতে পারিতেদ,. তীছাদের অধস্তন পুরুষগগ সে শক্তিজমিক হারাইতে আর করেন 
এবং ভাহাদের বুদ্ধি জবিক কুষ্ঠভাৰ ধারণ করিতে থাকে । পুরানকারগণ ও জামা সাধ 


গন ১৩২২] শহরাচার্ধয ও বৌদ্ধধর্ম ৮৫ 
চিন্তার নির্শাল শরোত অপহেলায় গুফ করিয়া গঞ্চাঁলিকাপ্রবাছের আবিল জলে হাবুডুবু 
খাইতেছি-* | | 

তগধান্‌ শঙ্কর দারে পড়িয়া গ্রকৃতি-বিলোপন-মতের পক্ষপাতী হন। তীছার হৃদয়ের 
গভীর উদারতা! যে কিরাপ ছিল, তাহা! বলা বার না। বদি বাস্তবিক তিনি প্রস্কতি-বিলোপক 
হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার রচিত শিব, ভবানী, গঙ্গা, অরপূর্ণা, অপরাধক্ষম! স্তোত্রাদি কি 
দেখিতে পাইতাম? ইহার হ্বারা বেশ বোধ হইতেছে, তিনি গুণময়ী প্রকৃতির আস্তরিফ 
উপাসক ছিলেন; তিনি বেদাস্ত-ভাষ্যের এক স্থলে তাহা শ্বীকারও করিয়া গিগ্বাছেন। 
তিনি ভগবান্‌ বুদ্ধদেবকে অনমন্ব-প্রলাপী বলিয়াছেন, আবার পাকে প্রকারে বৌন্ধমাত মায়া- 
বাঘও সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। ভগ্গবান্‌ কপিলের মত খণ্ডন করিয়া, আবার মৃল-প্রস্কৃতির 
সহিত, ব্রন্দের ভূল্যতা প্রখ্যাপিত করিয়া! কাপিল ও বেদাস্তমতের সামঞন্ত বিধান করিয়া 
গিয়াছেন। পরমাথুবাদ-সন্বলিত বৈশেষিক মত খওন করিয়া, পন বি়ৎ শ্রুতেঃ” হুজের ব্যাখ্যায় 
আকাশভৃত নয়--এই বৈশেষিক-মতের বহুমাঁন করিয়াছেন। এইরূপ পরস্পর-বিরুদ্ধ কথা- 
গুলি লিপিবদ্ধ দেখিয়া স্থুলদশিগণ তাহাকে প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধ অভিধা দ্বারা তিরস্কত করিতে 
পারে, কিন্ত হুম্দর্শী ও উদারচেতাগণ তাহার ওরূপ ভাব দেখিয়। ধীরভাবে বিচার কক্গিয়! 
তাহাকে নির্দোষ বলিয়াই অবধারণ করিবেন। তিনি একটি শাস্ত্রের ভাষ্য লিখিতে 
 বসিয়াছেন। বত দুর সাধ্য, সুত্রকারের মত স্থাপন করাই তাহার কর্তব্য, তাহাতে প্রতিযোগীকে 
নিন্দা করিতে হয়, অগত্যা তাহাও করিতে হইবে, কিন্তু অবসর পাইলেই তিনি দোষ পরিহার 
করিয়। প্রতিষন্দীকে হৃদয় খুলিয়া গ্রশংস! করিয়৷ লইয়াছেন। ইহার দ্বার! তিনি স্বীয় উদার 
স্বভাবের পরিচয় দিয়! গিয়াছেন। 
পূর্ব ভাষ্যে স্বাধীন মত বিবৃত হইত। গ্রস্থকারের দোষ-গুণ উভয়ই ভাষ্যকারের ভাষায় 
প্রকাশিত হুইত। শবর স্বামী ও মেধাতিথির ভাষ্যে এই ভাব পৃষ্ট হয়। কুমারিল ভট্ট 
বার্তিকের সেই গুণ দির ভাষ্যের ব্যাপ্তি সংকুচিত করিয়! যান। ভগবান্‌ শঙ্কর কুমাক্িলের 
মত জন্সরণ করিয়! গিক্াছেন। তাই তিনি ভাষ্যে অবান্তর আঁছুদজ্িক কথা৷ বলিলেও 
গ্রন্থের বিকদ্ধমত' বলিতে সংযত রহিক্াছেন। 

ের্ধাতিখি মহুভাষ্যে কুমারিলের কথার ভাব উল্লিখিত করিয়াছেন সুতরাং তাহার 
সহক্ধে কুষারিলের তন্রবার্তিক যে. প্রচারিত হইয়াছে, তাহা! নিশ্চিত। বার্তিককার কোথা 
কোথাও শন্দের গরচলিত মূলের বিভিরভ/ দিয়াছেন। তাহার মতে রগ ধাতু রোদন কর! । 

০ করিয়াছিলেন 8 রাহে, ইহাই পকুষারিল পক্ষ" বলিয়া 





গা আটীন সাং প্মাপজর ও ভ্তারদর্শনের প্রমাপচতুটর তুলন! বন্। তার পল্ন পরবর্তী কাঁযের 
বডি অর্থাগ্ি সা বিবরও চা করম নিন সি 7 এবার 
ভাখির! বেঝুর। এ 


ডি সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা সিটি, 
মহুভাষ্যে উত্ত হইয়াছে। এইরূপে শব্দের একটা ধাতু স্বীকার করিয়া তাহার শিথিল তিতির 
উপর কাপনিক প্রাসাদ নির্মিত করা! হইয়াছে। ইহা হইতে নানারপ অবিশ্বান্ত আখ্যায়িকার 
হাটি হইয়াছে । আমার বোধ হয়, রুত শষ রু্ধ ধাতু রোধ করা বা রুদ ধাতু ভীষণ চীৎকার 
করা হইতে নিপন্ন হইয়াছে। কারণ, তিনি প্রজাপতির অকর্ম্মগ্রতিরুদ্ধ করিয়া তাহাকে বাপ- 
বিদ্ধ করিয়াছিলেন । আখেটে ভীষণ চীৎকার দ্বারা পণুগণ প্রতিরুদ্ধ হইয়া থাকে) এ 
কারণেও পণুপতির রুদ্র নাম হইতে পারে। পূর্বোক্ত ভাব প্রাচীন তৈত্তিরীয়-সংহিতায় 
লিখিত দৃষ্ট হয়। এই কারণে রুদ্র দেবসংঘ হইতে পঞ্ডপতি উপাধি দ্বারা বিভূষিত হন। 
মেধাতিথি অদ্বৈতবাদিগণের বিবর্তবাদ সম্বন্ধে এইক্সপ ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, সুত্রে 
তরজ উঠিলে উহ যেমন সমুদ্র হইতে ভিন্ন ও অভিন্ন, উভয়রূপেই প্রতীয়মান হয়, সেইন্প এই 
বিশ্ব ব্রচ্ধের বিবর্ভ।* এ স্থলে স্পষ্টতঃ বিশ্বের অস্তিত্ব স্বীকৃত হুইয়্াছে এবং ইহাই ষে প্রাচীন 
খধিসম্মত অস্বৈতবাদ, তাহার ভুল নাই। অন্ততঃ মেধাতিথির সমসাময়িক অস্বৈতবাদিগণ 
এইক্সপ বিবর্তই বিশ্বাস করিতেন | মেধাতিথি আর এক স্থলে লিখিয়াছেন যে, 
পূর্ব-উত্তর-মীমাংম! শারীরক মীমাংসা বলিয়।৷ কধিত হইত। অথচ ব্রহ্ম সম্বন্ধে তাহাদের 
উভয়ের একমত নাই-_রাজা৷ রাজকর্মচারীর উত্তম কর্ণের জন্ত উচ্চ পদ দিতে পারেন, 
কিন্ত রাজপদ দিতে পারেন না!) তদ্রপ স্ুরুতী কর্খানুসারে স্বর্মপদই প্রাপ্ত হন, ঈশ্বরদ্ব 
প্রাপ্ত হন না। ইহ! মীমাংসা-দর্শনের মত। বেদাস্তদর্শনের মত নুকৃতী ব্রহ্মই হইয়া যান। 
এক ব্রহ্ম অথগভাবে সকল মন্ুয্যে কি করিয়া বিরাজ করিতে পারেন, তাহা হইলে ব্রহ্ষের 
বহুত্ব-দোষ আসিয়। পড়ে, মেধাতিথি এরপও তর্ক উত্থাপন করিয়াছেন। মন্ুভাষ্যে এই সকল 
কথার প্রসঙ্গ থাকায় আমর! ছইটি বিষয় অবগত হইতেছি )--১ম মেধাতিথির সময় বেদাস্ত- 
দর্শনের মত তত আদরণীর় ছিল না, ২য়,নুতরাং তখনও বেদাস্তদর্শনের শাঙ্কর ভাষ্য লোক- 
সমাজে প্রচারিত হয় নাই। 
মন্ুভাষ্যের এক স্থলে লিখিত হইয়াছে যে, বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের নির্ধ্যাতন প্রত্যক্ষ দৃষ্টিগোচর 
হইয়। থাকে । ইহা! কোন্‌ উৎপীড়নের প্রতি ইঙ্গিত, তাহা! নিশ্চিত বলা যার না) সম্ভবত 
সুধস্বা কর্তৃক বৌদ্ধনিধনব্যাপার হইতে পারে। এরপ প্রবাদ এবং উহা! শঙ্করবিজরে 
লিপিবন্ধও ছে যে, কুমারিলের শান্ত্রবিচারে যে বৌদ্ধগণ পরাজিত হইতেন, নুধন্ব! তাহাদের 
প্রাণদণ্ড ক্করিতেন। এরূপ শুন! বায় যে, তিনি হিমাঁলয় হইতে কুমারিকার মধ্যবর্তী 
ভূভাগে অধ্যুষিত বৌদ্ধ ও তাহাদের আশ্রয়দাতা, উভরের প্রতিই প্রাণদগ্ডাজ প্রচার করেন। 
ইহ! কত দূর সত্য কথা, ভাহ! বল! যার না। ্বধন্বা চক্রবর্তী রাজ! ছিলেন না) তিনি স্ছুতর 
রাজাবিশেষ। তীহার নিজের রাঞ্যমধ্যে তাহার এই খাঁনখেয়ালী চলিতে পারে। অন্তর 





ক ডি তে দ ততোহভিগল্ভত্কে দাপি লিগ্যন্তে সর্ব! পোলা 
অনিধধৃচা। খবমরং ক্ষণে বিশ্বাবিবর্ণ। | | 


পন ১৪২২]. শঙ্রাচার্ধ্য ও বৌদ্ধধর্ম ৮৭ 


স্তীহার আজা! গৃহীত, সমর্থিত ও প্রতিপালিত হইবার সম্ভাবনা অল্পই ছিল। ভারতের 
উত্রার্ধও বৌদধশোরর জগ্মভূমি | তথাঁয় কোন রাজাই প্রকা্ডভাবে বৌন্ধ-নির্ণাতন করেন 
নাই। শশা তাহার হুত্রপাত করিতে প্রিয়া এ অঞ্চল হইতে বিতাড়িত হন। তীহার 
অস্তিম জীবন সম্ভবতঃ কলিঙ্গদেশে অতিবাহিত হয়। তার পর ভারতের রাজগণ প্রজার 
উপর অত্যাচার করা! শ্রেয়ঃকল্প মনে করিতেন না। ঘে তাহা করিতে গিয়াছে, সে নিজেই 
শাসিত হুইয়াছে। সগর রাজ! নিজ পুত্র অসমঞ্জসকে প্রজার অভিযোগে নির্বানিত করেন। 
নহুষ ব্রাহ্মণের প্রতি ওদ্ধত্য প্রকাশ করায় স্বর্গত্রত্ট হন। বেণ রাজা! অবিনয় ও কৃকর্খের 
জন্ত নিহত হন। উদ্ধত নন্দ চাণক্যের হস্তে গ্রাণ বিসর্জন করেন। নিরীহ ব্রাহ্মণ চাকু- 
দত্তের প্রতি প্রাপদণ্ডাক্ঞা প্রচার করায় উজ্জঞপ্লিনীপতি পালক শর্বিলকের হুন্টে নিধন 
প্রাপ্ত হন। 

আমার বোধ হয়, ভগবান্‌ শঙ্কর ও কুমারিল নুধন্বার একদেশবাসী ছিলেন। হিনি বৌদ্ধ- 
নির্যাতন দেখিয়া! মর্ম্পীড়িত হইয়াছিলেন! তাই স্বণা ও ক্ষোভে ্বীয় জন্মভূমি পরিত্যাগ 
করিয়া বিদেশবা্ী হওয়! মনস্থ করেন এবং বৌদ্ধগণ ও বৌদ্ধধর্মকে রক্ষা করিবার জন্ত 
সন্কল্প করেন। তিনি তাহার ভাষ্যে রাজ্যবর্মন ও পূর্ণবর্দনের নাম উল্লিখিত করিয়াছেন। 
ইহার দ্বার! তাহাদের গুণ ও নাম চিরন্্রণীয় করিয়া গিয়াছেন। রাজ্যবর্দন ও পূর্ণবর্ধার 
শিষ্টতার কথা ছান্দোগ্য-তাষ্যে উক্ত-হুইয়াছে। বেদাস্তদর্শন-ভা্যে অসস্ভব বস্ত্র অনস্তিত্বের 
উল্লেখকালে পূর্ণবর্ী রাজার নাম করা হইয়াছে । এই পুর্ণবন্া মগধদেশের রাজ! ছিলেন। 
শশান্ক বোধিক্রম দগ্ধ করিলে ইনিই ছুগ্ধীসিঞ্চন বার! তাহ! পুনঃ সঞ্জীবিত করেন এবং ভবিষ্যৎ 
আক্রমণ হইতে রক্ষার্থে বৃহৎ প্রস্তর-প্রাকার দ্বারা বেষ্টিত করিয়া দেন। সম্ভবতঃ ইনিই 
শশাঙ্ককে বঙ্গ হইতে বহিষ্কত করিয়া দেন। ইনি থানেশ্বর ও কান্তকুজাধিপতি বিখ্যাত 
সম্রাট হর্ষবর্ধনের সমসাময়িক ছিলেন। হর্যচরিত পাঠে জানা যায়, শশাঙ্ক রাজ্যবর্ধনকে 
বিশ্বাসঘাতকতার সহিত হত্যা করেন । রাজ্যবদ্ধনের ধার্শিকত1 বহুরূপে প্রশংসিত হইয়াছে। 
সম্ভবতঃ এই রাজ্যবর্ধনই শঙ্করের ভাষ্যে রাজ্যবর্্মনরূপে উক্ত হুট্য়াছেন। কারণ, পুর্ণবন্ীর 
সহিত ইঙ্থারই সহযোগিতা হওয় সম্ভব । 

প্রাচীন ভাষ্যকার ও টাকাকারগণের একটি বিশেষ প্রথ! এই ছিল যে, তীহারা সম- 
সামন্ধিক ঘটনা! অবলম্বন করিয়। তাহাদের উপম! বিশদ করিয়! দিতেন। মুতরাং শঙ্কর যেঃ 
রাজ্যবর্দধন ও পূর্ণবর্ার সমসাময়িক ছিলেন, তাহা! এককপ নিশ্চিত বলা যাইতে পারে। 
বাচ্পতিমিশ্র তাহার “ভামতীষ্তে তাহার সমসাময়িক নৃপতি নৃগ্ের এইরূপ প্রশংসা করিয়া- 
ছেন। ছান্দোগ্য-ভাষ্যে শঙ্কর ইহ্টাদের উভয়ের একযোগে নাম করিয়াছেন। সুতরাং তাহার 
রচনাকালে রাজ্যবর্ধন জীবিত ছিলেন, ইহা নিশ্চিত। হ্র্ষবর্ধন ৬০৬ থৃষ্টাকে অভিযিক্ত হুন। 
ঝাজ্যবর্ধন, ভাহার ছুই বৎসর পূর্বে রাজ! হন। তাহা হইলে বেশ বৌধ হইতেছে যে, 
ছান্সোগ্য-ভাষ্য ৬*৪ ও ৬০৬ খুষ্টাব্বের মধ্যে রচিত হয়। রাজা পুর্ণবর্্ার পুর্বণে কোন 


৮৮ লাহিতাপরিষৎপক্রিকা. [রসধ্যা 


বনধযাপুর রাজ! হন নাই, বেদাত্তভাত্যে পু্বন্ীর সন্ধে এইরপ বর্তমান ক্রিয়াবোধক উক্চি 
আছে; বতরাং বোধ হয়, উক্ত ভাষ্য তাহার রাজ্যকালে রচিত হয়। তখন হয় ত রা্যাবর্ধন 
স্বৃত হইয়াছেন । পূর্ণবন্মা 'সম্ভবতঃ বৌদ্ধ নৃপতি ছিলেন, রাজ্যবর্ধনও সম্ভবতঃ বৌদ্ধধর্শে 
বিশ্বাসবান্‌ছিলেন। এত হিন্দু রাঁজা' থাকিতে শঙ্কর ভাগ্বগ্রন্থে এই ছই নৃপতির প্রশংসার 
কেন উল্লেখ করেন? ইহ! সমন্তা নহে, ইহাতে রহন্ত আছে। পন্পপুব্বাপকার সাত পাঁচ 
ভাবিয়া শঙ্করকে প্রচ্ছন্বৌদ্ধ বলিতে পারেন, কিন্তু আমাদের মনে এ সম্বন্ধে অন্তরূপ ধারণ! 
আছে। - সজ্জন ব্যক্তি নিরীহ ব্যক্তির নির্ধ্যাতন সহ করিতে পারেন না। তাহার সাধ্য 
থাকিলে তিনি তাহার প্রতীকার করিবার চেষ্টা পান। শঙ্কর ব্রাহ্গণ-সন্গ্যাসী ছিলেন ) 
সুতরাং কাহারও বিরোধ, বিশেষতঃ পরাক্রমশালী রাজার প্রতিত্বন্দিতা কর! তিনি শ্রেয়ঃ- 
কল্প মনে করিলেন না। ব্রাঙ্গণের প্রধান অস্ত্র, শস্ত্র নহে-_শীন্ত্র। এই শীস্ত-ব্যাখ্যার হ্বারাই 
তিনি অতিবড় প্রবল শক্রকেও করায়ত্ত করিতে পারেন। নিজ দেশ বৌদ্ধদ্বেষিগণ দ্বার! 
আকীরণপ। তথায় তাঁহার উপদেশ শ্রুত হইবে না, রাঁজাও তাহার সহায় হইবেন না, এই 
সকল বিষয় পর্যালোচনা করিয়া শঙ্কর ভারতের উত্তরাখণ্ডে আসিয়া বাস করেন এবং পুর্ণ- 
বর্থা রাজার গ্গিগ্ধ ছায়ায় অবস্থিতি করিয়া ন্বীয় তপ্ত হৃদয় শীতল করিলেন আর জগজ্জনকে 
গৌণভাবে ভগবান্‌ বুদ্ধদেবের প্রতি ভক্তিমান্‌ ও বৌদ্ধধর্ম আস্থাবান্‌ হইতে শিক্ষা দিলেন। 
উত্তরাখণ্ড কখন বৌদ্ধধর্শের প্রতি বিদ্বেভাব পোষণ করিত না। সুতরাং ধর্দদসন্বন্ধীয় 
অন্ত মতের স্তায় শঙ্করের মা়াবাদও এ অঞ্চলে নির্ক্িবাদে ও নীরবে গৃহীত হইল। কিন্ত 
দক্ষিণদেশে ইহ লইয়া! মহা হৈ চৈ পড়িয়! যায়। কেহ শঙ্করের পক্ষ লইল, কেহ তাহার বিপক্ষ 
হইল) পুরাণগুলি তাহার প্রত্যক্ষ দৃষ্াস্ত। এক ব্রহ্ধপুরাণ ব্যতিরেকে যাবতীয় পুরাণ- 
গুলিতে শঙ্করের মায়াবাদ আলোচিত শ্রবং কোথাও সমর্থিত ও কোথাও তিরস্কত হইয়াছে। 
শঙ্করের উদার হৃদয়ের চেষ্টায় ভগবান্‌ বুদ্ধদেব বিষুঃর দশ অবতারের মধ্যে স্থান পাইয়াছেন-- 
মহাভারতের শেষ সংস্করণ সময়ে তিনি সেরূপ বিবেচিত হইতেন না । 
মেধাতিথি অষ্বৈত ও বেদান্ত-দর্শনের যেরূপ ভাব দিয়াছেন, তাহা মায়াবাদ নহে। ম্মুতরাং 

তাহা শঙ্করের কথিত মতের বিরোধী । অতএব তিনি যে শঙ্করের পূর্ববর্তী, তাহার সন্দেহ 
নাই। তিনি মন্ভাষ্যে ও বাণভষ্ট হর্যচরিতে অস্তঃপুরবাসিনী মহিযীগণের কুচেষ্টার যেরূপ 
উদ্ধাহ্রণ দিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয়, উভয়েই সমসাময়িক বা কিঞ্চিৎ পূর্ববর্তী ঘটনার - 
বিবরণ প্রকাশিত করিতেছেন। উভয়েই ভ্রাত। কত্তৃক আঁবস্ত্য বা অবস্তী-অধিপতির নিধনের 
কথা লিগিয়াছেন। এই অবস্তীরাজের বন্ধু শশাঙ্ক হর্য-ভগিনী রাজ্যক্ীর স্বামী গ্রহ্বন্থীকে 
নিধন করেন, ইহ! হর্ঘচরিতে লিখিত আছে। গ্রহবন্ার হত্যার গ্রতিশোধ লইতে গিয়া ঝাঁজ্য- 
বর্ধন হত. হন। নততরাং দেখা বাইতেছে যে, রাজ্যবর্ধানের মৃত্যুর 'অন্যবহিত পুর্বাব্থা ঘটরার.. 
গাস্াম দসুভাষ্যে আছে; অতএব উহা! যে ৪৯৪ ও ৬০৬ খুষ্টাবের মধ্যে কোল লমর়ে রচিত, 
জর, তাহা বেশ কান! বাইিতেছে। হর্ধ অভিনেকের .* বংসর-গরে বৌদবর্থপহ্ণ করেন । 


লন ১৬২২] শালা, ও বোদবর্শ ৮৯ 


ইহার পরবর্তী ঘটনাগুলি হর্যচরিতে লিপিবন্ধ নাই। সম্ভবতঃ হিন্দু বাঁপতট ইহাতে ক্ষু হইয়া: 
হর্ধের আশ্রয় পরিত্যাগ করেন এবং শেষ জীবন উজ্জঞন্গিনীরাজের আশ্রয়ে অতিবাহিত 
করেন।--স্থৃতরাং হর্যচরিতের রচনাকাল ৬*৬ ও ৬১২ খ্ৃষ্টাবের মধ্যবর্তী কোন সমস 
ধর! যাইতে পারে। বাণ বৈদ্ভকুমার ব্রা্দণ রসায়মকে অষ্টাদশবর্ষদেশীয় অর্থাৎ আঠার 
বৎসরের নিকটবর্তী বলিয়াছেন । ইহার দ্বার! নিজ বয়ঃক্রম ও আভাসে তাহাই প্রকাশ করিয়। 
দিয়াছেন। ভগবান্‌ শঙ্করেরও ভাষ্যা্দি রচনাকালে এরূপ অন্ন বয়সের কথা লিখিত হইয়াছে। 
মেধাতিথি তাহার প্রতিযোগী উপাধ্যায়ের প্রতি তীব্র শ্লেষ প্রয়োগ করায়, বোধ হয়, ভাষা- 
রচনাকালে তাহারও বয়ঃক্রম অল্প ছিল-_সম্ভবতঃ তখনও তিনি প্রথম যৌবন অতিক্রম 
করেন নাই। এই সময়েই অসহিষ্ মন্গুষ্যের শক্রর প্রতি বক্রোক্তি অধিক স্ফুরিত দৃষ্ট 
হয়। তিনি ভাষ্ের পূর্ব্বে স্থৃতিবিবেক নামে একথানি স্বৃতিনিবন্ধও রচন! করেন? তাহার 
প্রতিও ভাষ্যে ইঙ্গিত আছে। এইরূপে শঙ্কর, বাণ ও মেধাতিথির গ্রস্থাবলী তুলন! করিলে 
তাহাদের জন্মসময় ও সমসামরিক ঘটনার .বিষয় নিশ্চিতরূপে অবধারিত হইতে পারে। 
শঙ্কর বাণের জন্মসময় অনুমান ৫৮৫ তুষ্টাব্ষ এবং মেধাতিথির ৫৮* ও ৫৮৫ থৃষ্টাব্বের মধ্যবর্তী 
কোন সময় নিশ্চিতরূপে গ্রহণ করিতে পারা যার। 

মেধাতিথির ভাষ্যদ্ধারা তাৎকালিক অনেক ঘটনার আভাস পাওয়। যায়। যেমন নামকরণ- 
স্থলে ভবতূতি শব্ষের . উল্লেখ। ব্রাহ্মণের: নামের অস্তে মঙ্গলবাচক, ক্ষত্রিয়ের বল বাঁ রক্ষা- 
বাচক, বৈশ্তের ধনবাচক ও শু্্রের দাসবাচক শব প্রযুক্ত হওয়। উচিত। এরপ নির্দেশ 
অন্ুদারে ভবভূতি শব্ধ ক্ষত্রিয় বা বৈশ্ত নাম বলিয়া নিশ্চিত হইতে পারে, অথচ ব্রাহ্মণের অন্ত 
উদ্দাহরণের সহিত ইহাও উল্লিখিত হুইয়াছে। ইহার দ্বার! বেশ বোধ হইতেছে যে, তাস্ম- 
রচনাকালে ভবস্ভৃতি উদীয়মান নাটককার বলিয়া পরিচিত হইতেছিলেন। তিনি মহাকালের 
উৎসবধাত্র। উপলক্ষে উজ্জয়িনীতে আসিয় তাঁহার বীরচরিত অভিনয় করেন। মেধাতিথি 
মালববাসী ছিলেন; তিনি সম্ভবতঃ তাহ৷ দেখির! গ্রীত হন, তাই তবভূতির বছুমান করিয়া 
্াঙ্মণনামের উদ্বাহরণের সহিত তীহারও উল্লেখ করিয়! গিয়াছেম। নুতরাং ভবতৃতিও 
শঙ্কর, বাণ ও মেধাতিথির নমসাময়িক কবি--তিনি বশোবন্্া রাজার সভাদদ বা সমকালীন 
নহেন॥ উহা! রাজতরঙ্গিনীকারের ভ্রম--সেই ভ্রমে গড্ডলিকাপ্রবাহের ভায় আধুনিক 
ধতিহাসিকগণ পতিত হুইয়াছেন। তাহা! হইলে ভবভূতির বীর-চরিত বোধ হর, ৬*৪-৫ খৃষ্টাবে 
রচিত হুদ্দ। এক্সপ শ্রুত হওয়! যার যে, ভবতৃতি কুমারিলের শিষ্য ছিলেন। মালভীমাধবের 
একখানি আধুনিক সংস্করণের অন্কশেষে এই ভাবের কথা আছে। কুমারিলের কথ! মন্ৃভাস্ে 
আছে, তাহ! পূর্বেই উক্ত হুইয়াছে। সুতরাং তিনিও শক্কর প্রভৃতির সমকালীন ব্যক্তি, তবে 
তিনি শঙ্কর আক্ষেপ অনেক বরোজ্োষ্ঠ ছিলেন। এ সম্বন্ধে জীবনীগুলিতে অস্ক্রূপ কথা! আছে। 

শঙ্কর পুর্ণবর্থ রাজার উল্লেখ করায় এবং শ্রন্থ পাটলীপুজ জনপদের উপম। দেওয়ায় দ্র্গীয় 
কাশিনাখ জাতক তেলাং মহোদয় গাঁহাকে উত্তরাখওবাসী বলিয়। নির্দিষ্ট করিয়। গিয়াছেন। তীহার 


১২. / 


৯৯ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [২ দংখা। 


যুক্তি ও সিদ্কাত্তগুলি প্রায় অধিকাংশ স্থলে অকাট্য দেখা যার, কিন্ত এস্থলে তাহার সিদ্ধান্তে 
একটু দোষ স্পর্শ করিয়াছে, আমার ক্ষুতর বুদ্ধিতে এইরূপ বোধ হয়। যেহেতু ভগরান্‌ শঙ্কর 
স্বন্ধে দাক্ষিণাত্যে বত জীবনী ও আখ্যারিকা আছে, দাক্ষিণাত্যের সহিত তাহার স্থতি যেরূপ 
বিজড়িত এবং তাহার ধর্মমত যেরূপ তীব্রভাবে আলোচিত হইয়াছে, উত্তরাথণ্ডে তাহার 
কিছুই নাই--তিনি এ দেশে জন্মগ্রহণ করিলে বুদ্ধদেবের স্তায় পু্িত হইতেন এবং তাহার 
ধর্মমতগুলি গুরুবাকে)র স্তায় বিনা পরীক্ষায় সমর্থিত ও সম্মানিত হইত। কারণ, উত্তরাখণ্ড- 
বাসিগগ কোন কালে ধর্মমমতের প্রতি বিজ্ষপ করিতে শিক্ষা করেন নাই । এ অঞ্চলে বৌদ্ধধর্ত্ের 
পার্থে সনাতন ধর্ম্ব নির্ববাদে আবহমান কাল হইতে বসবাস করিতেছে । বৌদ্ধ বৃপতিগণ 
শ্রমণের সহিত ব্রাঙ্মণপুজার দৃষ্টাস্ত পদে পদে প্রদর্শন করিয়া] গিয়াছেন। অতএব এই গৌণ 
প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হইতেছে যে, ভগবান্‌ শঙ্কর দাক্ষিণাত্যবাপী ছিলেন__তিনি মর্ম্পীড়িত 
হইয়া নিজ দেশাধিপতির প্রতি আস্তরিক ঘ্বণায় দেশত্যাগী হন এবং মগধে সঙ্জন বৌদ্ধ নৃপতি 
পুর্ণবর্্ার আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি শান্ত্রে বৌদ্ধ ভাবের অংশ প্রকাশ ও ব্যাখ্য৷ করিয়া বৌদ্ধ- 
ধর্মের গৌগভাবে উপকার করিয়! গিয়াছেন। এই কার্য্যের জন্ত তিনি গ্রস্থপ্রচারকল্পে পূর্ণবর্মার 
আনুকূল্য লাভ করেন। সুতরাং প্রমাণিত হইল, ভগবান্‌ শঙ্কর বৌদ্ধদলনকারী ছিলেন না। 
পর়স্ক তিনি তাহাদের মায়াবাদ-মতের সমর্থক হইয় তাহাদের উপকারক ও পক্ষাবলম্বী ছিলেন। 
তীহার নামে অন্তরূপ কলঙ্কারোঁপ করা যে স্বার্থপরগণের কার্য, তাহাতে সন্দেহ নাই । 
গৌঁড়পাদের সময় নিরূপণ ও তাঁহার অদ্বৈতমতের সংক্ষিপ্ত সমালোচন! করিয়া! আমার 
প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি । চরিতলেখকগণের মতে শঙ্করের সন্ন্যাস-দীক্ষাকালে তাহার 
গুরু গোবিন্বযতির ৭০ বৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছিল । তিনি ৯ কি ১২ বৎসর বয়ঃক্রমের সময় 
দীক্ষিত হন। তাহা! হইলে জান! যাইতেছে যে, গোবিন্দযতি অঙ্থমান ৫২৫ খৃষ্টান্ধে জন্মগ্রহণ 
করেন। গৌড়পাদের তাহা অপেক্ষা ৫* বৎসরের বয়োজ্যোষ্ঠত৷ ধরা যাইতে পারে। তাহা 
হইলে গৌড়পাদ যে অনুমান ৪৭৫ খৃষ্টান জন্মগ্রহণ করেন, তাহ! অবগত হওয়া! যাইতেছে। 
গৌড়পাদ সাংখ্যকারিকার ভাষ্য লেখেন। তাহাতে লিখিত আছে, পুরুষ বন্ধ হন না-_ 
বন্ধন তাহাতে উপচারমাত্র। প্রক্কতিই পুরুষের মোক্ষপ্রাপ্তির জন্ত বন্ধ! হন, সুতরাং মচ্ুয্যের 
দেহপরিপ্রহ প্রক্কতির কার্ধ্য। সাধনার স্থারা পুরুষ প্রকৃতিকে জ্ঞাত হইলে তাহার প্রক্কতি- 
ম্পৃহার নিবৃত্তি হয়। তখন তিনি নিরপেক্ষভাবে প্রক্কতিকে অবলোকন করেন এবং প্রক্কতিও 
সতী স্ত্রীর সার পুরুষবর্তৃক দৃ্! হইয়াছি জানিয়৷ আর তাঁহার সন্ুখবর্তিনী হন না--ইহারই 
নাষ প্রক্কতিলয-_ইহাই হইল সাংখ্যমতে পুরুষের মোক্ষ। * গৌড়পাদ কিন্ত মাওুক্যকারিকাতে 
বলিয়াছেন যে, পুরুষ সুযুক্ষুও হন না, মুক্তও হন না) তাহার দ্বেহবন্ধ ভাব বা জন্মও নাই, 
তিনি সাঁধকও নহেন।* এস্থলে তিনি সাংখ্যকারিকার বিরোধ উক্তি ত করিয়াইছেন, 


* নমিয়োধো দ চোৎপত্তিং ন বন্ধো৷ ন চ সাধকঃ। 
নমুযুক্ ন বৈ মুক্ত ইত্যেব! পরমার্থত]॥ 


সন ১৩২২] শকদভিখ ও বৌদ্ধধর্ ৯১ 
তিনি প্রাচীন উপনিষদেরও বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিয়। গিয়াছেন। উহাতে ব্রহ্মলাভার্থে 
সাধনার উপদেশ আছে? সুতরাং শরীরাধিষঠিত জীব সাধক হুইলেন।* ভগবান্‌ গীতাতেও 
সাধনারূপ কর্মের প্রসঙ্গ কর্্মযোগে বিবৃত করিয়াছেন । 

গৌড়পাদ জীবাত্বা পরমাত্মাকে অখণ্ড বলেন। ইহাও তাহার ভ্রম। ইহাও প্রাচীন 
উপনিষদূবিরুদ্ধ মত। তথায় পরমাত্মা ও জীবাস্্া অগি ও অগিশ্ফুলি্বরূপে এবং সমুদ্র ও 
প্রবাহিত! নদীর্বপে তুলিত হইয়াছেন।1 গৌড়পানদদের মতে মায়াপ্রভাবে এক্সপ ভিননজ্ঞান 
জন্মিয়া থাকে। যদি উভয়ের ভিন্নতা স্বীকার করা! হয়, তবে ব্রন্ধের জন্মও স্বীকার করিতে 
হয়| গৌড়পাদের এ যুক্তি অকিঞ্ৎখকর। কারণ, প্রত্যেক মন্থুয্ের জন্ম-মৃত্যু, শ্বভাব- 
চরিত্র, চিন্তা-কার্ধ্য ও গুপত্রয়ের সমাবেশের বিভিন্নতারূপ সাংখ্যমত তাহার বিরুদ্ধে উদ্খিত 
হুইতেছে। মনুষ্যমাত্র কোন বিষয়ে পরম্পরে এঁকমত্য হুয় না) সুতরাং সকলের জীবাস্মা 
বিভিন্ন। তবে সকল জীবাত্মাই যে পরমাত্মার অংশ, এই প্রাচীন উপনিষদ্মতও মানিতে হয়। 
কারণ, সকল জীবের মোক্ষপ্রাপ্তিস্থল ব্রহ্ম । 

গোৌড়পাদ জগৎকে মায়া বা কুহুক বলিয়াছেন-_ইহাঁও সাংখ্যমত ও উপনিষদ্মতের বিরুদ্ধ 
উক্তি। তাহার মতে ইহা রজ্ুতে সর্পজ্ঞানরূপ এবং স্বপ্নে গন্ধর্বনগর দর্শনম্বরূপ ৷ জগৎ 
সম্বন্ধে এ ভাব খাটে না) কারণ, তাহা হইলে প্রত্যক্ষ প্রমাণ ও গণিতজ্যোতিব মিথ্য। হইয়া 
যাঁয়। াহা হউক, ইহা গৌড়পাদের স্বাধীন চিত্ত!) সুতরাং তাহাতে ভ্রম থাকিলেও আমরা 
উদ! সর্বাস্তঃকরণে অন্গমোদন করি। 


₹ কঠ উপ, ওয় বন্পী-. 
প্রণযো ধনুঃ নরো হানা! বন্ধ তরক্যামুচাতেন 
অপ্রমত্েন বেদ্ধব্যং শরবৎ তম্ময়ে! ভবেৎ ।--( ২র মুগ, ২য় খণ্ড ৪) 
এষ সর্বেধু ভৃতেষু গৃঢ়ান্ধ। ন প্রকীশতে । 
দুষ্ততে ত্র! বৃদ্ধা! হুদ হুগ্দর্শিভিঃ ।--( কঠ, ৩ হললী) 
বখ। হুদীত্ডাৎ পাঁবকাদৃবিস্কুলি। সহল্রশঃ প্রভবন্তে সরপাঃ। 
তথাক্ষরাঁৎ বিবিধ! সোম্য ভাবা; প্রান্তে ত্র চৈবাপি বাস্তি।--( ২য় মুণ্ড) 
বথ। নভ্ভঃ স্তন্দমান! সমুজ্েইস্তং গচ্ছত্তি নাষরূণে বিহার ।--( ৩য় সণ, ২য় খণ্ড) 
জীধাক্সনোরনন্তত্বমতেদেন প্রশন্ততে । 
নামাদ্ং নি্দ্যতে বচ্চ তদেব হি সমগ্রীসম্‌ ॥ 
মারয়া ভিন্ততে ছেতৎ ন তখাজং কখঞ্চন। 
তত্বতে। তিদ্যমানে। হি মর্ততামমৃতং রজেৎ ॥ 
নিশ্চিতারাং বখা রজ্াং ধিকক্পো। বিনিবর্ততে । 
রক্জুরেবেতি চাখৈতং তথদাত্মবিনিশ্চরঃ ॥ 
বায়ে বা দৃষ্টে গ্ধব্বনগরং বখ! । 
তখ। বিশ্ববিদং দষ্টং বেযাস্তেবু বিচক্ষণৈঃ ॥ 
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যেধাতিথি তাহার মন্থতাষ্যে বিদ্ধ্যগিরিনিবাসী সাংখ্যগণের মতের ভাব দিয়াছেন-_তাহা! 
অনেকটা মহাঁভারত-কথিত সাংখ্য-মতের ক্তায়। তাহারা তাঁহাদের মত বরন্ধপুজাণে গ্রথম 
বিবৃত করিয়! যান, তাহাই বিষু, আদি পুরাণে অনুম্থত হয়। বোধ করি, গৌড়পাদও সাংখ্য- 
মতাবলম্বী ও বিশ্ধ্যবাসী ছিলেন, নতৃব! তিনি সাংখ্যকারিকার ভাষ্য লিখিতে বাইবেন কেন? 
কারণ, সমতনত্রী না হইলে পূর্ববতনগণের মধ্যে কাহারও পঠন-পাঠন ও ব্যাখ্যায় অধিকার 
ঘটিত না । গৌড়পাদ ও শঙ্কর সাংখ্যগণের স্ভায় নির্মলচরিত্র ছিলেন--তাহাদের পক্ষে ্রন্ধের 
উপাসনা কর! না করায় কোন অনিষ্ট না হইতে পারে, কিন্ত প্রথম শিক্ষার্থীর মনে নিফর্শ-তাব 
বন্ধমূল করায় সমূহ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা । ইহার পরিণাম যে বিষময়, যোগবাশিষ্ঠের চুড়ালার 
উপাখ্যান ভাহার দৃষ্টান্ত । ঘুর্খের নিকট এইরূপ শিক্ষ। কুশিক্ষায় পরিণত হইয়াছে_-তাহার 
ফলেই অবারিত ব্যভিচারের োত. প্রবাহিত দৃষ্ট হয়। ভাগবত, ব্রহ্ধবৈবর্তপুরাগ ও আমাদের 
অধিকাংশ তন্ত্রে এই কুশিক্ষার দৃষ্টান্ত বর্তমান। 

অনেক জন্মের সাধনার ফলে মনুষ্য সস্বভাব অথবা গীতাপ্রোক্ত দৈবী প্রক্কৃতি লাভ করে 
এবং স্বাহাই তাহাকে অচিরে ব্রহ্মলাভে সমর্থ করে। কঠোপনিষদে ইহাকে আত্মার আহুকুল্য 
বল! হইয়াছে। শীতায় ভগবান্‌ ইহাকে বানুদেবে পর! ভক্তি বলিয়াছেন। ভগবান্‌ বুদ্ধদেব 
ইহা! লাভ করেন। তিনি সাধারণের শিক্ষক, তাই তিনি তাহা মুখে ব্যক্ত করেন নাই ) কারণ, 
অজ্ঞ ব্যক্তি সে কথ বুঝিতে পারিবে না | গৌড়পাদ ও শঙ্করও তাহাই বুঝিয়াছলেন। গোৌঁড়পাদ 
গুফ জানের বর্ণনদ্বার! সাধারণের মন হরণ করিতে পারিলেন না, শঙ্কর তাহাই সগ্ুণ ছাচে 
ফেলিয়! দেবস্তোত্রাকারে প্রকাশ কারয়া লোকের চিত্তাকর্ষণ করিয়। গয়াছেন। ঠাতন্তদেব 
ইহার মর বুঝিয়। যেরূপ মত্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে তাৎকানিক বঙগসমাজ উদ্বেলিত হইয়- 
ছিল। রামপ্রসাদ ও কমলাকান্ত তাহাই নম্রতা ও দৃঢ়তার সহিত প্রকাশ কারয়া গিয়াছেন। 
রামগ্রসাদ ভক্তিগর্ভ দ্বৈত-অধ্বৈতভাবে তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার--*চিনি হওয়! 
ভাল নয় মন চিনি খেতে ভালবাসি” দ্বৈতমত। জীবহিংস! ভাল নহে, তাহাতে ভক্তির 
লেশমাত্র প্রকাশ হয় না। “ছাগ মেধ মহিষ আদি কাজ কিরে তোর বলিদানেশ। 

তিনি ইছার দ্বার সাংখ্যমত অনুমোদন করিয়া গিয্াছেন। তাহার মৃত্যুর প্রাক্কালের গানে 
দ্বৈত, অ্বৈত, সাংখ্য-_-তিন মতই উক্ত হইয়্াছে। “বেদের আভাস তুই ঘটাকাশ*, ইহ! 
ছৈতগর্ত অন্ৈতবা, কি গৌড়পাদের জ্ঞানগর্ড শুদ্ধ অইৈতবাদ, ভাহা ঠিক বোঝ। যায় না। 
সম্ভবতঃ উহ! দ্বৈতগর্ভ অহ্বৈতবাদ ) কারণ, তিনি পরেই বলিতেছেন, 

“বা ছিলি তাই তাই হবি রে নিদানকালে। 
যেমন জলের বিশ্ব জলে উদয়, লয় হলে সে মিশার জলে ॥ 

এ স্থলে জলের বিদ্বের অস্তিত্ব শ্বীক্কত হওয়ায় উহ! দৈতগর্ভ অস্থৈতবাদ্ হইতেছে এবং ইহাই 
প্রাচীন উপনিষদের মত। গৌড়পাদ ঘটাকাশ স্বীকার করিয়াও ঘটের অভ্তিত্বের প্রতি 
উপেক্ষ। করিয়াছেন ) সুতরাং তাহার মত ফোবপুর্ত নহে। এখানে গ্রসাদের হুন্মদর্শিতা ও 
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তক্তিগর্ত অদ্বৈতবাদের নিকট গৌড়পাদের জ্ঞানগর্ভ গু অদ্বৈভবাদ নিশ্রাভ--উহার নিকট 
ইহাকে নিশ্চর় পরাজয় শ্বীকার করিতে হইতেছে। ৯ 

আমার শান্তরগুরু পুজ্যপাঁদ ন্বর্গীয় কালীবর বেদাস্তবাগীশ মহাশয় তাঁহার “শঙ্কর ও 
শাক্যমুনি* নামক গ্রন্থে শক্করের মায়াবাদকে বৌদ্ধমত বলিয়া! অস্পষ্ট আভাস দিয়াছেন এবং 
পন্মপুরাণে শক্করের নাম ও মায়াবাদের নিন্দার উল্লেখে বিশ্বময় প্রকাশ কারয়াছেন। তিনি 
পণ্ডিত ) তাহার হৃদয়, মন ও মুখে পরস্পরের মধ্যে তুমুল বিবাদ উপস্থিত হইলেও তিনি 
লোক-নমাজের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়! সংযতমুখ হইয়াছেন । 

পর্ডিত প্রসন্নকুমার শাস্ত্রী মহাশয় তাহার "্যড় দর্শন” গ্রন্থে শান্তরসম্বন্ধে স্প& অভিমত 
প্রকাশ করিতে গুরু জনের অভিসম্পাতের আশঙ্ক! করিয়াছেন। বর্তমান লেখক একজন 
্ষত্রবুদ্ধি, তাহার অন্তরাত্ম। শান্ত্রপাঠে যাহা সত্য বলিয়া অবধারিত করিয়াছে, তাহাতে 
মনও সায় দিয়াছে, তাই তাহা স্বতঃ মুখ হইতে স্ফুরিত হইয়াছে । আমি গুরুজনের পাদপক্সে 
আত্মমত নিবেদনমাত্র করিয়াছি । তাহার! উহা, গ্রহণ করিতে পারেন, নাও পারেন ॥ জ্ুতরাং 
আমার তাহাদের অভিসম্পতের আশঙ্ক। অতি অন্ন। আমি ধাহার ভক্ত, তিনি আমাকে 
অকারণ অভিশাপ হইতে সতত রক্ষ! কিতেছেন। তিনিই তাহাদের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া! 
আমার কথার ধীর বিচারে প্রবৃত্ত করিবেন এবং অবশেষে আমার মতের পক্ষপাতী করিয়া 
আমাকে আশীর্বাদভাজন.করাইবেন। ইহ! আজ ন| হউক, এক দিন হইবেই হুইবে। 

অকিঞ্চনের স্বভাব, বে গ্রন্থ পাঠ করে, তাহা তন্ন তন্ন করিয়া, অগ্রপশ্চাৎ তুলন! করিয়া, 
ভাষা, ভাব, রীতির পুজ্ঞান্থপুজ্ষরূপে বিচার করিয়া পাঠ করে। এই কারণে আমি ঈশ্বরক্বপায় 
অচিরে সত্য নির্ধারণ কাঁরতে সমর্থ হই, এই কারণে আমি মহাভারতে চারিটি সংস্করণ 
দেখিতে পাহন্জাছি, ভগবদগ।তার তিনজন লেখক অবধারণ করিতে পারিয়াছি ) ভারতে তিন 
জন কালিদাসের অস্তিত্ব নিক্লপিত করিয়াছি । প্রথম কালিদাস খুষ্টাব্ের পূর্বে অথবা প্রথম 
শতাব্বীতে বর্তমান ছিলেন। তাহার যৌবন-রচন। মেঘদূত ও কুমার-সস্ভব, প্রৌ-রচন! 
রদঘুবংশ ) তাহার যৌবন-রচন! বিক্রমোর্বশী, তাহার প্রৌট-রচন। শকুস্তল! । ভ্বিতীয় কালিদাস 
হ্ষবর্ধনের পরে প্রাহুভুতি। মাববিকাগ্মিমিত্র, খতুসংহার ও শ্রুতবোধ ইহারই রচনা । উত্তট 
শ্নোকে কালিদাস ও ভবভূতির প্রতিঘবন্িতার কথা যে প্রচলিত, তাহা! সম্ভবতঃ ইাকেই লক্ষ্য 
করিয়া-_কারণ, ভবভূতি এ দময়েরই লোক । তৃতীয় কালিদাস জনৈক প্রবঞ্চক ? ণজ্যোতিবিদ্বা- 
ভরণ” ও “নলোঘয়” তাহার রচন! বলিয়া বোধ হয়। এইগুলিতে হেমচন্ত্র স্থরির অভিধান- 
চিন্তামণির শব্বরাশির আন্ডশ্রান্ধ কর! হইয়াছে। স্ৃতরাং এই কালিদাস হ্মেচন্জরের বহু 
পরবন্তী কালের লোক। হনি দাক্ষিপাত্যের মাথুর ব্রাঙ্গণবংশে জন্মগ্রহণ করেন। 

এইরূপে আমি অনেক শঙ্করের অন্থসন্ধান পাইয়াছি। মার মতে তাব্যকার ভগবান্‌ 
শর দাক্ষিণাত্যের লোক । স্বগীয় তেলাং মহোদয় তাহাকে গৌড়ীর বলিয়াছেন। তক্টোৎপন 
বৃহজ্জাককের টীকার জনৈক গণিতজ্ঞ ভক্ত শব্করের উল্লেখ করিয়াছেন। বনদেশেও অনেক- 
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খুলি শঙ্করের নাম শ্রুত হওয়া যায়। একজন সত্যপীরের পাঁচালী-রচর়িতাঁও আছেন। 
“নিরালঘে! লন্বোদক্ব-জননি কং যামি শরণং” এই তণিতাধুক্ত স্তোঅ শঙ্করাচা্য-রচিত বলিয়! 
প্রচারিত। ইনি সম্ভবতঃ বজদেশবাসী এবং আধুনিক ব্যক্তি। ইহার প্রাহ্র্তাবকাল ১৫*-_ 
২** বৎসরের ধিক হইতে পারে না। ইহার ভাষা, ভাব ও রীতির সহিত অরপূর্ণান্তোত্র 
ও অপরাধক্ষম! স্তোত্রের ভাষা, ভাব ও রীতির বিস্তর প্রভেদ। এ ছুইটিতে হিন্দস্থানী ভাবের 
সম্পূর্ণ আঙ্সাণ পাওয়! যার । একজন জ্ঞান, বৈরাগ্য ও মোক্ষের অভিলাধী, অন্ত জন মোক্ষা- 
ভিলাধী নছেন। ভাষ্যকার শঙ্কর জ্ঞানমার্গের পথিক ? সুতরাং অন্নপূর্ণা ও অপরাধক্ষমাস্তোত্র 
তাহার রচনা বলিয়! বোধ হইতেছে। এগুলিতেও ভাষ্যের প্রাঞ্জলতা ও প্রসাদ-গুণ বর্তমান। 

বিনি বেদাধ্যয়ন করিয়াছেন, তাহার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে মোটেই কষ্ট হয় না-_ভাঁষা 
তাহার নিকট ক্রীড়াপুত্তলীর ন্তাগন নৃত্য করে ১- শুদ্রক, কালিদাস, ভবভূতি, বাণ, মেধাতিথি ও 
শঙ্করের রচনায় এই ভাব প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হয়। ভাল লেখকের অনেকেই অন্গকরণ করিতে যায় ) 
কিন্ত দৈব অন্থুকূল না হইলে অন্করণ ফলবান্‌ হয় না। এই কারণে দেখিতে পাওয়। যায় যে, 
অন্ুকারিগণের রচনায় সজীবত! নাই । ঘটকর্পরের যমক সরস ও হৃদয়ানন্দকর ) প্রত্যুত গ্রতি- 
ছন্দী কালিদাসের নলোদয় নীরস ও বিরক্তিকর । কালীভক্ত রামপ্রসাদের প্রসাদ ভণিতাবুক্ত 
কবিতাগুলি কি মধুর ও হৃদয়স্পর্শক-_ভাব ও ভাষা অন্গত! পরিচারিকাঁর ম৩ আজ্ঞাকারিণী 
হইয়াছে; কিন্ত দ্বিজ রামএ্রসাদ ও রামপ্রসাদ ঠাকুরের রচনায় যেমন শব্দ-যোজনার অসঙ্গতি 
দেখা যায়, তেমনি ভাবের মন্তকেও লগুড়াধাত পড়িয়াছে। এইগুলি হৃদয়ে রাখিয়া সুধী- 
সমাজ আমার প্রবন্ধের বিচার করুন, ইহাই আমার বিনীত নিবেদন । 


কৃষণনন্দ ক্রদ্মচারী 


লখনৌ সহরের নামের উৎপত্তি 


লখনৌ কত দিনের সহর এ সম্বন্ধে লখূনৌ অঞ্চলে প্রবাদ আছে-_-অযোধ্যাধিপতি রঘুকুল- 
তিলক শ্রীরামচন্ত্রের ভ্রাত| লক্ষ্মণ এই লখনৌ সহর প্রতিষ্ঠা করেন। ( ড1৩ [7009121 
02296099ঘ, (1908), ড্ব০, সু, ০. 252)1 একপ প্রবাদও আছে--রামচন্ত্র ঘর্ঘরা পর্য্স্ত 
এক বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড লক্ষপণকে জায়গীর দিয়াছিলেন। সেই তৃখগুমধ্যে লক্ষণ লছমনপুর শ্রাম 
পত্তন করিয়াছিলেন, বর্তমান মচ্ছিভবন কেল্লার মধ্যে যে লছমনটিল! নামে উচ্চ ভূখণ্ড পড়িয়া 
আছে, এই স্থানেই সুপ্রাচীন লছমনপুর অবস্থিত ছিল। ( 0%2968907 ০£ 0১০ 0:০51006 
০1080, 188, ড০1. 7. 0. 864 )। 

এই প্রবাদের মুলে কোন এ্তিছাঁসিক সত্য আছে বলিয়া মনে হয় না । কারণ, রামায়ণ, 
মহাভারত ও পুরাণাদি কোন প্রাচীন গ্রন্থে শ্রীরাম-লক্্ণের প্রসঙ্গ থাকিলেও রামচন্দ্র একপ 
ভৃমিদানের কথ! নাই। বিশেষতঃ ভাষাতত্ব-বিচারে লক্ষণপুর বা লছমন্পুর নাম হইতে “লখ.নউ, 
শবের নামোৎপত্তি হইতে পারে না। লক্ষণপুর বা লছমন্পুর নামই এখনও পর্ধ্যস্ত প্রচলিত 
থাকিত। তবে মঙ্ছিভবনের মধ্যবর্তী লক্্মণটিলা' নাম হইতে মনে হয় যে, এ অঞ্চলে কোন 
এক সময়ে লক্ষণ নামে এক ব্যক্তি রাজত্ব করিতেন, লঙ্ষণটিলার নিকট তাহার রাজভবন 
থাকারই সম্ভাবনা । এই স্থান উপযুক্তর্ূপে খনন করিলে সম্ভবতঃ সেই প্রাচীন নিদর্শন 
বাহির হইতে পারে। লখনৌ নগরীর সহিত যে তাহার স্থৃতি বিজড়িত. আছে, তাহ! 
অস্বীকার করা যায় ন!। 

আমার মনে হয়, উক্ত লক্ষণ নৃপতির নামানুসারে : এই নগরী এক সময়ে লক্্ণাবতী নামে 
পরিচিত ছিল। লক্ণাবতীর অপত্রংশে প্রথমে লখনৌতী এবং অবশেষে লথংনৌ নামে খ্যাত 
হইয়াছে । নুতরাং লখনৌর আদি পরিচয় বাহির করিতে হুইলে, এই স্থানের প্রতিষ্ঠাতা লক্ষণ 
নৃপের সন্ধান ও সেই সঙ্গে লক্মণাবতীর প্রপঞ্জও বাহির করিতে হইঘে। 

লখনৌ বাছুঘরে পরমমাহেস্বর শ্রীমহারাজ লক্ষণের একথানি তাত্রশাসন রক্ষিত আছে। 
এই তাত্রপট্রে লিখিত আছে,_ 

“ও স্বস্তি জয়পুরাৎ পরমমাহেশ্বরঃ শ্রীমহারাজলক্্মণঃ কুশলী ফেলাপর্কতিকা গ্রামে কাহ্মণা- 
দীন্‌ প্রতিবাসিকুটুদিনঃ সমাজ্ঞাপয়তি বিদিতং বোস্ত বখৈষ গ্রামো ময় মাতাপিোরাত্মনশ্চ 

পপ্যাভিবৃদ্ধয়ে কৌৎসসগোত্রায় বাঁজসনেষ্িসরঙ্গচারিণে মাধ্যনিনায় রাহ্মণরেবভিম্যামিনেগ্রা- 

হারোতিস্থষ্ট* ইত্যাদি । 

এই শানাংশ হুইতে মনে হয়, পরমমাহেশ্বর ॥ সারা লক্মণ জয়পুরে . অবস্থানকালে 


* হঙ্গীয়-সাহিতা-পরিষদের ২১শ, ৮ম মাসিক অধিবেশনে পরিত। 
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রেধতিক্গামী নামক এক ব্রন্মচারীকে ফেলাপর্বতিক! নামক গ্রামে অগ্রহার উৎমর্থ করিয়া- 
ছিলেন। এই তাত্রপট্টের সর্বশেষে “দৃতকশ্চাজ প্ীদহারা 0122 সংবৎসরশতেষ্ট- 
পঞ্চাশছুত্তরে জ্যোষ্ঠমাসে পৌর্দমান্তাং লিখিতং বলদেবেনেতি ১৫৮1৮ এই অংশ হইতে বুঝা 
যার, ১৫৮ অনির্দিষ্ট সংবতে ত্যো্ঠ পর্নিমায় উক্ত তাত্রশাসন প্রদত্ত হইন্নাছিল। তাত্রপ্টের 
লিপিগুলি দেখিলে উহ খৃই্ীয় ৪র্থ বা ৫ম শতাবীর অক্ষর বলিয়া মনে হইবে। এ অবস্থায় 
১৫৮ সংবৎ অঙ্ককে গুগুসংবৎ ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে । তাহা হইলে ৪৭*-৮ খৃষ্টান্ে আমরা! 
মহারাজ লক্ণকে পাইতেছি। মহারাজ লক্ষণ একজন পরাক্রাস্ত নৃপতি ছিলেন, সন্দেহ নাই। 
কারণ, নরবাহন দত্ত নামক একজন মহারাজ তাহার শীসনপত্রের দুতক হইতেছেন। 

মহারাজ লক্ষণের উক্ত তাত্রপউথানি বর্তমান আলাহাবাদ জিলার অন্তর্থত বর্তমান কোসাম্‌ 
নামক স্থানের পার্বর্তী পাঁলী নামক গ্রামে এক স্বর্ণকারের গৃহে ভৃগর্ভ হইতে পাঁওয়। গিয়াছে ও 
পরে লখ.নৌ যাঁছঘরে রাখ! হইয়াছে। ডাক্তার ফুহরের (1): 8০:০: ) প্র পালী গ্রামকেই 
তাত্রশাসনোক্ত “ফেলাপর্বতিকা* বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন । কিন্তু জয়পুরের অবস্থান নির্ণর 
করিতে পারেন নাই ।* 

তাত্্রশামন এই স্থানে পাওয়! গিয়াছে বলিয়া বর্তমান পাঁলী গ্রামকে ফেলাপর্কতিক! বলিতে 
আমর! কিন্তু প্রস্তত নহি। এক স্থানের তাত্রশাসন অনায়াসেই বহু দুরদেশে নীত হইতে 
পারে। যেমন কামরূপপতি বৈভ্ভদেবের তাত্রশাসন বেনারস জেলার অন্তর্গত কুমৌলী গ্রামে 
পাওয়। গিয়াছে, অথচ যেমন কুমৌলী গ্রামের সহিত বৈভদেবের কোন সব্বন্ধ ছিল বলিয়৷ কখন 
কেহ স্বীকার করিবেন না। দুর আসাম হইতে কাশীবাস উপলক্ষে কোন ব্যক্তি বৈদ্ভদেবের 
তাতত্রশাসন আনিয়! থাকিবেন, সেইরূপ কোন ব্যক্তি ভারতের অন্ততম সমৃদ্ধিশালী প্রাটীন 
নগরী কোশান্ব নামক স্থানে আগমন উগলক্ষে মহারাজ লক্ষণের প্রাচীন শাসন-প্রখানিও 
সঙ্গে আনিয়া থাকিবেন। বিশেষতঃ ফেলাপর্বতিকার বর্তমান নাম পালী না হইয়! অপত্রংশে 
“ফেলা পাহাড়ীয়া" বা! “ভেল! পাহাড়ী” হওয়াই সঙ্গত। 

তাত্রপট্টে প্রথমেই যেরূপ “জয়পুরাৎ” লিখিত হইয়াছে, অধিকাংশ তাত্রশাসনে এরূপ স্থানে 
্জয়্কন্ধাবারাৎ” পাওয়া যায়। মহারাজ লক্ষণের “জয়পুর অয়ঙ্কন্ধাবার” সম্ভবতঃ জয়পুর নামে 
অভিহিত হুইক্লাছে। বর্তমান উনাব জেলায় কানপুর হইতে প্রায় ১১ মাইল উত্তর-পশ্চিমে 
এবং উনাব সহর হুইতে প্রার ১৪ মাইল পশ্চিদোত্তরে পরিয্ার নামে একটি প্রাচীন স্থান 
আছে। প্রবাদ আছে, এই স্থান পূর্বে “মহারপ্য” নাষে প্রসিদ্ধ ছিল, বনবাসকালে সীতা দেবী 
এই মহা'রপ্যে অবস্থান করিতেন। এইখানেই লব-কুশ তৃমিষ্ হইয়াছিলেন এবং কুশ নিজ নামে 
এই স্থানে 'কুণাস্বী” নামে স্প্রণিদ্ধ নগরী প্রতিষ্ঠা করেন। (0900 0858986667১ 1818, 
স্ব, হু], 0. 668 )1 





+ 98005 [হজ সু [দে 3 


সন ১৩২২] লখনৌ সহরের নামের উৎপত্তি ৯৭ 


এ দ্বিকে স্থানীয় লোকদিগের মধ্যে প্রবাদ আছে, উপরোক্ত পরিয়ার হইতে ২* মাইল 
পৃর্ব অবস্থিত “কুমুম্থী” নামক স্থান পর্য্যন্ত মহাঁরণা ছিল, এই মহারপ্যের পূর্ব্বনীমায় রাজ! 
কুশ নিজ নামে “কুশপুরী” বা “কুশাস্বী* নগরী প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমান উনাব সহর হইতে 
১২ মাইল উত্তর-পৃর্ব্বে আফুধ-রোহিলখণ্ড রেলপথের ধারে কুণ্ুত্বী নামে একটি অতি প্রাচীন 
গ্রাম আছে। এই গ্রামে বৈশাখী পৃর্ণিমার দিন অদ্ভাপি বড় মেল! হুইয়া থাকে । এই মেল! 
কুশপুরী বা কুশাড়ীর মেল! নামেই খ্যাত । মেলায় অর্দ লক্ষের অধিক লোক সমবেত 
হইয়া থাকে। এখানকার কৌশাস্বী দেবীর সম্মুখে এই মেলা হয়। এই সময়ে দেবীর 
সম্মুখে শত শত ছাগ বলি হইয়া থাকে। এই সময়ে বনু দূরদেশ হইতে যাত্রী আসে ও 
এখানে নান! ভ্রব্য আমদানী হইম্তা থাকে । ৮১৯ দিন মেলাথাকে। এই মেল! 
হইতেই এই স্থানের প্রাচীনতা ও রাজর্ষি কুশের স্থৃতি রক্ষা হইতেছে। 

রামায়ণে লিখিত আছে, কুশ নামে এক রাজধি ছিলেন। তাহার চারি পুত্র-_কুশান্ব, 
অমুর্ভরজা, বস্থ ও কুশনাত। পিতার আদেশে এই চারি জনের মধ্যে কুশন কৌ শান্বী পুরী, 
অমূর্তরজ! ধর্মারপ্য, বন্থ গিরিব্রজ এবং কুশনাভ মহোদর নামে পুরী স্থাপন করেন। 
( রামায়ণ, ১৩২।১--১* )। 

সম্ভবতঃ রাজর্ধি কুশের রাজধানী কুশপুরীর পার্থেই তীহার জোস্ঠ পুত্র কুশাম্ব কৌ শাহী 
পুরী পত্তন করিয়াছিলেন। সেই প্রাচীন কুশপুরী ও কৌশামী অধুনা কুশাড়ী ও কুস্তস্বী 
নামে পরিচিত হইতেছে। এই কুগুহ্বীর উত্তরে চারি মাইলের মধ্যে জয়ৎপুর নামে আর একটি 
প্রাচীন গ্রাম দৃষ্ট হয়। কুশ্ুম্বী হইতে আয়ৎপুর পর্য্যস্ত স্থানে স্থানে এখনও কিছু কিছু প্রাচীন 
স্বতিনিদর্শন পাওয়া যায় । স্থানীয় লোকের! বলিয়। থাকেন যে, এ অঞ্চলে পুর্বে বহু স্থাপত্য 
ও ভাঙ্কর্য্যের নিদর্শন ছিল। এখানকার রেলপথ প্রস্ততকালে সেই সমস্ত ধ্বংসাবশেষ 
স্থানান্তরিত ও বিলুপ্ত হইয়াছে । 

প্রাচীন কৌশাম্বীর নিকটবর্তী উক্ত জয়ৎপুরই মহারাজ লক্ষণের তাত্রশাসন-বর্ণিত জয়পুর 
বলিয়! মনে হয়। মহারাঁজ লক্মণ পরমমাহেশ্বর বা পরম শৈব বলিয়া পরিচিত হুইয়াছেন। 
বাস্তবিক বর্তমান উনাব জেলার সর্বত্রই শৈব প্রভাবের প্রাচীন নিদর্শন যথেষ্ট পাওয়া যায়। 
কিন্তু এই সুপ্রাচীন কৌশাস্বীপুরী ও বৌদ্ধ-জৈনগ্রস্থ-বর্ণিত কৌশাহ্বীপতি উদয়নের রাজধানী 
বৎসপত্তন অভিন্ন বলির! মনে হয় না । চীন-পরিব্রাজজকগণ কৌশান্বী রাজ্যে আসিয়া উদনয়নের 
যে প্রাচীন রাজধানী দর্শন করিয়াছিলেন, তাহা! শ্বত্তর। 

বর্তমান লখনৌ জিলার পার্শ্ববর্তী রায়বরেলী জিলার সলোন তহশিলের মধ্যে "জাইস” 
নামে এক অতি প্রাচীন সমৃদ্ধশালী নগর আছে, ইহার নামান্তর উদয়ননগর বা উদয়নগর | 
উদদ,ভাধান্রাগী স্থানীয় অধিবাসীর! বলিতে চান, মাক্ষুদ গজনীর সমর তাহার এক সেনাপতি, 
আসিয়৷ এখানে ' তান্থু গাড়িয়াছিলেন। পারসী ভাষায় তান্থুকে 'তৈস” বলে। তাহা হইতে 
এই স্থানের নাম “জাইস” হুইয়াছে। উর্দ, 'তান্ধু ও সংস্কত স্বন্ধাবার একই অর্থ। এরূপ 
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স্থলে জরঙ্ষন্ধাবার হইতে জাইস নাম হইয়াছে, সন্দেহ নাই । পছ্মাবৎ-প্রণেতা৷ মালিক মুহদ্মদ 
এই স্থানের অধিবাসী ছিলেন। তাহার গ্রস্থে এই স্থানের জাইস ও উদীনগর নাম দৃষ্ট হয়। 
এই জাইস সহরের পার্খে এখনও বহু উচ্চ স্তপ ও মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ রহিয়াছে। 
এই সুপ্রাচীন জাইস নগর হইতে প্রায় ১১ ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিমে ফেলাভেলা, ভেলাখরা', 
ভেলাটিকাঁই, ভেল! পাহাড়ীয়! নামে পাশাপাশি কএকখানি প্রাচীন গ্রাম আছে। ইহার 
মধ্যে পুরাতন দেবকীর্তি বা অগ্রহারের ধ্বংসাঁবশেষের অভাব নাই, ইহার মধ্যে কোনটি 
তাত্রশাসনোক্ত ফেলাপর্কতিকা হইতে পারে। মহারাজ লক্ষণের জয়স্বস্বাবার .বা জাইস কত 
দিনের, তাহাই এখন অনুসন্ধান করিতে হইবে। কারণ, আমাদের আলোচ্য প্রবন্ধের সহিত 
তাহারও কিছু সংশ্রব আছে, পরে প্রকাশ পাইবে। 
রামায়ণোক্ত কোশলের বিশাল রাজধানী অযোধ্যা নগরী ধ্বংসাবশেষে পরিণত হইলে 
পর নান! পুরাণ এবং প্রাচীন জৈন ও বোস্ধ গ্রস্থাদি হইতে জানিতে পারি যে, এই প্রদেশে 
শ্রাবস্তী, কৌশাম্বী গ্রভৃতি নগরী খ্যাতি লাভ করে। শ্রাবন্তী সম্বন্ধে পুরাণে আছে, 
*্শ্রাবস্তিশ্চ মহাতেজ৷ বংশকস্তু ততোহভবৎ। 
নির্শিতা যেন শ্রাবন্তী গৌড়দেশে দ্বিজোত্বমাঃ ॥ 
( লিজপুরাণ, ৬৫৩৪) 
ইচ্ষাকুবংশীয় (যুবনাশ্বের পৌব্র) শ্রাবস্তিপুত্র মহাঁতেজ! বংশক গৌড়দেশে শ্রাবন্তী নামে 
পুরী নির্মাণ করিয়াছিলেন। 
খৃষ্টায় ৫ম শতাব্দীতে বিষুশর্্া হিতোপদেশ রচনা! করেন। এই গ্রন্থেও পাইতেছি,__ 
*অস্তি গৌড়বিষয়ে কৌশাম্বীনাম নগরী |” 
উদ্ধৃত প্রমাণ হইতে বলা যাইতে" পারে যে, শ্রাবন্তী 9 কৌশান্বী খৃষ্টীয় ৫ম শতাবী বা 
তৎপূর্ববে গৌড়দেশের অন্তর্গত ছিল। এই গোৌঁড়দেশ প্রাচীন কোশল-রাজযেরই অংশ। 
অযোধ্যাপ্রদেশের বর্তমান গোণ্া জেলাই উক্ত গৌড়দেশ। তবে এখন গোণ্। জেলার যে 
আয়তন, উক্ত গৌড়দেশের আকার তদপেক্ষা অনেক বড় ছিল, সন্দেহ নাই। 
স্থপ্রাচীন পালি বৌদ্ধশান্ত্ সত্তনিপাত পাঠে জান! যায় যে, ভগবান্‌ বুদ্ধ যখন শ্রাবন্তীতে 
অবস্থান করিতেছিলেন, তৎকালে ব্রাহ্মণ বাবরি বুন্ধদেবের নিকট একদল লোক পাঠাইয়া- 
ছিলেন। তাহার! প্রথমে কৌশাম্বী, তৎপরে সাঁকেত ( অযোধ্যা) ও অবশেষে শ্রাবস্তীতে 
উপস্থিত হন। সুতরাং বেশ বুঝা যাইতেছে যে, কৌশান্বী ও শ্রাবন্তী প্রাচীন গৌড়দেশের 
অন্তর্গত হইলেও কৌশান্ধী হইতে শ্রাবন্তী যাইতে হইলে সাকেত ব! অযোধ্যা হইয়া! বাইতে 
হুইত। এ অবস্থায় অযোধ্যার দক্ষিণ দিকে কৌশান্ী এবং উত্তরে শ্রাবন্তী হইতেছে। 
বর্তমান আলাহাঁবাদ জিলায় প্রয়াগ হইতে ২৮ মাইল পশ্চিমে করারি 'পরগণ! মধ্যে 
“কোসাম' নামে একটি প্রাচীন স্থান আছে। এই “কোদাম'কেই অনেকে গ্রাচীন কৌশাস্বী 
বলিয়া স্থির করিয়াছেন। এখানকার কর্রাগড়ের একখানি খোদিত লিপিতে “কৌ শান্ব- 


লন ১৩২২ ] লখ্‌নৌ সহরের নামের উৎপত্তি ৯৯ 


মণ্ডল” লিখিত থাকায়, এই কোসামের পূর্বনাম কৌশান্ব সম্বন্ধে আর সন্দেহ থাকে না। 
কিন্তু রামায়ণ, বৌস্ধগ্স্থ এবং চীনপরিব্রাজক ফাহি-এন্‌ ও যুঅন্চুঅঙডের বিবরণী অন্থসরণ 
করিলে বর্তমান কোসাম্‌কে পুরাণ ও বৌদ্ধপ্রস্থ-বর্ণিত স্থপ্রাচীন কৌশান্বী বলিয়া স্বীকার কর! 
যায় না। যুঅন-চুঅঙের কোশানী প্রয়াগ হইতে ৫** লি (প্রায় ৮* মাইল) এবং ফা- 
হিএনের কোশ্ানম্বী বারাপসী হইতে ১৩ যোজন (প্রায় ১০৪ মাইল ) উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত । 
যুঅন-চু নঙ. দুরত্ব সম্বন্ধে গোল না করিলেও দিক্‌ সম্বন্ধে তাহার গ্রন্থে গোল আছে। তাহার 
বিবরণী অনুসারে প্রয়াগ হইতে প্রায় ৫**লি দক্ষিপপশ্চিমে কোশাস্বী, আবার কো শান্ী 
হইতে প্রায় ৫**লি পূর্বে বিশাখ ( অযোধ্যা ) আবার বিশাখ হইতে প্রায় ৫€** লি উত্তর- 
পুর্বে শ্রাবস্তী। এ দিকে চীনপরিব্রাজক ফা-হিএনের মতে বারাণসী হইতে ১৩ যোজন 
উত্তর-পশ্চিমে কোশান্ী এবং বিনয়পিটকের অন্তর্থত মহাবগ-গের মতে সাকেতের ৬ যোজন 
পুর্বে শ্রাবন্তী অবস্থিত। এরপ স্থলে ধুঅন্চুঅঙের লেখকের লিপিগ্রমাদে “উত্তর-পশ্চিম 
স্থলে দক্ষিণ-পশ্চিম লিখিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। 

কোশাম্ীর রাজ। উদ্দ্নের জন্ত এই স্থান নানা গ্রাটান কথাগ্রন্থে প্রদিঘ্ধি লাভ করিয়াছে। 
উদয়নের প্রসিদ্ধির সঙ্গে তাহার এই রাজধানী “উদয়ন-নগর” নামেও খ্যাত হইয়া! থাঁকিবে। 
পূর্বেই লিখিয়াছি, এখনও স্থানীয় লোকে পূর্ববর্ণত আম্মসী বা অয়পুর স্কন্ধাবারের 
তৎপুর্বনাম উদয়ন-নগর ব! উদক্লিনগর বলিয়াই নিদ্ধেশ করিয়। থাকেন। বল! বাছুল্য, এ 
নামটিও কৌশান্বীপতি উদয়নের স্থতিই বহন করিতেছে । 

পালি বৌদ্ধগ্রস্থ ও চীনপরিব্রাজকঘয়-নির্দষ্ট দুরতা লক্ষ্য করিলেও উদয়ন-নগর বা 
বর্তমান জায়সী নামক প্রাচীন স্থানকেই আমর! অন্ততম সুপ্রাচীন কৌশান্বা রাজধানী বাঁলয়াই 
নির্দেশ করিতে পারি। প্রস্মাগের সামা হইতে জান্মশ্লী উত্তগ-প|শ্চমে প্রায় ৬* মাহল এবং 
বারাণনী হইতেও উত্তর-পশ্চিম প্রান ১*৬ মাইল, জায়মা হইতে অযোধ্যা পুর্বোত্রে 
প্রায় ৬* মাইল এবং অযোধ্যা হইতে শ্রাবস্তা (বা বর্তমান গো$। জেলার অন্তর্থত রাগানদী- 
তীরস্থ সহেট-মহেটও ) প্রায় ৬* মাহণ হুহবে। যুঅন্চুসঙের বর্ণনা জানা যায় যে, প্রয়াগ 
হুইতে কৌশাখী যাইবার পথ বন্ত হত্তী ও [হং্র-জন্ত-সমাকীণ ভীষণ অরণ্যময় ছিল। এরূপ 
স্থলে নিবিড় বনমধ্য দিয়া অনেক ঘুরিয়া ফারয়া তাহাকে কৌশান্ী যাইতে হয়, এ কারণ 
বর্তমান ৬* মাইলের স্থানে তিনি প্রার ৮* মাইল লিখবেন, তাহ! কিছু অন্তায় নহে। 
বিশেষতঃ বোদ্ধ গ্রন্থ ও চীনপারত্রাত্ষকগণের বাঁণত দুরতার প্রতি লক্ষ্য কাঁরলে সহসাই 
অন্থমিত হয় যে, প্রম্নাগ হইতে কৌশানী রাধানী ডদয়ন-নগর যতটা, আবার কোশান্ 
হইতে সাকেত ততটা, পুনরায় সাকেত হুইতে শ্রাবস্তাও প্রায় তত দুর । এই সকল 
আলোচনা করিলে উদয়ন-নগর বা জাম়্সীকে কৌশান্বীপতি উদয়নরাজের রাজধানা 
বখসপত্বন রলিয়া গ্রহ্ণ করিতে আর আপাতত থাকে না। চীন-পরিঝ্রাত্কগণ এখানে বৌদ্ধ" 
কীর্তি অপেক্ষা গ্রাচীন হিন্দু দেবকীর্তিই অধিক দেখিয়াছিলেন। বাস্তবিক এতদঞ্চলে 


১৯০ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা [২ সংখা। 


মারা লক্ষণের ন্তায় পরমমাহেশ্বর হৃপতিগণের প্রভাব বিস্তারের সহিত শৈব প্রসৃতি 
হিন্দুগণেরই প্রাধান্ত স্থাপিত হইয়াছিল। সেই সঙ্গে শৈবাদির দেবকীর্তি যে ব্লপরিমাণে 
এখানে প্রতিত্তিত হইবে, তাহ! স্বভাবসিদ্ধ। খুীয় ৭ম শতাকীতে চীন-পরিব্রাজক কৌশান্ীর 
প্রাচীন রাজধানী দর্শন করিয়া এখানে «*টি দেবমন্দির ও ১০টি বিধ্বস্ত বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম 
দর্শন করিয়াছিলেন। তিনি এই উদয়ন নৃপতির রাঁজধানী বলিয়াই এই স্থানের উল্লেখ 
করিয়াছেন। রাজ! উদয়ন চন্দনকাষ্ঠের উপর যে বুদ্ধমুর্তি প্রস্তত করাইয়াছিলেন, চীন- 
পরিব্রাজক এখানকার প্রাচীন রাজভবনের বেষ্টনীর ভিতর ৬* ফুট উচ্চ এক মন্দিরমধ্যে 
সেই অলোকসামান্ত বুন্ধমুর্তি ছিল বলি! উল্লেখ করিয়াছেন (ড/8880৪, ড০]. [. 9. 858)। 

বৌস্ধগ্রস্থ-মতে যে দিন বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করেন, সেই দিনই উদয়নের জন্ম। প্রথমে 
তিনি অতিশগ বুদ্ধবিদ্বেষী ছিলেন, অবশেষে বুদ্ধতক্তা রাজমহ্ষীর গুণে তিনিও একজন 
প্রধান বুদ্ধভক্ত হুইয়! পড়িয়াছিলেন (দিব্যাবদ্দান, ৩৬শ অব*)। উদয়নের প্রাতি- 
ভিত সেই অপুর্ব বুদ্ধমূর্তি চীনদেশে আনীত হ্ইয়াছিল। চীন-পরিব্রাকের জীবনীর 
লেখকের মতে এই মূর্তি শুন্যমার্গে থোতনে গমন করিয়াছিলেন (1090, [. 0, 869)। 

যাহা হউক, কি হিন্দু, কি বৌদ্ধ কথগ্রস্থে কৌশাম্বীপতি উদদয়নের খ্যাতি যথেষ্ট বণ্িত 
আছে। উদ্দয়্নের রাধানীর ধ্বংসাবশেষ বর্তমান জায়সী নগরের উপকণ্ঠে এখনও 
পড়িয়া আছে। স্থানীয় অধিবাসীরা এই লসমস্তই ভড়রাজা্দিগের ছুর্নীবশেষ বালয়া 
পরিচয় দিয়! খাকেন। নগরের উপকণ্ঠে পাহাড়ের উপর অতি সুন্বর ও বৃহৎ এক 
প্রাচীন দ্ুন্ম! মসজিদ রহিয়াছে। স্থানীয় প্রবাদ, এইখানে ভড়রাজাদিগের এক অতি 
বৃহৎ ও নুন্দর মন্দির ছিল। ভড়দ্বিগকে তাড়াইয়া ও সেই প্রাচীন মন্দির ভাঙ্গিয়৷ 
তাহারই মাল-মসলায় বর্তমান মস্জিন্টি নির্মিত হইয়াছে । এই মসজিদের স্থানে স্থানে 
এখনও প্রাচীন হিন্দু-শিল্পের স্পষ্ট নিদর্শন বিদ্ভমান। কোন কোন স্থানে মাটিচাপা হিন্দু 
দেবদেবীর মুর্তি ব৷ বুদধমুর্তর আভাস আছে। এই সকল স্থতি দেখিলেই মনে হইবে, 
প্রাচীন শৈৰ বা বৌদ্ধ দেবমন্দিরের সুপ্রাচীন উপকরণ লইয়াই মসজিদ নির্িত হইয়াছিল। 

আমার মনে হয়, চীন-পরিব্রাজক যে হিম্ু ও বৌদ্ধকীর্ভির উল্লেখ করিয্নাছেন, তাহারই 
উপকরণে উক্ত সুপ্রাচীন মস্জিদূটি নির্টিতি হুইয়াছে। স্থানীয় জনপ্রবাদে এখানকার 
যে আত প্রাচীন মুবৃহৎ দেবালয়ের কথা গুনা যায়, সেই অতি প্রাচীন দেবালয়টি 
সন্ভবতঃ চীন-পরিক্রাজক-বর্ণিত চন্দন-খোদিত বুদ্ধমূর্তি-তৃক্তি উদয়নের প্রতিষ্ঠিত মন্দির 
বলিয়া মনে হয়। এখানকার বনিয়াদি ছিন্ছু অধিবাসীর মধ্যে কিংবদস্তীও আছে যে, এ দেবালয়- 
গ্রতিষ্ঠাভাই এক সময্ধ এই সহর বসাইয়াছিলেন। এই প্রবাদ হইতেও বেন এখানেই 
চীন-পরিব্রাজক-বর্ণিত উদয়নের প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ ছিল বলিয়াই মনে হয়। বর্তমান 
জাইস সহরে বছ কাল হইতে মুসলমান-গ্রাধান্ত চলিয়। আসিতেছে, এখনও এখানে নুসলমান 
শেখধিগেরই একমাত প্রতিপ্ধি দেখা বা়। তাহাদের বন্ধে উক্ত প্রাচীন মন্জিহ্‌ ব্যতীত 


সন ১৬২২] লখনৌ সহরের নামের উৎপত্তি ১০১ 


অপর ন্বৃহৎ মস্জিদ্‌ ও অতি সুন্দর শিল্পনৈপুণ্যযুক্ত ইমামবাড়া নির্শিত হইয়াছে । বলা 
বাহুল্য, এই সকল মুসলমান কীর্তি-নির্মাণকালে স্থানীয় প্রাচীন হিন্দুকীত্তিসমূছের বিধ্বস্ত 
উপকরণের যথেষ্ট সন্ধ্যবহার হইয়! থাকিবে, তাই আজ কৌশাস্বীর সুগ্রাচীন রাজধানী উদয়ন 
নগর বা! প্রাচীন জাইস সহরে প্রাচীন হিন্দু-কীত্তিরাজির চিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়াছে। 
খুগীর ১*ম শতান্দবের শেষভাগে গজনীর সুলতান মান্ধদ ভারতের অন্ততম প্রাচীন 
সমৃদ্ধিশালী কৌশান্বী নগর লুঠন ব! ধ্বংস করিবার জন্ত এখানে যে সময়ে তাহার একজন প্রধান 
সেনাপতিকে পাঠাইয়৷ দেন, সেই সময়েই মুসলমান-অত্যাচার-ভয়ে এই স্থান পরিত্যক্ত হয়। 
সম্ভবতঃ সেই সময়েই এখানকার বণিক্‌ ও ধর্পরায়ণ অনেক হিন্কু অধিবাপী কর্‌র ছর্গের 
নিকট যমুনাতীরে বর্তমান কোসাম্‌ নামক স্থানে আসিয়া! উপনিবেশ স্থাপন করেন। তাহাদের 
অধিষ্ঠান হেতু এই স্থানও কোশান্ব নামে পরিচিত হয়, তাই পরবর্তী কালে উৎকীর্ণ কর্রা 
ছুর্খের শিলালিপিতে “কৌশান্বমগ্ডুলঁ নাম পাইতেছি। সম্ভবতঃ তৎকালে প্রাচীন 
কৌশান্বীর যে সকল ধর্মননিষ্ঠ লোক এখানে আসিয়৷ বসবাস করিতে থাকেন, তাঁহাদের সঙ্গেই 
মহারাজ লক্ষণের তাত্রশীসন আনীত হুইয়! থাকিবে । তৎকালে আরও কতিপয় লোক উত্তর- 
পশ্চিমে বর্তমান লখ্নউ নামক সহরের নিকট আসিয়া বাদ করেন। এখনও লখ্রউ সহরের 
বনিরাদী কোন কোন হিন্দুপরিবার তাহাদের পুর্বববা “জাইস” বলিয়াই নির্দেশ করিয়া 
থাকেন । ..) - 
পুর্বে পুরাণ ও বিষুশর্্ার উক্তি হইতে দেখাইয়াছি যে, প্রাচীন কৌশাস্বী বা উদয়ন 
নগর এবং শ্রাবন্তী গৌড়দেশের অন্তর্পত ছিল। রাজশেখরের প্রবন্ধকোধ, বপ্পভি স্থরি- 
চরিত ও প্রভাচন্ত্র ুরি-রচিত প্রভাবক-চরিত প্রভৃতি জৈন গ্রন্থ হইতেও জানা যায় যে, 
গৌড়দেশে লক্ষপাবতী নামে একটি প্রসিদ্ধ নগরী ছিল । এখানে ধর্ম নামে কোন নৃপতি খৃষ্টীক় 
৮ম শতাব্দীতে আধিপত্য করিতেন। বপ্পভটিস্থরি-চরিতে লিখিত আছে, কান্তকুজপতি 
"আমরাজ গোপগিরি হূর্গে অবস্থান করিতেন। কিন্তু প্রভাবক-চরিতের মতে কান্তকুজেই 
তাহার রাজধানী ছিল। উক্ত তিনখানি জৈন গ্রস্থের মতেই কবিবর বাকৃপতি মহারাজ শো- 
বন্মা, তৎপুত্র আমরাজ ও ধর্মের সভায় কিছু দিন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। নুতরাং বাকৃ- 
পতি আমরাজ ও ধর্মের সম-সামগ়্িক হইতেছেন। বাকৃপতি নিজ গৌড়বধকাব্যে কান্তকুজই 
তাহার পৃষ্ঠপোষক মহারাজাধিরাজ ষশোবন্থা-কমলাফুধের রাজধানী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। 
এ অবস্থার গ্রভাবক-চরিতের অন্বস্তী হইয়া আমরাদকেও আমরা কাল্তকুজে অধিষ্ঠিত মনে 
করিতে পারি। বাঁকৃপতি গৌড়াধিপকে “মগধনাথ' বলিয়াও পরিচিত করিয়াছেন। কহলপের 
ঝাজতরঙ্জিণী হইতে জান যায় যে, কাশ্ীরপতি ললিতাদিত্য কান্তকুজপতি বশোবর্থীকে 
পরাজন্ধ করেন এবং গৌড় পর্য্যন্ত জয় করেন। আবার তাহার পৌত্র জয়াদিত্য পঞ্চগৌড়ের 
অধিপতিগণকে পরাজয় করিয়া তাহার স্বপ্তর গৌড়পতি অয়স্তকে তীহাদের অধীশ্বর করিয়া- 
ছিলেন। এই উক্তি হইতে মনে কর! যাইতে পারে, পশ্চিমে কান্তকুজ্ের সীম! ও উত্তর- 
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পশ্চিমে শ্রাবন্তী হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম বারাণদী-সীষা হইতে পূর্বে বঙ্গ পধ্যন্ত “গৌড়রাজ' 
. বলিয়া! অভিহিত হইয়াছিল। . সর্বপ্রথমে যে গৌড় অধোধ্যাগ্রদেশ বা উত্তর-কোশতলর মধ্যে 
একটি ক্ষুদ্র রাজ্য বলিয়া পরিচিত ছিল, বিস্ুুশর্্দার বা মহারাজ লক্ষণের সময়ে খৃষ্টীয় ৫ম 
শতাব্দীতে তাহার আয়তন আরও কিছু বাড়িয়াছিল, তৎপরে খৃষ্টার. ৮ম শতাব্দীর প্রথম ভাগে 
ক্রমে মগধ, বরেন্ত্র ও বঙ্গ পর্যন্ত এক গৌড়-সাত্রাব্জ্য বলিয়! কিছু দিন পরিগণিত হ্ইয়াছিল। 
সম্ভবতঃ এ সময়ের মগধ-পতিই এই বিস্তীর্ণ তূভাগের অধিপতি হ্ইয়াছিলেন। মহারাজ 
যশোবন্মী সেই গৌড়-মগধপতিকে পরাক্সিত ও বিনাশ করিয়! সম্ভবতঃ তাহার বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য 
ধ্বংস করিয়্াছিলেন। সেই গৌড়পতির বধবৃত্বান্ত উপক্ষ্য করিয়াই বাকৃপতির 'গউড়বহু 
বা গৌড়বধ' কাব্য রচিত হইয়াছে । কিন্তু নিতান্ত আশ্চর্যের বিষয়, বাকৃপতি সেই গৌড়- 
পতির নামটি পর্য্যন্ত উল্লেখ করেন নাই। যাহা হউক, মহারাজ যশোবন্ম-কমলাযুধের 
আক্রমণে সম্ভবতঃ সেই বিস্তীর্ণ গৌড়রাজ্য পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত হইয়াছিল। আবার খৃষ্টীয ৮ম 
শতাবীর মধ্যভাগে কাশ্মীরপতি জয়াদিত্যের সাহায্যে মহারা্ জয়ন্ত সেই পঞ্চগৌড়ের অধীম্বর 
হুইয়াছিলেন। প্রবন্ধকোধ ও প্রভাবক-চরিত হইতে জানিতে পারি, যে সময়ে পাটলিপুরে 
প্রিতশক্র রান্ত্ব করেছিলেন, সেই সময়ে জৈনাচাধ্য সিদ্ধসেন এখানে বাদ করিতেন। 
মহারাঞ্জ বশোবর্ধা। আমরাজের মাতা যশোদেবীকে ভালবা(িতেন না, তাহার নির্বাসনকালে 
আমরাজের জন্ম হয়। আচাধ্য [স্ছসেন মাতা ও পুত্র উভয়কে আশ্রয় দিয়াছলেন। 
যশোবঘ্ধ। মৃত্যুকালে পাটলিপুর হইতে আমরাজকে আনাইয়! মন্ত্রিগণের পরামর্শে তাহাকেই 
রাজ্যে আঁভাষক্ত করিবার আদেশ দিয়া যান। 

প্রায় ৭৮৩ খুষ্টান্বে বৎসরাজ গোড়সান্রাজ্য নি অধিকারতুক্ত করিয়াছিলেন । পরে 
তাহার মরুদেশে আশ্রর গ্রহণের পর মাধন্ত-ন্তায়ের বশভৃত হহয়৷ সেহ বিস্তীণ গৌড়রাজ্য 
নান ক্ষুদ্র খওরাজ্যে বতক্ত হহ়। (বাঁভন স্বাধান নৃপাতর শাসনাধান হুইয়াছিল। সেই মাতন্ত- 
স্তায়ের যুগে প্রজাসাধারণের যত্ত্রে গোপালদেব প্রথমে বঙ্গের ব৷ প্রাচ্যগৌড়ের (সিংহাসনে 
অধিষ্িত হইয়াছিলেন। তাহারই পুত্র সথগ্রাসদ্ধ গৌড়ভূপতি ধর্পাল। ভারতের নান৷ স্থান 
হইতে আবিষ্কৃত শিলালিপি ও তাম্রশাসনে এই ধশ্মপাল বঙ্গপতি ও গৌড়পতি উভয় নামেই 
পরিচিত হইয়াছিলেন। প্রথমে বঙ্গেই তিনি রাঞ্জট করিতেন। তৎপরে সমস্ত গৌড়ের 
অধীশ্বর হুইয়াছিলেন। প্রভাবকচরিত প্রত্ৃতি পূর্বোক্ত জৈনগরস্থ-দমূহে ইনি গৌড়পতি 
*ধর্ঘ' বলিয়। নিদিষ্ট হইয়াছেন এবং উক্ত গ্র্থতরয়জের মতে “লক্পাবতীতে' তাহার কিছু দিন 
রাজধানী ছিল। পু 

বপ্পভটিন্থরি-চ(রত ও প্রবন্ধকোষে লিখিত আছে,--( পুর্বে বার্ণত ) আচার্য্য সিদ্ধসেনের 
প্রধান শধ্য বগভটিহর আমরাজের গুরু (হলেন, তৎ্প্রতি কোন কারণে বিরক্ত হইয়া 
তিনি গৌড়া(ধপ ধর্শের সভায় চলিয়। আসেন। এই আগমন প্রসঙ্গে লিখিত হুইয়াছে,--“দিনৈঃ 
কাতপয়ৈঃ গৌড়দেশাগ্জব্বিহরন্‌ লক্ষণাবতী নায্ন্যাঃ পুরে। বহিরারামে নষাবাসানীৎ তন্ত পুনিধর্থো 
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নাম রাজা” অর্থাৎ কিছু দিন ( বগ্গভাটি ) গৌড়দেশের মধ্যে বেড়াইয়! লক্্ণাবতী নানী নগরীর 
বাহির উষ্ভানে বাস করিয়াছিলেন । সেই নগরে ধর্ম নামক রাজা রাজত্ব করিতেন। তিনি 
বপ্পতটির সংবাদ পাইয়া তাঁহাকে অতি সমাদরে নিজ সভায় আহ্বান করেন। কিছু দিন পরেই 
আবার আমরাজ গুরুকে কৌশলক্রমে নিজ রাজসভায় আনাইয়াছিলেন, তাহাতে গৌড়পতি 
ধর্ম আমরাজের উপর চটিয়া! ধান। এই সময় উভগ্ন নৃপতির মধ্যে কিছু দিন মনোমালিস্ত 
চলিয়াছিল। মনোমালিন্য দুর করিবার জন্ত আমরাজ গুরুদেবকে সূৃক্গে লইয়া! ধর্পের সভায় 
লক্ষণাবতীতে আগমন করিলেন। স্থির হইল, উভয় পক্ষে শাস্ীয় বিচার-সংগ্রাম চলিবে। 
ধিনি পরাজিত হইবেন, তিনি নিজ রাজ্য-সম্পদ্্‌ অপরকে প্রদান করিবেন। যাহা হউক, 
বগ্গভট্টর কৌশলে আমরাঁজের পক্ষই অন্তায় বিচারে জন্মী হইলেন ও গৌড়পতিও আপনার 
রাজ্য-সম্পদ্‌ আমরাজকে অর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন। আমরাঁজও নিজ অন্তায়োপার্জিত 
সম্পত্তি পুনরায় ধর্মকে প্রত্যর্পণ করিয়া উভয়ে মিত্রতা-পাশে আবদ্ধ হইলেন। 

উক্ত জৈন গ্রস্থানুসারে আমরাজগুরু বগ্ভটি ৮৯৫ সংবতে (৮৩৬ খৃষ্টাবে ) ৯৫ বর্ষ বয়সে 
পঞ্চত্ব লাভ করেন। এ অবস্থায় ৮** সংবৎ বা ৭৪৩ খৃষ্টাৰ হইতে ৮৩৮ খৃষ্টাব পর্যযস্ত 
বপ্পভটর আবির্ভাব-কাল শ্বীকার করিতে হয়। প্রবন্ধ-কোষের মতে ৮১১ সংবতে বা ৭৫৫ 
খৃষ্টা্ধে বালক আমরাজেরই প্রার্থনায় বপ্পভটি হরিপদ লাভ করেন। আমরাজ বৃদ্ধ বয়সে 
্তস্ততীর্থ, গিরনর, প্রভাস প্রভৃতি নান! তীর্থ ভ্রমণ করিয়া ৮৯* সংবৎ বা ৮৩৪ খৃষ্টান 
মগধতীর্৫ঘে আসিয়া গ্রাণত্যাগ করেন। স্ৃতরাঁং দেখ! যাইতেছে যে, ৭৫৫ হইতে ৮৩৪ খৃষ্টান 
পর্য্যস্ত আমরাজ বিদ্তমান ছিলেন। এ দিকে গৌড়ের পালরাজ-বংশের পুর্কেতিহাম আলোচনা 
করিলে দেখা যায় যে, গৌড়াধিপ ধর্দপাল ৭৯৫ হইতে ৮৩৪ থৃষ্টাবব পর্য্স্ত রাজত্ব করিয়া- 
ছিলেন।* সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, পালবংশের প্রক্কত প্রতিষ্ঠাতা মহারাজ ধর্ঘপাল ও 
কান্তকুজপতি আমরাজ সমসামগ্িক হইতেছেন। এরপ স্থলে উক্ত জৈন গ্রস্থত্রয়-বর্ণিত 
গৌড়াধিপ ধর্ম ও আমাদের গৌড়াধিপ ধর্মপাঁল অভিন্ন ব্যক্তি হইতেছেন। 

উক্ত জৈন গ্রস্থগুলি আলোচনা করিলে মনে হইবে যে, আমরাজ ও তাহার গুরু বগ্নভটি 
প্রায় সমবয়স্ক ছিলেন। 

৭৫১ খৃষ্টাবে কান্তকুজপতি যশোবন্্ার মৃত্যু হয়। তৎকালে আমরাজের বেশী বয়স হয় 
নাই। তিনি মন্ত্রিগণের চেষ্টাতেই রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু অল্প দিন পরেই যশো- 
বন্ধার অপর পুত্র বা আত্মীয় বস্তাযুধ কান্তকুজের দিংহাসন অধিকার করিয়া সমস্ত পঞ্চালের 
অধিপতি হইয়াছিলেন। . রাঁজশেখরের কপুরমঞ্জরী নামী নাটিকায় পঞ্চালপতি-বিজগ্ী বজ্জা- 
সুধের কান্তকুজ প্রবেশের প্রীসঙ্গ আছে। সম্ভবতঃ কিছু কাঁল পরে আমরাজ নিজ পিত্রাজ্য 
উদ্ধারে সমর্থ হইলেও তাহার অবাধ্য ও দুর্ধর্ষ পুত্র ইন্্ররাজ বা ইন্জরায়ুধকে সিংহাসন ছাড়িয়া 


পপি 


* বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্তকা্ড, ২১* পৃষ্ঠা জষ্টব)। 
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দিয়া তাহাকে ধর্াচন্চা় কাল কাটাইতে হইয়াছিল। জৈন হরিবংশ হইতে পাওয়া যায় যে, 
ইন্জায়ুধ বা ইন্রাঁজ ৭*৫ শকে বা ৭৮৩ থুষ্ঠাে উত্তরাপথে রাজত্ব করিতেছিলেন। জৈন 
্রস্থসমূহে ইনি ইন্দুক নামেই পরিচিত।* গোঁড়াঁধিপ ধর্মপালের শ্রাতৃ-গ্রপৌত্র নারায়ণ 
পালের তাত্রশাসনে লিখিত আছে, মহারাজ ধর্মপাল ইন্দ্ররাঁজ প্রভৃতি অরাতিবর্গকে জয় 
করিয়া কান্তকুজের রাজন্রী। লাভ করিয়াছিলেন এবং চরণে প্রণত বামনরূপী চক্রাযুধ নামক 
(ইন্ত্ররাজের ) পিতাকে সেই রাজগ্র। অর্পণ করিয়াছিলেন। আবার ধর্মপালের নিজের 
খালিমপুর-লিপিতে দেখা যায়, তিনি ইঙ্গিতমাত্রে ভোঁজ, মৎস্ত, মদ, কুরু, যছ, যবন, অবস্তী, 
গান্ধার ও কীর প্রভৃতি জনপদের প্রণতিপরায়ণ অবনতশির নৃপতিগণকে তাহার সাধুবাদ দান 
করাইতে করাইতে হর্যোৎফুল্প পঞ্চালবৃদ্ধ কর্তৃক মন্তকোপরি নিজ অভিষেকের স্বর্ণকলস তুলিয়! 
ধরাইয় কান্তকুজকে রাজপ্রী। প্রদান করিয়াছিলেন ।+ 

উক্ত পালবংশের ছুইখানি তাত্রশাসন হইতেই বেশ বুঝা যাইতেছে যে, ধর্মপাঁল কান্তকুক্- 
পতি ইন্্রায়কে জয় করিয়া! পঞ্চাল অধিকার করিয়াছিলেন এবং পঞ্চালবৃদ্ধ কর্তৃক এখানে 
তাহার অভিষেকের আয়োজন হইলেও তিনি প্রন্কত অধিপতি চক্রাযুধ আমরাজকেই কান্তকুক্জের 
পিংহাঁসনে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। খালিমপুরের লিপি হইতে জানা যায় যে, এ লিপি- 
প্রদ্দানকালে পাটলিপুত্র তাহার রাজধানী ছিল। কিন্তুচক্রায়ধ আমরাজকে পুনরায় তাহার 
রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত কবিবার সময় এবং ভোজ, মত্ত, মদ, কুরু, ছু, যবন, অবস্তী, গান্ধার 
প্রভৃতি সামস্তরাজগণের উপর তীব্র দৃষ্টি রাখিবার জন্ত সম্ভবতঃ লক্ষণীবতী ব! বর্তমান লখ্উ 
নগরেই তিনি কিছু কাল অবস্থান করিয়াছিলেন। এই স্থানে অবস্থানকালেই তাহার সহিত 
আমরাজের বন্ধুত্ব জন্মে এবং বৌদ্ধ ও জৈন সম্প্রদায়ের বহু খ্যাতনামা আচার্য্য তাহার সভ। 
অবস্কৃত করেন। 

প্রবন্ধকোষ ও প্রভাবক-চরিতে ধর্মের অর্ধ লক্ণাবতী নগরী গৌড়দেশের অন্তর্গত 
অথচ গৌতমী বা গোদাবরী-তীরবর্তা বলিয়াই বর্ণিত হইয়াছে, তাহা হুইতে পণ্ডিত শঙ্কর 
পাত এ স্থান দাক্ষিণাত্যে অবস্থিত ছিল বলিয়াই স্থির করিয়াছেন। তাহার কারণ এই, আম- 
রাজ লক্ষ্পণাবতীতে প্রবেশ করিবার সময় গোদাবরীতীরঞ্থ খণ্ডোবার মন্দির দর্শন করিয়া 








* কোন কোন এঁতিহাপিক “ইন্দুক' স্থানে “দন্দুক' এইরূপ বিকৃত পাঠ উদ্ধ ত করিয়াছেন। 
রা “জিদ্বেত্ররাজপ্রভৃতীনরাতীনুপার্জিতা যেন মহোদয় হীঃ। 
হত্ব। পুনঃ সা বলিনাধপিতরে চক্রাযুধায়ানতিবামনয় ॥” 
--(নারারণপালের ভাগলপুর-লিপি ) 
রি মংক্তৈঃ সমজৈ: কুরুবুষবনীবস্তিগন্ধারকীর- 
 পৈর্বব্যালোলমৌলিপ্রণতিপরিণতৈঃ সাধু সঙ্গীধ্যমান: | 
হহ্যৎপঞ্চালনৃদ্ধে দ্ধ তকনকময়ন্বী ভিষেকোদকুত্ধে। 
দত্বঃ প্রকাতকুধল্সললিতচলিতজলতালগ্ম যেন ॥” 


লন ১৩২২] লখ্‌নে৷ সহরের নামের উৎপত্তি ১০৫ 


নগরে প্রবেশ করিয়াছিলেন, কিন্তু দাক্ষিণাত্যে গৌড়দেশ নামে কোন জনপদ বা লক্মণাবতী 
নামে কোন নগরের অস্তিত্ব এ পর্য্যন্ত বাহির হয় নাই। দাক্ষিণাত্যের নান! স্থানেই খণ্ডোবা 
দেশের মন্দির আছে। এই নামটাও বেশী প্রাচীন নহে। শঙ্করাচাধ্যের সময় এই দেবতা, 
মল্লারি নাঁমেই পরিচিত ছিলেন। দাক্ষিণাত্যের বু লোক এই মল্লারি দেবের উপাসক 
ছিলেন। আনন্ঈগিরির শঙ্করবিজয় হইতে জানিতে পারি যে,শঙ্করাচার্য্য মল্লারি-মতাবলম্বিগণকে 
পরাজয় করেন। মহারাষ্ ও মধ্যপ্রদেশেক 'প্রায় সমস্তই এই মল্লারি বা খখ্ডোবার ভক্ত ও 
খণ্ডোবার ক্ষুদ্র বৃহৎ মন্দির দেখা যায়। এ অবস্থায় খণ্ডোবার মুর্তি ধরিয়াও স্থান নিরূপণ 
হইতে পারে না। উক্ত জৈনগ্রস্থকাঁরগণ দাক্ষিণাত্য বা গুর্জরের অধিবাসী। তীহারা 
গোদাবরীর অন্ত প্রাচীন নাম গোমতী সকলেই অবগত ছিলেন। সম্ভবতঃ বপ্সভট্টিহবরির মূল 
চরিতাখ্যায়িকায় গোমতী পাঠই ছিল। তৎপরে লিপিকর প্রমাদে গোমতী” স্থানে *গোতমী+ 
হইয়। পরে নান! লেখকের হন্তে গোতমীর নামাস্তর গোঁদাবরীতে পরিণত হওয়! ও তদনুসারে 
বিবরণ প্রক্ষিপ্ত হওয়। কিছু বিচিত্র নহে । বলা বাহুল্য, বর্তমান লথনউ সহর গোমতী তীরেই 
অবস্থিত। কেহ কেহ বলিতে পারেন, ধর্্পাল খন বঙ্গপতি বলিয়াও ভারতের সর্বত্র 
পরিচিত ছিলেন, এবং বান্গীলা দেশেই বর্তমান মালদহ জেলায় অস্ভাপি প্রাচীন লক্্ণাবততী বা 
গৌড়-রাজধানীর ধ্বংাবশেষ এখনও বিদ্তমান, তখন এই লক্ষশাবতীকে জৈনগ্রস্থবর্ণিত 
রাজপুরী বলিয়া ধরিতে আপত্তি কি? 

এ সম্বন্ধে বক্তব্য এই খৃষ্টীক্স ১২শ শতাবীতে মালদহ জেলায় লক্ষ্রপাবতী ব। গৌড়রাজধানী 
প্রতিষ্ঠিত হয়, কিন্তু খৃষ্টীয় ৮ম শতাবীতে গৌড়পতি ধর্দ্পালের অভ্যুদয় । মালদহ জেলার 
লক্ষ্ণাবতীতে যে কোন কালে তাহার রাজধানী ছিল, তাহার প্রমাণাভাব। বখন একাধিক 
জৈনগ্রস্থকার একবাক্যে ধর্মের রাজপুরী লক্্মণাবতীর উল্লেখ করিয়াছেন, তখন তাহার সময়ে 
অর্থাৎ মালদহ জেলার লক্ষ্পপাবতীর প্রতিষ্ঠার বনহুশত বর্ষ পুর্বে অন্ত লক্্মণাবতীর অস্তিত্ব 
অবশ্তই স্বীকার করিতে হইবে | স্থতরাং আমর! বেশ বুঝিতে পারিতেছি যে, খৃষ্টীয় ৮ম 
শতাব্দীর পুর্বে উক্ত লক্ষষণাবতী প্রতিষ্ঠিত হুইয়াছিল। খৃষ্টীয় ৫ম শতাবীতেও কৌশান্ী বা 
পূর্বোক্ত কুস্তত্বী গৌড়দেশের একটা প্রধান নগরী বলিয়৷ গণ্য ছিল। খ্ৃষ্টীয় ৭ম শতাব্বীতে 
চীনপরিব্রাজক যুঅন্‌ চুঅং আসিয়া বৎস রাজধানী উদয়ন নগরের ধ্বংসাবশেষ ও হিন্দু মন্দিরা 
দিরই উল্লেখ করিয়াছেন । তাহার সময় এই স্থান প্রাচীন রাজধানী বলিয়া! পরিচিত হুইয়।- 
ছিল। কৌশান্বীর তৎকালীন রাজধানী কোথায় ছিল, তাহা! চীনপরিব্রাজকের বর্ণনায় ঠিক 
পাওয়া যায় না। 

পূর্বোক্ত কুণডশ্বী হইতে ২২ মাইল এবং জয়ৎপুর হইতে ১৭১ মাইল উত্তর পূর্বে বর্তমান 
লখনউ সহর, এদিকে জাইস্‌ হইতে প্রায় ৬* মাইল উত্তর পশ্চিমে লখ নউ হইতেছে। খৃষ্টার 
৭ম শতাব্ীতে চীনপরিব্রাজকের আগমনকালে এই প্রদেশ কৌশান্ী, বিশাখ ব! অযোধ্যা এবং 
জাবস্তী এই তিনটা রাজ্যে বিভক্ত হইঙ্কাছিল এবং প্রত্যেক রাজ্যের আৰতন ৬** লি অর্থাৎ 


১ 


১৪৬ সাহিতা-্পরিষৎ-পত্রিকা [২ সখ্য! 


১৯৯১ বন্্মাইলের উপর ছিল, এরূপ অবস্থায় জাইস হইতে লখ-উ পর্যন্ত তৎকালীন 
কৌশান্ী রাজ্যের অন্তর্গত ধর! যাইতে পারে। খৃ্রীয় পঞ্চম শতাবীতে মহারাজ লঙ্মণের 
আধিপত্যকালে উনাব হইতে গড়া পর্্ত্ত বিস্তীর্ণ ভৃভাগ সম্ভবতঃ তাঁহার শাসনাধীন হইয়া- 
ছিল। এই সময়ে এই বিস্তীর্ণ ভৃভাগ গৌড়দেশ নামে পরিচিত ছিল, তাহা বিসুশর্্ার উক্তি 
হইতে আমর! বেশ বুঝিতে পারি। বলা! বাহুল্য, এ সময়ে বর্তমান লখ নউ সেই গৌড়দেশের 
অন্তর্গত ছিল এবং মহারাজ লক্ষণের নামাস্থপারে সেই সময় হইতে “লক্ণাবতী+ নামে পরিচিত 
হইয়াছিল। 


শ্রীনগেন্দ্রনাথ বন্ধ 


গুপ্ত-বলভী-সংবৎ* 
পুর্ববাভাষ 


বিক্রম-সংবৎ প্রসৃতির সায় গুপ্তদংবৎ নামে একট! সংবৎ আছে? কাব্য-সাহিত্যাদিতে এ 
সংবতের কোন নাম-গন্ধ পাওয়া যায় না) তবে গুপ্তরাজাদিগের মুদ্রা এবং কতিপর প্রাচীন 
লিপিতে গুণু-কাঁল বা গুণ্ডাবের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। প্রবাদ, গুগুবংশীয় সম্রাট প্রথম 
চন্্রপ্ত গুপ্ত-সংবৎ নামে এক অৰ্‌ প্রবর্তিত করেন। খ্ৃষ্টায় নবম শতকের প্রারস্তে গুপ্তাবের 
প্রচলন ছিল। খ্বৃষ্টায় অষ্টম ও নবম শতকে নেপালে এবং খুষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকের শেষভাগে 
প্রাচীন সৌরাষ্ট্রে গুপ্তান্বের ব্যবহার ছিল। গগুদিগের পর বলভীরাজগণ এই সংবতের 
প্রচলন বজায় রাখিয়া! গিয়াছেন। কাঠিয়াবাড়ের নিকটে যে সমস্ত দেশ আছে, তাহাদের 
সকল স্থানেই এই সংবৎ “বলভী-সংবৎ* নামে প্রচলিত। নেপাল হইতে কাঠিয়াবাড় পর্যন্ত 
এক সময়ে এই সংবতের প্রচলন ছিল। গুপ্ত-সংবতের প্রারস্ত চৈত্র শুক প্রতিপদ্ে ; ইহার 
মাস পৃণিমান্ত। 

গুপ্ু-সাম্রাজ্যের প্রীরস্ত-কাল লইয়া অনেকে দিন হইতে তর্ক-বিতর্ক চলিয়া আসিতেছে। 
১৮৩৬-৩৮ খৃষ্টান 21006], 110) 11] প্রভৃতি পঞ্চিতগণ খুষ্টীয় ভৃতীয় ও চতুর্থ 
শতককে গুগঁ-কাল বলিয়! নির্দেশ করিয়া যান। ১৮৪৮ খৃষ্টান প্রত্বতত্ববিৎ 707810. 
[100299৪ সর্বপ্রথম স্থির করেন যে, ৩১৯ খৃষ্টান্ব গুগুদিগের অভ্যদয়-কাল। আরব- 
জ্যোতিবিবৎ আবুরিহাঁন অল্বিরুণীর ১০৩৯ খুষ্টাব্বে লিখিত কতকগুলি উক্তির ফরাসী 
অন্থবাদ পাঠ করিয়া! তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হুন। ১৮৫৪ খৃঃ মেজর জেনেরল্‌ 
ক্যনিঙ হ্স্‌ ভিলসার বৌদ্ধত্তপ সম্বন্ধে একথানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইহাতে তিনি লেখেন 
যে, খ্ৃষ্টীয় ৫ম ও ৬ষ শতাব্ধীতে গুপ্ত গণ নিশ্চয়ই রাজত্ব করিতেছিলেন ( 7310318% [:07998, 7১ 
138)। ১৮৫৫ খুঃ টমাস সাহ্বে লাদেনের মত১ অবলম্বন করিয়া ১৫* হইতে ১৬৯ 
খৃষ্টাবের মধ্যে গুধরাঞ্গণের অদ্থার্থান-কাল স্বীকার করেন (3. 4. ৪. 8. ০1, ৯15.)। 
কিছু কাল পরে ক্যনিঙহুম ও টমাস উভয়েই মত পরিবর্তন করেন। গুগুরাদগণের শিলা- 
লিপিতে উৎকীণ্ণ সংবৎ ও শক-কাল এক,--টমাস এই মত প্রচার করেন (71996, ০, [1]. 
চ, 82) । ক্যনিঙ্হম্‌ ১৮৮* খৃষ্টাবে,বহু গবেষণার পর সিদ্ধান্ত করিলেন যে, ১৬৮-৬৭ খৃঃ গুপ্ত- 
সংবৎ আরব্ধ হয় (10932 70:৪8, 7. 68--59)। ক্যনিঙ.হ্ম্‌, কগু সন প্রভৃতি পঞ্ডিতগণ 
প্রথমেই টমাসের প্রথম সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যুক্তি প্রদর্শন করিয়া! সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন 
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যে, গুপ্তগণ বলভীদের সমসাময়িক ) আর তাঁহার! দ্বিতীয় হইতে পঞ্চম অথবা! ষষ্ঠ শতাবীর 
মধ্যে কোন না কোন সময়ে রাজত্ব করিতেন। কিন্তু পরে মুক্তা ও লিপি-প্রমাণ হইতে এগুলি 
ভুল বলিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। অতঃপর টমাদ-আবিষ্কৃত ৩১৯ খৃষ্টাব্বই যে গপ্তাব্দের 
আরম্তকাল, তাহা প্রতিপন্ন হয়। 

এই সময় পণ্ডিতমগ্ডলী বিচার করিয়। দেখিলেন যে, গুপ্তগণ একপ্রকার “অন্ধ ব্যবহার 
করিতেন? গুপ্ুদিগের মুদ্র! ও শিলালিপিতে এই অবেের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া! যায় । ১৮৩৭ 
ৃ্াৰে প্রিন্েপ, সাহেব সাঁচী-স্ত,পের উপর দ্বিতীয় চন্্রগুণ্ডের লিপি দেখিয়াছিলেন। এই 
লিপির কাঁল ইহাতে খোদ্দিত ছিল, কিন্তু তিনি তাঁহার সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার করিতে পারেন 
নাই১। পরে লিপি-কালের পাঠোম্ধার হইলে, লিপিকাল “৯৩' বলিয়া স্থির হয় । ১৮৩৮ 
খৃষ্টাবে তিনি অনেকগুলি সৌরা্ীয় রৌপ্যমুদ্রা আবিফার করেন। এই বৎসর তৃপালের 
ইরণ-স্তস্তলিপিতে তিনি দেখিতে পাঁন যে, উহা বুধগুপ্তের রাজত্বকালে ১৬৫ বর্ষে নির্মিত 
বলিয়া খোদিত আছে। এই লিপির কাল অক্ষর-সংযোগে লিখিত ছিল, কাজেই সহজেই পাঠ 
করিবার সুবিধা হুইয়াছিল। ১৮৪১ খৃষ্টান্বে 11501 সাহেব, ১৮৪৮ গ্রীষ্টা্ষে টমাস এবং 
১৮৫৮ খৃষ্টাকে 61009) সাহেব আরও কতকগুলি নুতন তথ্যের অবতারণা! করেন। ১৮৬১ 
খৃষ্টান 152 10991. 1791] পারিপার্ষিক ঘটনাবলীর উপর নির্ভর করিয়া স্থির করেন যে, 
বুদ্ধগুণ্ড ১৮ ুষ্টাব্দে রাজত্ব করিতেছিলেন। গোরখপুরের কুহৌনস্তস্তে 2110061) সাহেব 
(১৮৩৮ খৃষ্টান্ধে ) অপর একটি সময়ের উল্লেখ দেখিতে পান এবং তাহার পাঠোদ্ধার 
করেন। তাহার উদ্ধৃত পাঠাহ্ুসারে স্তস্তলিপিটি সমুদ্রগ্ুপ্ের মৃত্যুকাল হুইতে ১৩১ বৎসর 
পূর্বে উৎকীর্ণ। ১৮৬১ থৃষ্টাবে চঃ/6 [51৮819. [781] উহা কথঞ্চিৎ সংশোধন করিয়া যে 
পাঠ উদ্ধার করেন, তদনুসারে লিপিটি স্কন্দগুপ্ডের সাত্রাজ্য-ধবংসের ১৪১ বর্ষ পরে উৎকীর্ণ হয়। 
ডাক্তার রাজেন্রলাল মিত্র ( ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে) প্রকৃত পাঠ উদ্ধার করিয়া সর্বসমক্ষে উপস্থাপিত 
করেন। তাহার পাঠানুসারে লিপিটি গুপ্ত-সংবতের ১৪১ বর্ষে খোদিত। এই সময তিনি 
স্কদ্বগুপ্তের একখানি নবাবিষ্কত অন্ুশাসনও প্রকাশ করেন। ইহাতে ১৪৬ গুগ্তাৰ অঙ্কিত 
ছিল। কয়েক বর্ষ পূর্বে ( ১৮৬১ গ্রীষ্টাবকে) [791] সাহেব ১৫৩ ও ১৬৩ গুপ্াবের 
ছইখানি তৃমি্ান-পত্র প্রকাশ করেন। এইবপে ক্রমশঃ গুণ্তসংবতের অনেক তারিখ সংগৃহীত 
হয়। এই সমস্ত গুণ্তাব্ব হইতে গুপ্তাবের প্রারস্তকাল নির্ণয় কর! সম্ভবপর বলিয়৷ অনুমিত 
হয়। প্রথম প্রথম পঙ্ডিতগণ এই গরণ্তাব্বকে শকাব্ধ বলিয়া মনে করিতেন। ডাক্তার 
রাজেন্রলাল মিত্র, 7025)19 ঢ. 0. 88519 ও অন্তান্ত পঞঙ্িতগণের মত এইরূপ ছিল। 
119007 090978] 0000100800ও পুর্বে শকাব ও গুপ্তাৰ অভিন্ন বলিয়া মনে করিতেন, 
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কিন্ত তিনি ১৮৮* খৃষ্টাবে সমুদয় শিলালিপির সময় পুত্থান্থপুত্খরূপে বিচার করিয়া! দেখিলেন 
যে, এ মত অত্যন্ত ত্রাস্ত। তিনি প্রথম চন্ত্রগুণ্ডের রাজ্যারোহণ-কালকে অর্থাৎ ১৬৬ খৃষ্টাব্বকে 
গুগ্ত-সংবতের প্রথম বর্ধ বলিয়া মনে করেন। অর্ধ শতার্ধী ধরিয়া বিদ্বস্মগুলী এই মত 
পোষণ করিয়া! আসিয়াছেন। 

গুপ্তবংশীয় রাজাদিগের কালের আলোচনা করিলে, এই বংশের সহিত ঘনিষ্ঠ সন্বন্বযুক্ত 
আর এক বংশীয় রাজগণের রাজ্য-কাল নির্ণয়ের বিশেষ সুবিধা হয়। ইহার! বলভীরাজ। 
গুর্জরের অন্তর্বর্তী বলভীপুর ইহাদের রাজধানী ছিল। বলতী কাঠিগাঁবাড়ের গোছিলবাড় 
বিভাগক্থিত বর্তমান বলেম বা “বলা”১। পগ্ডিতগণ বলভীদ্িগের সম্বন্ধে যথেই গবেষণা 
করিয়াছেন। 

সুরোপীয়দিগের মধ্যে কর্ণেল টড্‌ (১৮২৯ খৃষ্টাব্দে ) সর্বপ্রথম বলভীরাজবংশের অস্তিত্ব 
বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করেন। কতকগুলি জৈন-প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া টড. তাহার 
রাজস্থানের পুরাবৃত্তে বলিয়াছেন যে, গহলোত রাজপুতগণ হয় বলভীপুর আবিষ্কার করিয়াছিলেন, 
ন! হয় তাহারা তাহা অধিকার করেন। 'এই ঘটনা গ্রীষ্টানন দ্বিতীন্ব শতাব্দীর পর কোন সময়ে 
সঙ্ঘটিত হয়ং। 

তিনি বিশেষ করিয়। কয়েক জন রাজকুমাঁরের নাম করিয়াছেন। কনকসেন এই বংশের 
প্রতিষ্ঠাতা বলিয়।৷ কথিত হইয়াছেন। বিজ্রয়প্রমুখ কয়েকজন কতকগুলি নগর নিষ্ধাণ 
করেন। এই বংশের শেষ নরপতি শীলাদিত্যের রাগ্ত্বকালে বলভীপুর বৈদেশিক জাতি- 
দ্বারা অবরুদ্ধ হইয়া! গৃহীত হয়। ১৮৩৫ খুষ্টাবে আ, 7. 11117) ছুইথানি তাঅফলক সর্বব- 
সাধারণ সমক্ষে সমানয়ন করেন। কয়েক বর্ষ পুর্বে এই তাম্রফলকগুণি তিন মৃত্তিকাত্যস্তরে 
প্রাপ্ত হন। এই তাম্রফলক হুইতে বলভীবংশের প্রান্প তাবৎ রাজাদিগের সংবাদ পাওয়া যায়। 
ইহার [তন বর্ষ পরে, ১৮৩৮ খুষ্টাববে 51991) সাহেব এই বংশের আর একটি নুতন 
রাজার নাম সংযোগ করিয়াছেন। এই রাজার নামটি তিনি 199:9৪-আবিষ্কৃত 10985 
তাত্রফলক হইতে প্রাপ্ত হন। ইহার ছুই বৎসর পরে 1), 10101 আরও ছুটি 
রাজার নান বাহির করেন। 

কর্পেল উড বলেন, বলভী রাজাদ্িগের একটি অব ছিল, তাহার নাম বণভী-সংবৎ ) ইহার 
গ্রথম বর্ষ -৮৩১৯ খ্ৃষ্টান্ষ। ৮7০০897 সাহেব কর্ণেল টডের কথার উপর আস্থা স্থাপন 
করিয়৷ বলভীদিগের ভূমিদান-পত্রের সময় বলভী-ংবৎ দ্বারাই স্থির করিয়াছেন। তুমিদান- 
পত্রে ৪৭৭ অন্ধ অঙ্কিত আছে--ন্ভরাং বলভীগণ যে খৃষ্টয্ ৪র্থ শতাব্দী হইঠ ৮ম শতাব্দী 





(৯) 1000900 ঠ০6 1992, 0, 333, 985. 8009 2555. ৬০1, |, 2৮ [5 9) 525 51301210 ঠা 
19০3, 49. 

(২) 12412 806 7902, 0 335 7 09৩. 9015. 05555, ৬০], [5 06 1, 00525811007 ০৮ 
9০3, ০, 49. 


১১০ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা [২ সংখ 
পর্যন্ত অর্থাৎ ৩১৯ খৃঃ হইতে ৭৬১ থৃ্টাব পধ্যন্ত রাজ্য করিতেন, তাহ! ড/18/0৩) সাহেব 
স্থির করেন (১)। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে 710০9) সাহেব এই বিষয়টির পুনরালোচনা, করেন। 
তিনি বলেন, বলভী-দানপত্রগুলির "অব* বিক্রমাব ) কেন না, যখন বলভী-সংবৎ বলিয়! উল্লেখ 
নাই, কেবল সংবতের উল্লেখ আছে, তখন এইগুলি ৫৬ পু$ খৃষ্টান্বে আরন্ধ বিক্রম-সংবৎ- 
ভোতক (২)। দশ বৎসর পরে (১৮৪৮ থৃঃ) টমাস্‌ বলেন যে, দানপত্রের 'সংবৎ শবে 
শক-সংবতই বুঝায় (৩)। 107. 908008]1 ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে (8) এবং 7:02 73180091191 
১৮৭২ খৃষ্টান (৫) টমাসের মতেরই পোষকতা করেন। 73132009111 কিন্তু ছুই বৎসর 
পরে এ মত পরিত্যাগ করেন ([0. 40. ০). []], 0. 904) | অতঃপর ১৮৭৫ খৃষ্টাবে 101 
0. 9819. একখানি নবাবিষ্কত তৃমিদান-পত্র হইতে সপ্রমাণ করেন যে, বলভীদিগের দানপত্র- 
গুলির অন্ধ 'শকাব্সোতক নয়__-১৮৭৮ খৃষ্টাব্বে আর একখানি নূতন দাঁনপত্র হইতে তিনি 
দুঁ়তার সহিত সপ্রমাণ করেন যে, ষষ্ঠ শীলাদিত্যের অপর একটি নাম ঞবভট | যুয্ন চয়ঙ.ও 
ষে তাহাকে এই নাঁমে বুঝিতেন, ?4. [00869 ৪409৮ চল্লিশ বৎসর পূর্বে ( ১৮৩৬ খৃঃ) 
তাহা দেখাইয়াছিলেন। 

১৮৮* খুষ্টাববে 914০০ শক-সংবৎ ও গুপ্তা সম্বন্ধে আলোচন। করেন। ১৮৮৪ 
খুষ্টান্বে ড. 4. 9০710), গুপ্ত বংশের হ্বর্ণমদ্রার একটি বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করেন। ১৮৮৮ 
খৃষ্টাব্দে ঘ1০) সাহেবের 998০ [78071001008 প্রকাশিত হয়। এক বর্ষ পরে প্রাচীন গপ্ত- 
বংশের মুদ্রাতত্বে অনেক নুতন কথার আলোচনা হুইয়াছিল। 737)1028 মুদ্রা ১৮৯৫ খুঃ 
আবিষ্কৃত হয়। ১৮৮৭ খুঃ ড. 4, 909190 ও 150977]9 দ্বিতীয় কুমারগুপ্ডের 93101692 মুদ্রা 
13908] 481900 999196র পত্রে (4. ০৮. 1.) প্রকাশ করেন। ১৮৯০ খৃঃ 0, 100910 
8071897 মুদ্রার আলোচনার সর্দে গুপ্তাকের আলোচনা করেন। ১৮৯১ খুঃ 0, 701019:এর 
গুপ্তা সম্বন্ধে ও £:০০৪০০এর গুধুমুদ্রা সম্বন্ধে মৃল্যবান্‌ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় (7979 
[00190090. 11080110690 এবং 11509: £610501)9:, 1, 016 0০ 068 12)01890] 
০6০৪ ০0. 90002 ০০108 )। ১৮৯২ খৃষ্টাবের সেপ্টেম্বর মাসে লগুনে প্রাচ্য পঙ্ডিতমণ্ডলীর 
মহাসভায় ৮, 4. 13101) গুপ্তাব সম্বন্ধে পুনরালোচনায় প্রবৃত্ত হন। ১৮১৪ গ্রীষ্টান্বে অনেক- 
গুলি গুপ্ুলিপির আবিষ্ার হয়। ব্রহ্ষদেশে ছুইটি লিপি প্রাপ্ত হওয়া যায়) এই গুণু- 
বাকালক-দানপত্রেরও আবিষ্কার হয়। এইগুলির বিবরণ 10৮, 3, 1:0৮, 190, 
80095 1894, ০০, 18-20এ প্রকাশিত হয়। 10, 7. 28181 (100. 400, ১৯১২, পৃঃ 
২১৪) গুপ্ত-বাকালক-দানপত্রের কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিয়াছেন 

(১) 0.5. 8. ৮০৫, [৬ 00১ 478, 497. 150. £৮৮ ৬০], ৮1], 0 ৪০, 
(২) 0. 455 559 ৮০, ৯00, 0354 367, 368. 
(৩) 0, চি. 45. ৮০. 20 


(৪) 8০০০, 1২ ৮, 5. ৬০৫, ৮10, 0 239, 233. 
(৫) 100৬ 4০৮ ৮০15, 07 455 61. 


লন ১৩২২] গুণত-বলভী-সংবৎ ১১১ 


১৯০৩-৪ খৃঃ &তাত 9৭ 40008] চি 01908-$ 00. 101-82 08 সননা)এ 
ঘটোৎকচগুগ্ত ও দ্বিতীয় চন্ত্রগুপ্ত-মহিষীর 7৪৭-মুদ্রার বিবরণ প্রকাশিত হয়। ১৯৯৭-৮ 
খৃঃ 100, 8০০ 800£৮ 79001 ইত 01109 ৫0907-8 0. 89)এ প্রথম কুমারগুণ্ের 
১১৭ গুপ্তাব্বাক্কিত 78180? 1)1]; লিপির বিবরণ বাহির হয়। ১৯৭৯ খৃঃ প্র লিপি . 4. ও. 
তে (০1 ড. [ব. 9. ০, 48) উহার প্রতিলিপি প্রকাশিত হয়। এই বৎসর প্রথম কুমার- 
গুপ্তের ১১৩ গুপ্তাব্বাঙ্কিত ধানাইদহ তাত্রলিপির বিবরণ থয, &. 3, টতে (0. 450) বাহির হয়। 
ইহার পর ১৯১২ খ্রীঃ শ্রীযুক্ত রাখালদাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় [. 4, ৩১৯ খৃষ্টাবকে 
গুপ্তাবের প্রীরস্ত স্বীকার করিয়! লই়্াছেন। বর্তমান বৎসর তিনি তাহার বাঙ্গালার ইতি- 
হাসেও তাহাই লিখিয়াছেন। 


গুণ্ত-সংবৎ 


ফ্লীট সাহেব (0০07)03 10807111001) 10010810107 ড০। []] ) ভারতীয় শিলালিপি 
নামক গ্রন্থে সপ্রমাণ করেন, গুণ্ু-বলভী-সংবতের প্রারস্ত-সম্বন্ধে মুসলমান-জ্যোতিষী অল্- 
বেকণী যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা! অমুলক। যত দিন ফ্লীটের গ্রন্থ প্রকাশিত হয় 
নাই, তত দিন অনেকেই বেক্ষণীর মতের পৌষকত! করিতেন। বেরুণী বলেন, বলভী-সংবৎ 
শক-সংবতের ২৪১ বর্ষ পরে চলিতে আরস্ত হইয়াছে । শক-সংবৎ হইতে ৬-এর “ঘন এবং 
৫-এর ববর্থট (২১৬+২৫-২৪১) বাদ দিলে বাহ! বাকী থাকে, তাহাই বলভী-সংবৎ | 
গুপ্ত-সংবৎ সম্বন্ধে এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে যে, গুপ্তগণ অত্যন্ত ছুষ্ট ও পরাক্রমশালী ছিল) 
আর গুপ্তবংশ ধ্বংস হইবার পরও লোকে খণ্ত-সংবৎ ব্যবহার করিতে থাকে । গুপু-সংবৎ 
শক-সংবতের ২৪১ বর্ষ পরে আরন্ধ হইয়াছিল। প্প্রীহর্য-সংবৎ ২৪৮৮-বিক্রমসংবৎ ১৯৮৮ 
ল্শকসংবৎ ৯৫৩-গুপ্ত বা বলভী-সংবৎ ৭১২1৮ [41 739100158 [0019১ 0718178] 
£7910 গু, 0, 49, 02046]. 

উল্লিখিত বিবরণ হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, বেরুণী দেখাইতেছেন-_বিক্রম ও গুপ্ত- 
সংবতের মধ্যে ৩৭৬ বৎসরের ব্যবধান ) সুতরাং গুপ্ত-সংবতের প্রথম বর্ষ ৩৭৭ বিক্রম-সংবতের 
সমান। গপ্র-সংবৎ ১২৪২ শকসংবৎ) অতএব শকাব ও গুপ্ত-বলভী অয্দের মধ্যে 
২৪১ বৎসরের ব্যবধান। এই মত যে সত্য, তাহ! দেখাইতে গিয়া অনেকে তাহার্দের উর্বর 
মস্তি হইতে নব নব পরিকল্পিত মতের আবিষ্কার করিয়া থাকেন। অধ্যাপক ওল্ড্নবর্শ 
১৮৮১ খৃষ্টাবে “ইরণ*-ম্তত্তের উপরে যে লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তৎপাঠে স্থির করেন যে, 
গুপ্তসংবৎ ১৬৫. ৪৮৪ গ্রীষ্টাৰ | ভাগ্ডারকারও অধ্যাপক ছত্রের [09:০0 17. 07:9669] সাহায্যে 
১৮৮৪ খৃষ্টান ক্লীটের মতের যাথার্থ শ্বীকাঁর করেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাবে ডাঃ পিটারসন বৎসভটির 
মান্দাসর প্রশস্তির কালনিরূপণ করেন ) এই গ্রশস্তিতে লিখিত আছে যে, ৪৯৩ মালববর্ষ 
কুমার গুধের রাজস্বকালেই পড়িয়াছে) সুতরাং দেখা বাইতেছে, ৪৯৩ বর্ষ ৯৬১৩০ গুধ- 


১১২ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা [হনব সংখা! 


সংবতের মধ্যে পড়িতেছে। পিটারসন দেখাইয়াছেন, মালবাবই বিক্রমাব | অধ্যাপক কীল- 
হ্ণও কিছু দিন পূর্বে তাহা সপ্রমাণ করিয়াছেন। বেগাল সাহেব নেপালে একটি গুপ্তা আবি- 
ক্কার করেন। এই আবিষ্কারের পর হইতেই ডাক্তার বুহলার বেরুণীর মতে সম্পূর্ণ আস্থা 
স্থাপন করিয়া! এই গুপ্তাব্ব সম্বন্ধে অনুশীলন করিতে থাকেন ) ফলে তিনি দেখেন যে, ৩৩৯ 
[গুপ্ত-] সংবতের ধরদেনের “থেড়া” অন্থশীসনে মলমাসের অস্তিত্ব রহিয়াছে। বুহলারের 
মতে ৩৩০ সংবৎ ৬৪৮ থৃষ্টাবকের অন্রূপ। এগুলি খপ্তাব্ব-সন্বন্ধে ছোট-খাট 
রকমের আলোচনা । বস্ততঃ ফুট সাছেবই এ বিষয়ে যথেষ্ট পরিশ্রম স্বীকার করিয়া, তাহার 
গুগত-লিপি” নামক গ্রস্থের ভূমিকায় যাবতীয় মত-বাদের উল্লেখ করিয়। স্বয়ং যুক্তি-জাল বিস্তার- 
পূর্বক গপ্তাবের এক নিষ্পত্তি প্রকাশ করেন। ফ্লীটের এই গবেষণাপুর্ণ পুস্তক প্রকাশিত 
হইবার পর হইতে ভারতেতিহাস-অন্থশীলনকারী প্রত্যেক ধঁতিহাসিকই গুপ্তাবের প্রারস্ত- 
কালকে ১** বা ১৫০ বৎসর পিছনে ঠেলিয় দিয়াছিলেন) অর্থাৎ খ্রীষটায় চতুর্থ শতাব্বই 
গুপ্ডাবের প্রীরস্ত-কাল বলিয়া স্থিরীক্কত হয়। খপ্তাবের প্রারস্ত-বর্ধ প্রভৃতি কতকগুলি 
ক্ষুদ্র ক্ষুত্র বিষয় লইয়া! প্রত্বতাত্বিকগণের মধ্যে একটু-আধটু মতভেদ্দও লক্ষিত হয়। 
ডাক্তার ভাগারকাঁর বলেন, ৩১৮১৯ থৃষ্টাকে গুপ্তের সথচনা, ফ্লীট বলেন, ৩১৯২০ 
খৃষ্টাবে গুপ্তা আরন্ধ হয়। অবশ্ত এক আধ বৎসরের পার্থক্যে ড় কিছু আসিয় যায় না। 
যে ক্ষেত্রে জ্যোতিষের নিখুঁত তুলাদণ্ডে সময় পরিমাণ করিবার সম্যক সুবিধা না থাকে, 
সেইখানেই সাধারণতঃ এইরূপ একটু পার্থক্য থাকিয়া যাঁয়। ফ্লীট, ভাগ্ডারকার, কীলহর্ণ_. 
ইহারা ত বহুসংখ্যক পাওুলিপি, দাঁনলিপি প্রভৃতি পড়িয়াছেন। আমাদের কিন্তু এমনই 
একট! ম্বাতত্ত্রা, এমনই একটা বিশিষ্ট রকমের বিশেষত্ব যে, পাঙুলিপি, দাঁনলিপিতে তারিখ 
দিবার সময় দি বর্ষ দিতে হয়, তবে তাহ! এমনই ভাবে দেওয়া হুইবে যে, তাহা অতীতাব 
কি না, বুঝিবার ষোটি থাকিবে না। এ ছাড়া সময়াদি সম্বন্ধে সময়ে সময়ে মারাত্মক রকমের 
ভ্রম-প্রমাদদেরও অসস্ভাব থাকে না। 

ক্লীট সাহেব তাহার গ্রন্থের ভূমিকায় গুণ্াবের ব্যুৎপত্তি-সময়ের আলোচনা করিয়াছেন 
এ সম্বন্ধে তাহার যুক্তিগুলি এইক্প )-_ 

১৪ প্রাচীন লিপি গ্রভৃতিতে এমন কোনও ভিত্তি পাওয়া যায় না, যাহার উপর 
নির্ভর করিয়! গগুদিগকে এই অব্যের প্রবর্তক বল! যাইতে পারে। গুণ্ু-কাল বা গুপ্ডাবের 
সামান্ত অপত্রংশপদ খ্ৃ্ীয় ত্রয়োদশ শতাবীতে বেরুণীর এস্থে পাওয়া যায়। (পৃঃ ১৯) 

২। জ্যোতিষিক ব গ্তিহাসিক কাল-গণনার ফলে এই অব প্রবর্তিত হয় নাই) 
৩২৯ থৃষ্টাবে এমন একটি এ্রতিহাসিক্‌ ঘটন। হুয়, যাহ! হইতে এই অবের উৎপত্তি হইয়াছিল। 

৩। কোন বলভী-রাজকুমারের সিংহাঁসনাধিরোহণ উপলক্ষ্য করিয়া এই সংবৎ 
প্রবর্তিত হয় নাই) কারণ, ৩২০ গুপ্ত-সংবৎ পর্য্যস্ত বলভীগণ সেনাপতি মা ( ৩০৪০7 
14517878099 ) ছিলেন। 


লন ১৩২২] গুগু-ঘলভী-সংঘ ১১৩ 


৪। শ্রীগুপতকে এ পর্যন্ত প্রথম গুপ্তরাজ বলিয়া জানা গিয়াছে। ইহারও রাজ্যাধি- 
রোহণকালে এই অবের প্রবর্তন হইতে পারে না? কেন না, সপুত্র তিনি [00-9658010 
রাজাদিগের অধীনে মহারাজ বা '5০৫৪৮০: মা ছিলেন। 

৫ | তবে প্রথম চক্তরগুণ্ডের দ্বারা এই অব্য প্রতিষ্ঠিত হইলেও হইতে পারিত ॥ ফেন না, 
এক সময়ে তিনি ম্বাধীন রাজ! বলিয়। পরিচিত হুইয়াছিলেন। যদি এইটুকু অস্থুমান করিয়া 
লওয়া হয়, তাহা হইলে তাহার সঙ্গে এইটুকুও ধরিয়া লইতে হুইবে যে, গুপ্ত মহারাঁজাধিরাজ- 
দিগের রাজত্বকাল নিতান্ত অল্পকালস্থার়ী ছিল। কথাটা! এই, দ্বিতীয় চন্দরগুণ্ডের সিংহাসনাধি- 
রোহণকাল ৯৪ বা ৯৫ গুপু-সংবৎ্, তৎপুত্র কুমারগুণ্তড ১৩ গুপ্তা পর্য্যস্ত রাজত্ব করিক়া- 
ছিলেন। হিতীয় চন্্রগপ্ত প্রথম চন্দ্রগুণ্তের পৌন্র ; সুতরাং প্রথম চন্ত্রগ্ুপ্ত হইতে দ্বিতীয় 
চন্্রগণ্ডের গু পর্য্যস্ত চারি পুরুষ হইতেছে। প্রথম চন্দ্রগুণ্ডের রাজ্যাভিষেক-কাল হইতে বি 
গুপ্তা প্রচলিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে প্রথম চন্ত্র্ুণ্ড হইতে দ্বিতীয় চন্্রগুণ্ডের পুত্র পর্য্যস্ত, 
এই চারি পুরুষে অস্ততঃ ১৩* বংসর-_অর্থাৎ প্রত্যেকে গড়ে ৩২ বৎসর করিয়া রাজত্ব করিয়া- 
ছিলেন, এইরূপ বুঝিতে হইবে । হিন্দু রাজাদিগের পক্ষে উপধু্যপরি চারি পুরুষে গড়পড়তা ৩২ 
বৎসর করিয়া রাজত্ব করা একরূপ অসন্ভব; স্থৃতরাং প্রথম চন্দ্রগুণ্তের রাজ্যাভিষেক-কালে এই 
সংবতের প্রচলন আরম্ভ হয় বলিয়া বোধ হয় না। 

৬। ৩২* খৃষ্টাবঝে যে গুপ্ত-দংবতের প্রারম্ত, তাহার একরপ প্রমাণ গাওয়া গিয়াছে) 
কিন্তু ৩২০ খৃষ্টাঞ্কে ভারতবর্ষে এমন কোন বিশিষ্ট ঘটনা ঘটে নাই, যাহাতে একটা অবের 
প্রচলন আরস্ত হইতে পারে। ন্মৃতরাং বুঝিতে হইবে, খুাব্ডের প্রচলন ভারতবর্ষে হয় নাই। 
ক্লীটের মতে যাহ। গুপ্তাব বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাহা সর্বপ্রথম নেপাল প্রদেশে প্রচলিত হয়। 
নেপালের লিচ্ছবির! এক প্রাচীন ও প্রতাপান্থিত জাতি । ইহার! প্রায় ৩৩* খরষ্টান্দে প্রথম 
জয়ঘ্েবের অর্ধীনে নেপাল জয় করেন (101. 919£%7%018158 ০৮. 10* ০ আড )। 
সম্ভবতঃ নেপাঁল-জয়ের সময় হইতে এই বর্ষ-গণনা চলিয়া আসিতেছে; অথবা নেপালে 
যে শাসন-প্রণালী ছিল, তাহার উচ্ছেদে রাঁজতন্ত্র-প্রণালী প্রবর্তিত হইবার কাল-শ্মরপার্থ 
এই সংবৎ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রাচীন গুগ্ু-বংশের সহিত লিচ্ছবিদিগের সম্বন্ধ ছিল, ইহার 
যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া বায়। প্রথম চন্ত্রগ্গ্ড এক লিচ্ছবিরাজ-কন্তার পাণিগ্রহণ করেন। 
এই কম্তার পিতা! প্রতাপশালী ছিলেন বলিয়াও বোধ হয়) কারণ, সমুত্রগুণ্ডের লিচ্ছবিরাজের 
দৌহিত্র বলিয়! খ্যাতি ও গৌরব ছিল। অধিকস্ত হরসেনের এলাহাবাদ-প্রশস্তিতে লিখিত 
আছে যে, নেপালরাজ সমুদ্রগুগতকে কর প্রদান করিতেন। গুপ্তবংশীরগণ যে নেপাল ও 
নেপালপ্রচলিত অন্ধ পরিজ্ঞাত ছিলেন, ইহ! হইতে তাহার স্পট আভাষ পাওয়া বায়। 

ক্লীট নাহেবের পুস্তকের পরিশিষ্টে নি্নলিখিত তালিকাটি পাওয়া যায় $-. 

*: 083908081 ০], 391086 819 ৮410, 898 
8088578018) 2২০ 1, »5 8৪6,400, 705 
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১১৪ সাহিত্য-পরিষণ-পত্রিক। [২ সংখা 


31088552019] ০ ৪, » %187-41),782193 
র্‌ ০ ৪, ৮11485০০410, 164 
রি ০ 4, »5857410, 854 


উপরিকথিত সংবংগুলি লিচ্ছবি-সংবৎ হইলে ফ্লীট সাহেবের মতই যে সমীচীন, এ বিষয়ে 
সন্দেহ থাকে না। কিন্তু নেপালে যে পরী সংবৎ খ্র্ীয় সপ্তম শতাব্ধীর পূর্বে প্রচলিত 
ছিল, উক্ত তালিকা-পাঠে তাহার প্রমাণ পাঁওয়! যায় না। হুরসেনের প্রশস্তি অনুসারে 
নেপালকে সমুদ্রগুপ্তের করঘ রাজ্য বলিয়া ধরিলে, নেপালরাঁজ যে গুপ্ত-সংবৎই নেপালে 
প্রচলিত ফরেন নাই, তাহারই ব! প্রমাণকি? বাণের মতান্থসারে ৬০৬ থৃষ্টাবে 
নেপালের ঠাকুরী-বংশের রাজার! হ্ষ-কাল ব্যবহার করিতেন; সেইরূপ ইস্থারাও গুপ্ত-সংবৎ 
ব্যবহার করিয়া! থাকিবেন। অধিকন্ত, ৩১৮ বা ৩১৯ সংবতের নেপালের খোদিত লিপিতে 
গু নামের আভাষ পাওয় যায় ।” 

নেপাল বরাবরই একটি সামান্ত রাজ্য। কি বিস্তারে, কি জন-সংখ্যায়, এটি তেমন 
একটি বড় রাজ্য নয়। লিচ্ছবি রাজারাও নেপাল জয়ের পুর্বে ভারতবর্ষের মধ্যবর্তী কোনও 
গ্রদেশে রাজত্ব করিতেন। এমন কি, নেপাল-জয়ের পরও ভারতে তাঁহাদের রাত্ব ছিল। 
গঙ্গার উত্তরে ভারতের প্রাচীন রাজধানী পুষ্পপুর ব! পাটলিপুত্রে তাহাদের শাসনাধিকার 
ছিল (107. 13108£8%981815 [691 103, ০, সড)। খুব সম্ভব, পাটলিপুত্রের লিচ্ছবি- 
রাজগণ পরাক্রমশালী ছিলেন এবং ইহীদ্দেরই মধ্যে কাহারও কন্তার সহিত চন্দ্রগুপ্টের 
বিৰাহ হয়। সম্ভবতঃ এই বিবাহ-সুত্রেই চন্ত্রগুপ্ত “মহারাজাধিরাজ” হুইবার স্থযোগ 
পান। চন্ত্রগুপ্ত যখন “মহারাজাধিরাজ” হয়েন, তখনই প্র সমারোহ উপলক্ষ্য করিয়া 
গুগ-সংবৎ প্রবর্তিত হওয়। সম্ভব) তবে ফ্লীট সাহেবের আপত্তি এই যে, হিন্দু রাজপরিবারের 
পক্ষে চারি পুরুষে প্রত্যেকে গড়-পড়তা ৩২ বৎদর করিয়া রাজত্ব করা অসম্ভব। 
কিন্তু ফ্লীট সাহেবের এ সন্দেহ সঙ্গত বলিয়৷ বোধ হয় না। তিনি শ্বয়ংই তাহার গ্রন্থের 
উপক্রমণিকায় ১৩১ পৃষ্ঠে পরবর্তী চালুক্য-রাজবংশের চারি পুরুষের মোট রাজত্বকাল 
১৩* বৎসর দেখাইয়াছেন। জৈন মেরুতুঙ্সের সময়ানুক্রমিক তাঁলিক! হইতে গুর্জরের 
চালুক্য-রাজবংশের পঞ্চম, বষ্ঠ ও সপ্তম রাজার রাঁজত্ব-কাল নিষ্ে বিবৃত হুইল )- 

€ সংখ্যা ১ম ভীম, বিক্রম-সংবৎ ১৯৭৮-১১২০ ০৪২ বৎসর 

৬ « ১ম কণ, ১ম ভীমের পুত্র বিঃ সং ১১২০-১১৫৯--৩* বৎসর 

৭ » জয়সিংহ, ১ম কর্ণের পুজ্র বিঃ সং ১১৫*-১১৯৯--৪৯ বৎসর 

এই তিন রাজার রাঁজিত্বকাল মোট ১২১ বৎসর হইল, অর্থাৎ দেখা গেল, প্রত্যেকে গড়- 
পড়তা ৪* বৎসর করিয়। রাজত্ব করিয়াছেন। 

উল্লিখিত তালিকাটি অবিশ্বাম ফরিবার কোন কারণ নাই) তথাপি একটু পরীক্ষা 
করিয়! দেখ! বাউক। প্রথম ভীমের সর্বপ্রথম যে খোদিত লিপি পাওয়! বায়, তাহার তারিখ 


সন ১৩২২) গুগু-বলভী-সংবৎ ১১৫ 
১০৮৬ বিজ্রম-সংবৎ। সর্বপ্রাচীন মুসলমান এ্রতিহাসিকের মতে ভীম মামুদের সোমনাথ- 
অভিযানের' সময়েও ৪১৪।১৫ হিজরায় বা ১০২৩।২৪ গ্রীষ্টাবে রাজত্ব করিয়াছিলেন । ৯০২৩২৪ 
থৃষ্টাব দক্ষিণাঞ্চল-গ্রচলিত ১*৮* বিক্রম-সংবৎ বা! উত্তরাঞ্চল-প্রচলিত ১৮১ বিক্রম-দংবৎ। 
মহাবীর-চরিতে হেমচজ্র জয়সিংহের মৃত্যুকাল সমর্থন করিয়াছেন। মহাবীর-চরিতে 
তিনি লিখিয়াছেন যে, তাহার পৃষ্ঠপোষক ও ছাত্র, জয়সিংহের উত্তরাধিকারী, কুমারপাল 
মহাবীরের নির্বাণের ১৬৬৯ বৎসর পরে ১৬৬৯--৪৭*-- ১১৯৯ বিঃ সংবতে সিংহাসনে 
অধিরোহুণ করেন। অতএব বল! যাইতে পারে যে, মেরুতুজের বর্ণিত সময়গুলি বিশ্বাস- 
যোগ্য । তিন পুরুষে গড়পড়তা প্রত্যেকে ৪* বৎসর করিয়৷ রাজত্ব করিয়াছেন, এরূপ প্রমাণ 
পাওয়া গেল। জয়সিংহের উত্তরাধিকারী কুমারপাল, প্রথম কর্ণের জোস্ঠ ভ্রাতার পৌন্র? স্থতরাং 
তিনি পুক্ুযান্ুক্রমে জয়সিংহের পরবর্তী হইলেন। তিনি পধশৎ বর্ষ বয়ঃক্রমে রাজ। হইয়া ১২২৯ 
বিক্রম-সংবৎ পর্যন্ত অর্থাৎ ত্রিশ বৎসর কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। বদি আমরা উপরের 
মোট গণনায় তাহার রাজত্বকাল অর্থাৎ ৩* বৎসর যোগ করি, তাহা হইলে চারি পুরুষে 
সর্বসমেত ১৫১ বৎসর পাই? অর্থাৎ চারি পুরুষে প্রত্যেকে গড়পড়ত। ৩৭3 বৎসর রাজত্ব 
করিয়াছেন, এইরূপ উদ্দাহরণও পাই। 
ফ্লাট সাহেবের তালিকায় পূর্বাঞ্চলবাসী চালুক্য-রাজগণের রাজত্ব কাল এইরূপ প্রদত্ত 
সংখ্যা ৮-_বিস্কবর্ধন ৩, ৩৭ বৎসর 
» ৯-বিঅয়াদিত্য ১,৮ সংখ্যকের পু, ১৮ বৎসর 
». ১৬--বিষুরবর্ধনা ৪১৯ *.০. ৩৬ বৎসর 
» ১১-বিজয়াদিত্য ২১০ » * ৪৪ বা ৪৮ বৎসর 
চারি পুরুষের মোট রাজত্ব-কাল ১৩৫ বা ১৩৯ বৎসর, গড়ে প্রত্যেকের রাজন্ব-কাল 
৩৩৯ বা ৩৪২ বর্ষ। বখন এইরূপ অখগ্ডনীয় উক্তি পাওয়া যাইতেছে, তখন কেমন করিয়া 
বলা যায় যে, এইক্প ঘটন1 অসম্ভব? 
এখন দেখা গেল, ৩১৮ বা ৩১৯ থুষ্টাব্ধে গুপ্ত-সংবতের প্রারস্ত । শুধু খুষ্ীর একাদশ 
শতাবীতে নয়, দশম শতাবীর প্রারস্তেও, এমন কি, পঞ্চম শতাব্বীতেও এই সংবতের সহিত 
গুপ্ত নামের সম্বন্ধ দেখা গিয়াছে ; সুতরাং এ অন্দটি যে কোন গুগুরাজের দ্বারা প্রতি ভ্তিত, 
এ বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে না! প্রথম ছুই গুপ্ত 'মহারা্” মাত্র ছিলেন, কাজেই 
ইইাদের কাহারও দ্বারা এ সংবতের প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হইতে পারে না। গুগুবংীয় তৃতীয় 
রাজ! ও বংশীয় প্রথম মহারাজাধিরাজ হইয়াছিলেন, স্থতরাং তিনিই এই অববর্ত। ছিলেন, 
এপ বুঝিতে হইবে। . 
চক্রগুণ্ের সহিত লচ্ছবি-রাজকপ্তার বিবাহ-ঘটন গুপ্তবংশীয়গপ গৌরবজনক বলিয়! মনে 
করিতেন, ক্লীট সাহেব তাহ! দেখাইয়াছেন। সমুদ্র গুপ্ত লিচ্ছবিরাজের দৌহিজ বলিয়! সন্মা- 


১১৬ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা [২য় সংখ্য! 


নিতও হইতেন। ইহাতেই বুঝাইতেছে যে, এক সময়ে লিচ্ছবিরাজবংশের যথেষ্টই প্রতাপ ছিল। 
এমনও বোধ হয়, চন্্রগুপ্ত লিচ্ছবিরাজকন্তাকে বিবাহ করায় লিচ্ছবিরাজের সাহায্যে তিনি 
সমুক্নত হইয়াছিলেন এবং পরিশেষে “মহা রাজাধিরাজ' পর্য্যস্তও হইয়াছিলেন। 

প্রথম চন্দরগুপ্ডের মুদ্রায় কুমারদেবীর নাম ও “লিচ্ছবয়* কথাটি পাওয়! যায়। সুতরাং 
এরূপ অন্থুমান কর! বোধ হয়, অসঙ্গত নয় যে, হয় প্রথম চন্দ্রগুপ্তের লিচ্ছবিরাজকন্তার সহিত 
বিবাহ উপলক্ষ্যে, ন! হয় তাহার রাজ্যাভিষেক উপলক্ষ্যে এই সংবতের প্রচলন আরম্ভ হয়। কিন্ত 
ইহার গণন! তাহার রাজ্যাব্ষ হইতেই স্থচিত হুয়। রাজ্যাৰ হিসাবে কালগণনার পদ্ধতি 
বরাবরই চলিয়া আসিয়াছে । অন্ঠাগ্ত অবের হুচনার স্তায় গুপ্তাব্বেরও উদ্ভব রাজ্যাব হিসাবে 
হুইয়াছে। ভিন্দেপ্ট স্মিথ বলেন,-_ প্রথম চন্ত্রগুপ্তের অভিষেক উপলক্ষ্য করিয়! গুণ্তাব্বের 
গণনা প্রবর্তিত হইয়াছে? তাহার এ উক্তিতে আমাদের আস্থা নাই। অব্গ্রবর্তকের মৃত্যুর 
পরও অবগণনার মুলন্ুত্র বজায় ছিল এবং উত্তরাধিকারীর রাজত্বে অবগণন। পূর্বপ্রথানূসারে 
অবিকল চলিয়াছল। এই উক্তির প্রমাণম্বরূপ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের গড়োয়া শিলালেখের উল্লেখ 
কর! যাইতে পারে। শিলালিপির পাঠে আছে,-_-*্রাচন্ত্রগুগুরাজ্যসংবৎসরে ৮*৮ [৮৮] 
ফ্লীটের অন্তান্ত বহু লেখেও এইরূপ প্রয়োগ আছে। প্রথম চন্দ্রগুণ্ড তাহার পিতৃসিংহাসন 
প্রাপ্তির অব্যবহিত পরেই “মহারাজাধিরাজ” উপাধি ধারণ করেন নাই। তিনি নিশ্চয়ই কয়েক 
বর্ষ ধরিয়া পৈতৃক রাজ্য সংবর্ধন ব্যাপারে ব্যাপৃত ছিলেন, পরে শক্তিশালী হুইয় “মহারাজাধি- 
রাজ” উপাধি গ্রহণ করেন। তাহার রাজ্যপ্রাপ্তির প্রথম বর্ষ হইতেই এই অন্ধ চলিয়াছিল-_ 
“মহারাজাধিরাজ' উপাধিমণ্ডলন্চক অভিষেক উপলক্ষ্যে ইহার গণন! আরন্ধ হয় নাই। এ 
ঘটন! অসাধারণ নয়। হর্ষবর্ধন ৬১২ খৃষ্টাব্দে অভিষিক্ত হন ? কিন্তু তাহার অব ছয় বর্ষ পূর্ব 
হইতে চলিয়াছিল। হর্ষসংবতের গণন! ৬০৬ খৃষ্টাব্বের অক্টোবর মাস হুইতে হুচিত হয়। 

অতএব আমাদের স্ীকার্য্য যে, সম্রাট, চন্ত্রগুপ্ডের রাজত্বকাল হইতেই গুপ্তান্বগণনারস্ত। 
109500 92010) তাহার ইতিহাসে লিখিয়াছেন যে, প্রথম গুণ্তান্ব ২৬শে ফেব্রুয়ারি 
৩২৪ হইতে ১৩ই মার্চ ৩২১ পর্যন্ত) ইহাই প্রথম চন্দ্রগুণ্ডের রাজত্বের প্রথম বৎসয় বলিয়া 
গণিত হইয়া থাকে। ভিব্সেপ্ট ্মিথ-ধতি ১৩ই মার্চ ৩২১ আমাদের গণনায় ১৫ই মার্চ 
হইতেছে ॥) আর ১৫ই মার্চই ঠিক। ফ্লীট সাহেবও তাহার 0979 108010000, এর 
ভূমিকায় এবং ১৮৯১ খৃষ্টাবের [74180 4.081009:)র ৩৭৬-৪৯ পৃষ্ঠে ১৫ই মার্চই গণনা! বারা 
স্থির করিয়াছেন। গত বৎসর 4118৮ সাহেবও তীহার [7910 0০108এ তাহাই গ্রহণ 
করিয়াছেন) 

পরিশেষে বক্তব্য এই, গুগুসংবৎই বলভী-সংবৎ। বলভীরাঁজগণ ইহা! ব্যবহার করিতেন 
বলিয়া! ইহার নাম বলভী-সংবৎ হয় নাই। গুর্জারে একটি প্রবাদ আছে যে, ৩৭৬ বিক্রম- 
রংবতে বলভীগণের সম্যক্‌ উচ্ছেদ সাধিত হুয়। বলভী-ভঙ্গের বিশদ বিবরণ মেরুতুদগের 
(১৬০৬ খৃষ্টান ) প্রবন্ধচিস্তামণিতে দেখিতে পাওয়া বায়। পরে বহু জৈন লেখক বলভী- 


গন ১৩২২ ] গুণ্ত-বলভী-সংবৎ ১১৭ 


ভঙ্গের কথাও লিখিযা গিয়াছেন। মেরুতুঙ্গের এই শ্লেরকটি 8০116: সাহেব সর্বপ্রথম 
সাধারপ্যে'প্রচার করেন। শ্লোকটি এই ?-_ 
পণসয়রী বাসাই* তিগ্জি সযাই, অইকমেউণ। 
বিকমকালাও তও বলহীভঙ্গে। সমুগ্রয়ে! ॥_-0:08) ৪:৫0 0 275. 
অর্থাৎ বিক্রমকালের ৩৭$ বংনর অতীত হইলে পর বলভীভঙ্গ সঙ্ঘটিত হয়। অলবেরুণী 
এই বলভীভঙ্গের বিবরণ দিয়াছেন। ইহা আমর! পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। বেরুণীর মতে 
“বলব' নামক এক রাজা এই অবের প্রতিষ্ঠাতা। এই অবই গণ্তাব। 
বলভী-সংবৎ অর্থে বলভীভঙ্গ-সংবৎ। গুপ্তা পরে বলভীসংবৎ নামে কাঠিয়াবাড়ে 
প্রচলিত হুইয়াছিল। 
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শ্রীঅমুল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ 


সমবোধন* 


এবারকার সন্বোধনে আমি পুরাণ বাঙগালার কথ! কহিব। মুসলমানদিগের বাঙ্গালায় 
আসিবার পূর্বে বাঙ্ষালীরা যে সকল গান, ছড়া, দৌহা! লিখিয়াছিলেন, তাহারই কথা 
বলিব। গত বৎসর এই সকলের কতক আভাস দিয়াছি, চারি জন পদ্কর্তার নাষ, জীবন- 
চরিত ও পদের বিষয়ে কিছু কিছু বলিয়াছি, এবার তাহাই একটু বিস্তার করিয়া বলিব। 
গত বৎসর যে ছুই একটা ভুল-ত্রান্তি হইয়াছে, এবার তাহ! শুদ্ধ করিয়া দিব। কিন্ত তাই 
বলিয়! কেহ যেন মনে ন! করেন যে, আমি এখন যাহা বলিব, তাহা সবই একেবারে ঠিক ১ 
কারণ, আমাদের সামগ্রী অল্প, পুধিপাজী অল্প পাওয়া গিয়াছে, পুধিপাঁজীর খোঁজও অল্প হই- 
যাছে। অধিক পুধিপাঁজী হাতে আসিলে, অধিক খোঁজ হইলে এখন যাহা! ঠিক বলিয়া মনে 
হুইতেছে, তাহার অনেক বদলাইয়া বাইতে পারে । 

যে সকল পুথিপাঁজী পাওয়1 গিয়াছে অথব! যে সকল পুিপাঁজীর খোঁজ হইয়াছে, তাহাকে 
তিন ভাগ কর! যাইতে পারে ;) এক ভাগ সক্কীর্ভনের পদ, এক ভাগ ফ্লোহা ও এক ভাগ গাথা । 
গত বৎসর সন্কীর্ভনের চারি জন পদকর্তার নাম দিয়াছিলাম, তীহার্দের জীবন-চরিতের 
কিছু কিছু ঘটন!..দিয়াছিলাম ও তীহাদের গানের নমুনা দ্বিয়াছিলাম। এবার তেত্রিশ 
জনের নাম দিব এবং তাহাদের জীবন-চরিত সম্বন্ধে যাহ! কিছু জান! যার দিব, এবং সম্ভব 
হইলে তাহাদের গানেরও নমুনা দিব । 

গত বৎসর অনেকে সন্দেহ করিয়াছিলেন যে, আম্বর তোলা গাঁনগুলি সব বাঙ্গাল! নাও 
হুইতে পারে। আমার যে সেরূপ সন্দেহ ছিল না, তাহাও নহে। সেই অন্ত এ বৎসর আমি 
ছইটি কার্ধ্য করিয়াছি। একজন ফরাসীস্‌ পণ্ডিত তেঙ্থুরের ১০৮ হুইতে ১৭৯ বাণ্ডিলে বত 
তন্ত্রের পুথি আছে, তাহার এক তালিক। দিয়! গিয়াছেন। এ তালিকার গ্রস্থকারের নাম, তর্জ্জমা- 
কারের নাম, অনেক স্থলে যে স্থানে বসিয়া তর্জম! হয়, সেই স্থানের নাম এবং কয়েক স্থলে 
বাহার! এই তর্জমা শোধন করিয়াছেন, তাহাদেরও নাম দিয়! গিয়াছেন। যে ফরাঁসীস্‌ পণ্ডিত 
এই তালিকাটি ছাপাইক়্াছিলেন, তাহার নাম 7১. 0০0:167--তিনি ফরাসডাঙ্গার ডাক্তার 
সাহেব ছিলেন, তাহার সহিত আমার বেশ ধনিষ্ঠতা ছিল। তিনি অনেক সময় আমার বাড়ী 
আদিতেন, আমিও অনেক সময় তাহার বাড়ী যাইতাম। তিনি এখান হইতে পণ্ডিচেরীর 
ডাক্তার সাহেব হইয়া যান, সেখাঁন হইতে প্যারি নগরে কিছু কাল বাস করিয়া! আবার পূর্ব্ব 
উপস্বীপে ফরানীদের যে রাজ্য আছে, তাহার ডাক্তার সাহেব হুইয়া আসেন। অন্ন দিন হইল, 
তাহার মৃত্যু হইয়াছে । তিনি ভারতবর্ষীয় ও তিব্বতীয় পুথিপাঁজীর অনেক খোঁজ রাখিতেন। 


* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ের ২১শ সাংবৎসরিক অধিবেশনে সভাপতি মহাশয় পাঠ করেন । 
১৬ 
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বৈস্ত-শান্তরের পুধির উপর ত্ঁহার বিশেষ বৌক ছিল। তিনি প্রায় চারি পাচ শত বৈস্ক- 
শীস্কের পুথি সংগ্রহ করিয়াছিলেন তীহার তাঁলিকাতে যত গ্রন্থকার, তর্জমাকার, শোধক ও 
স্থানের নাম পাওয়া গিয়াছে, আমি তাহার একটি অকারাদিক্রমে সুচি প্রস্তুত করিয়াছি। সে 
হুচিতে ধাহাকে বাঙ্গালী অথবা বাঙ্গালা দেশের লোক বলিয়া উল্লেখ কর! হ্ইয়াছে, তাহার 
যদি বাঙ্গালা সন্কীর্তমের পদ থাকে, সে পদ যে খাঁটি বাঙ্গালা, তাহা আমি নিশ্চয় করিয়া 
লইয়াছি। পরে তাহার সেই পদগুলিতে যত শব্ধ পাওয়া গিয়াছে, অকারাদিক্রমে তাহার 
একটি তালিক! গ্রস্তত করিয়া সে কালের বাঙ্গালা ও এ কালের বাঙ্গালায় কি তফাৎ, তাহা! 
দেখিয়া লইয়াছি। তাহাতে সে কালের বাঙ্গালা ব্যাকরণ ও অভিধান সম্বন্ধে আমার একটা! 
ধারণ হইয়াছে। সেই ধারণা লইয়া অন্ত যে সকল পদ পাইয়াছি, তাহারও অকারাদি ক্রমে সুচি 
করিয়া লইয়! মিলাইয়াছি। তাহাতে যে সকল পদ বাঙ্গালা বলিয়া মনে হইয়াছে, তাহাঁকে 
বাঙ্গালা বলিতে কুট্টিত হই নাই। এক জন পদকর্তার বাড়ী উড়িষ্যা দেশে, তাহার গানটিও 
উড়িয়া ভাষায় লিখিত। তাহাতে বাঙ্গালায় যেখানে ক্রিয়ার শেষে “ল” থাকে, তাহাতে সেখানে 
ড়” আছে; যেমন “গাহিল'-_“গাহিড়” | সে পদটিকে আমি উড়িয়া ভাষার পদ বলয় স্থির করি- 
যাছি। এইফ্লপে বিশেষরূপে পরীক্ষা! করিয়া যে ফল হইয়াছে, তাহাই আজ্র আপনাদের নিকট 
উপস্থিত করিতেছি । অকারাদিক্রমে প্রতি পদকর্ভার গানের প্রত্যেক কথার সুচি প্রস্তত 
করিতে আমি ছুই জন লোকের নিকট বিশেষ সহায়তা প্রাপ্ত হইয়াছি। একজন শ্রীযুক্ত 
বাবু ননীগোপাঁল বন্দ্যোপাধ্যায়, আমার ভ্রমণকারী পণ্ডিত, আর একজন সাহিত্য-পরিষদের 
পুথিখানার মালিক, শ্রীযুক্ত বাবু বসস্তরঞ্জন রায় বিদ্বল্লভ। বসস্ত বাবুর বয়দ কত জানি না, 
কিন্তু তাহার দ্বাড়ী সব পাকিয়া গিয়াছে; কিন্তু এ বয়সেও যের্নপ উৎসাহের সহিত সুচী প্রস্তুত 
বিষয়ে আমার সহায়তা করিয়াছেন, তাহা ভাবিলেও আশ্চর্য্য হইতে হুয়। তিনি পরিষৎ 
হইতে ছুটি লইয়া রাত্রি দশটা এগারটা পর্যন্ত আমার ওখানে কাজ করিয়াছেন। প্রান্ত 
তাষায়, উড়িয়া, হিন্দী, আসামী প্রভৃতি ভাষান্ন তাহার যে ব্যুৎপত্তি আছে, তাহাতেও আমার 
বিশেষ উপকার হুইয়াছে। 

১) একটু পুররুক্তি-দোষ হইলেও গত বৎসর যে চারি জন পদকর্তার কথা কহিয়াছি, 
এবারেও তাহাদের কথ! কিছু কিছু বলিতে হুইবে। সে দোষ আপনার লইবেন না। যে তেত্রিশ 
জন পদকর্তার নাম করিব, তীহাদের প্রথমেই লুইপাদের নাম করিতে হয়) কারণ, তেঙ্গুরে 
বাঙ্গালী বলিয়াই তাহার উল্লেখ আছে। তাহার সম্বন্ধে.আর যে যে খোঁজ পাওয়া! গিয়াছে, 
তাহা পূর্বেই বলিয়াছি, সুতরাং এখানে বলিবার দরকার নাই। আমি স্থির করিয়াছি যে, তিনি 
রাচদ্দেশের লোক ছিলেন। তিনি এক নূতন সম্প্রদায় চালাইয়৷ যান। তাহাকে আদি- 
সিদ্ধাচার্ধ্য বলে। তাহার সম্প্রদায়ের লোক সকলেই দিদ্ধ বলিয়া! বিখ্যাত ছিলেন। তিনি 
বে বাঙ্গালী, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সংস্কতে তাহার চারিখানি পুস্তক আছে। 
একখানির নাম 'বন্্নন্বদাধন+,-_-এখানি পুরুতের পৃথি। একখানি 'বুদ্ধোদয়',_এখানি অতি 
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ছোট। তাহার নিজের মতে কি প্রকারে বুদ্ধের জ্ঞান লাভ কর! যায়, তাহারই কথা । বাকি 
ছুখানি অভিসময়ের পুথি ;--একখানি গশ্রীভগবদত্িসময়+, আর একখানির নাম "অভিসময়- 
বিভঙ্গ'। ছুখানিই বড় পুথি। অভিসময় বলিতে গেলে অভিধর্শ অর্থাৎ দর্শনশান্ত্রে 
পুথি বুঝায়। হীনযানে যাহাকে অভিধর্দশ বলে, মহাযানে তাহাকেই অভিসময় বলে। 
লুইপাদের 'অভিসময়ের পুস্তক ছুখানি তাহার নিজের দর্শনশান্ত্রের মত। এই ছইখানি ছাড়া 
তিনি একখানি বাঙ্গাল! পুথি লিখিয়াছিলেন, তাহার নাম “তব্বস্বভাব-দোহাকো ষগীতিকা দৃষ্টি । 
এ পুস্তকখানি আমরা পাই নাই, কিগ্ড এখানি যখন দৌহাকোষ, তখন এখানি নিশ্চয় 
বাঙ্গালা । এতত্তি্ন 'লুহিপাদগীতিকা, নামে তাহার একখানি বাঙ্গাল! সন্কীর্ভনের পদাবলী 
আছে। উহার ছুইটি পদ আমর! পাইয়াছি। উহাতে তিরানব্বইটি কথা আছে। উহার 
মধ্যে যোলটি সংস্কত শব্--সবগুলি আজও বাঙ্গালায় চলতি আছে,-যথা আগম”, 'উদ্বক+, 
“উহ, “করণক*, “কাল”, “চঞ্চল”, “চিহ্ন”, তিরু+, “ন', “পঞ্চ”, “পরিমাণ”, “বর+, “বেণি”, ভাব", 
“রে, "নখ, । চূদ্াল্লিশটি বাঙ্গাল! শের প্রাচীন অবস্থা দেখাইভেছি ) যথা-_-অচ্ছম+, “আঙ্ষে, 
“আস” “এড়িএউ”, “করিঅ”, 'করিঅই”», “কাআ”, “কাহি”, “কাহেরে”, “কিষ”, “কষ”, ৭কো+, 
“চান্দ” “ছান্দক”, “জা”, 'জাই”, 'জাহের+, “জিম+, “তাহের”, "দিট”, “দিবি”, “দিস্‌ঠ, “ছখেঙে+, 
'পতিআই”, “পাঁথ, পপুচ্ছিঅ+, “বইঠা+, “বখানী+, “বট”, “বান+, “বান্ধ+, “বিলসই+, “ভপই+, 
তিণি”, 'ভাইব”, 'ভিতিঃ, “মরিআই+, "মিচ্ছা”, 'লই”, “লা”, “সাচ+, 'সাণে', “সো”, “হোই', | 
আটটি চলিত বাঙ্গালা__“জান+, “জানি”, "ডাল", “ছিলকৃথ”, 'পাটের+, পাস” “লাগে, “সু, 
এই আটটি। প্রান্কত শব্ধ কুড়িটি_“অইস+, “কইসে”, চীএ', ৭, “পা”, 'তীঅধা এ, “দিঠা”, 
“নিচিত”, পপইঠো”, 'পাণ্ডি”, 'পিরিচ্ছা', পরব”, পিণাণা+, “বেএ”, “মই”, গহালুহণ, “রায়, 
'সংবোহে, 'সঅল”, “সমাহিঅ+, “স্থৃহ+, | লুই ও লুই, ছইটিই পদকর্তার নাম। “ধমন আর 
“মন” কি কথা, জানি না) পারিভাষিক শব বোধ হয়। 

লুইএর গানে সন্বন্ধ-পদ “র' দিয়াও হয়, আবার “ক' দিয়াও হয়, খ।-_করণক”, 'পাটের+। 
অধিকরণ 'একার, দিয়াও হয়, “তে” দিয়াও হয়, যথা-_চীএ, সাণে ও “ছথেতে+ ) এ+ দিয়াও 
হয়, থা-__“সন্বোহ্ঠে” । কর্ত। ও করতে কোন বিভক্তি নাই। “পইঠো কাল” কোন বিভক্তি 
নাই। "মুন পাথ ভিতি লাহুরে পাস+। “গুরু পুচ্ছিঅ” ইত্যাদি। 

(২) লুইএর একজন বংশধর কিলপাদ। তিনি আচার্ধ্য এবং সিদ্ধ ছিলেন। তাহার 
এক পুস্তক আছে “দৌহাচর্ধযাগীতিকাদৃষ্টি', এ পুস্তক আমর! পাই নাই, কিন্তু ইহা যে 
বাঙ্গালীর লেখা ও বাঙ্গালায় লেখা, সে বিষয়ে কোন সন্গেছ নাই। 

(৩) দীপন্কর শ্রীন্জঞানের বাড়ী বাঙ্গাল দেশে। তিনি বে 'একবীরদাধন' ও “বলবিধি' 
নামে ছইখানি বই লিখিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্ট করিয়া বাঙ্গালী বলিয়া! তাহার নাম আছে। 
এক জাঙ্নগায় তিনি আচার্য্য, পিগুপাতিক, বাঙ্গালী, আর এক জাগায় তিনি মহাচারধ্য, ভিক্ষু ও 
বাঙগালী। ছুই জার়গায়ই তাহার ভূটির! নাম 'অতিশ/ দেওয়! আছে। কিন্ধু অনেক স্থলে তাহাকে 
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ভারতবাসী বলিয়াও উল্লেখ করা আছে। যেসকল জায়গায় ভারতবাসী বলিয়া তাঁহার 
নাম আছে, তাহার অনেক স্থানেও তাহার ভুটিয়া নামও দেওয়া আছে। অনেক স্থানে 
তাহাকে হয় কেবল আচার্য্য, কেবল উপাধ্যায় বা কেবল পণ্ডিত বলিয়। বলা আছে) 
সেখানে ভারতবাসীও নাই, বাঙ্গালীও নাই । ইহাতে মনে হয় যে, ছই জন দীপন্কর শ্রীজ্ঞান 
ছিলেন। একজন সামান্ত পঞ্ডিত বা উপাধ্যায় ছিলেন, আর একজন মহাপণ্ডিত ছিলেন। 
ইনি বিক্রমশীল বিহারের অধ্যক্ষ ছিলেন। ইহাকে তিববতরাজ ১৯৩৮ সালে বিক্রমশীল 
হইতে তিববতে লইয়া গিয়াছিলেন। তথায় ইনিই বৌদ্ধধর্মের সংস্কার এবং বনপা ধর্মের পুরোহিত- 
দের প্রভাব খর্ব করিয়া! দেন। ইনি একজন প্রকাণ্ড পুরুষ ছিলেন, অসাধারণ পঞঙ্ডিত এবং 
অসাধারণ শক্তিশালী ছিলেন। তিব্বতে গিয়! ইন্ীরই নাম 'অতিশা” হুইয়াছিল। ইহ্ীকেই 
কোন কোন তর্জমায় বঙ্গবাসী বলিয়াছে, কোন কোন তর্জমায় বা ভারতবাসী বলিয়াছে। 
কারণ, ছুই ব্যক্তির ভারতবর্যায় নাম দীপন্কর শ্রীজ্ঞান ও তিব্বতীয় নাম অতিশা! হওয়। অনেকট। 
অসম্ভব। তাই আমরা দীপক্কর শ্রীজ্ঞানকে বাঙ্গালী বলিয়া ধরিয়! লইয়াছি। তাহার 
অনেকগুলি সন্কীর্ভনের পদাবলী ছিল। একখানির নাম 'বজ্জাসনবজ্ঞগীতি”, একথানির নাম 
“চরধ্যাগীতি* এবং একখানির নাম 'দীপক্করত্রীজ্ঞানধর্ম্মগীতিক | আমার এই কথ! বদ্দি সত্য হয়, 
তাহা হুইলে বঙ্গ-সাহিত্যের সৌভাগ্য বড় কম ছিল না। এত বড় প্রকাণ্ড পণ্ডিতও মাতৃ- 
ভাষায় পদ রচনা করিতে কুষ্ঠিত হইতেন না। আর আমাদের বাঙ্গালা গ্রস্থকারদের 
মধ্যে বদি সত্য সত্যই আমরা দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের মত জগদ্িখ্যাত লোক পাই, সেটা কি 
আমাদের আনন্দের ও গৌরবের বিষয় নহে? 

(৪) 'শান্তিদেব ব৷ “ভুম্ুকু” বা 'রাউতু' যে একজন লোক, তাহা আমি গত বৎসর 
গ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছি । যে শ্াস্তিদেব 'বোধিচর্যযাবতার+, “হুত্রসমুচ্চয়* ও "শিক্ষা 
সমুচ্চর' লিখিয়াছেন, তিনিই তুম্থকু, তিনিই তুন্থকু নামে একখানি বৌদ্বস্থৃতি লিখিয়া- 
ছিলেন এবং তিনিই কতকগুলি চর্যাপদ লিখিয়াছিলেন। তিনি একটি চর্য্যাপদে লিখিয়াছেন,-- 

“আজি তুন্ধ বাঙ্গালী ভইলী। 
পিঅ ধরিণী চণ্ডালী লেলী॥” 

একটি চর্য্যাপদে তাহার এই পদটি দেখিয়া আমি তীহাকে বাঙ্গালী বলিয়াছিলাম। 
আমাদের তেঙুরের সুচিতে তুন্থকুর নাম নাই। শাস্তিদেবের নাম তিন জায়গায় আছে। 
*্রীগুহসমাজমহাযোগতগ্্রবলিবিধি, নামক পুস্তকে তাহাকে “সাহোর” নামক স্থানের লোক 
বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে । 'চিত্তচৈতন্তশমনোপায়, নামক একখানি পুস্তক তাহারই 
বংশধর মেকলের মত অন্ধুসারে লেখা হয়। “সহ্জগীতি' নামে তাহার একখানি কর্তনের 
পদাবলী আছে। ইহাতে তাহাকে যোগীশ্বর বলিয়াছে। আমার বোধ হয়, আমরা 
ভুস্থকুর নামে বে আটটি চর্ধ্যাপদ পাইয়াছি, ভাহ! এই বোগীশ্বর শান্তিদেরের “সহজ- 
বীতি' হইতেই লওয়া! হইয়াছে। এ শান্তিদেবেরে বাড়ী সাছোর বা জাহোর কোথায়, 
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জানি না। তিনি “আজি ভূন্থু বাঙ্গালী তৈলী* বলাতেই আমরা তীঁহাকে বাজালী ববিয়! 
মনে করিয়াছি। জাহোর বা সাহোর বাঙ্গালারই কোন অজ্ঞাত নগর হইবে। তাহার 
আটটি গানে তাহার নাম ভূন্ুকু বাদে ৩২৩টি কথা আছে। ইহার মধ্যে ৩৭টি সংস্কৃত) ৬টি 
বিকৃত সংস্কৃত, ১৮৬টি পুরাঁণ বাঙ্গাল! ও ৩২টি চলিত বাঙ্গাল! । 

সাইজিশটি সংস্কৃত শবের মধ্যে সরস, সহ্ভাঁনদ্দ ও বিরমানন্দ বৌদ্ধধর্ণের শখ, বাকি- 
গুলি ঠিক এই ভাবে আজিও চলিতেছে । কেবল উহ চলে না, কিন্তু উহা চলে) খ চলে না, 
কিং চলে না, মা চলে না। বাকিগুলি বেশ চলে। বাঙ্গালা বত্রিশটি ত চলেই, 
বাঙ্গালার পূর্ববাভাঁষ ষে ১৮৬টি কথ! আছে, তাহা সে কালের বাঙ্গালা চলিত। বাকি 
যে ৬৮টি কথা, ভুন্কু তাহার সংস্কত উচ্চারণ বদলাইফ়াছেন, তাহারও অধিকাংশ প্রাচীন 
বাজালায় চলিত। ইহার মধ্যে অনেকগুলি কেবল বানান বদলান মাত্র--যেমন যষহর, 
হজ, সসর, সেস। এগুলি লেখকের ভূল হইতে পারে, অথব1 সে কাঁলের লোক বানানটা 
বড় গ্রাহহ করিত না। সম্বন্ধের বিভক্তি “র”, অধিকরণের বিভক্তি “এ বা “এ” সম্পূর্ণ 
বাঙ্গালা । হিয়হি', রহি' মাগধীর অধিকরণ কাঁরক। পঅচ্ছসি*্র মধ্যম পুরুষের এক- 
বচনে সি, প্রাচীন বাঙ্গালায়. ব্যবহার হইত। অন্ুভ্ঞা় 'অচ্ছছ,র “হও প্রাচীন বাঙ্গালায় 
দেখ! যায়। জানমির উত্তম পুরুষের “মি+ও প্রাচীন বাঙালায় অনেক স্থলে দেখ! যায়। 
সুতরাং ভূস্থকুর ভাষা আমর! অনাগ্নাসেই প্রাচীন বাঙ্গালা বলির গ্রহ্ণ করিতে পারি। 

(৫) কুষ্ণপাদ) কৃষণচার্য, কৃষ্ণবজ্জ বা কাহুপাদ সর্বরুদ্ধ ৫৭ খানি বই লিখিয়া গিয়া- 
ছেন। তাহার মধ্যে ছুইখানি বাঙ্গালা, একখানি দৌহাকোব, আর একথানি কা্কুপাদ- 
গীতিকা। আমর! কৃষ্ণাচার্যের ১২টি সঙ্কীর্ভনের পদ পাইয়াছি। কিন্তু তিনি কোন্‌ 
দেশের লোক, তাহা লইয়া বিশেষ গোল আছে তেস্থুরে পনর জায়গায় তাহাকে 
ভারতবাসী বলিয়। গিয়াছে। কেবল এক জায়গায় লেখা-_-তিনি ব্রাহ্ষণ, উড়িষ্যা 
হইতে আগত, সেও আবার তর্জমাকার মহাপখ্ডিত কঞ্ণ, তিনি গ্রন্থকার নহেন। ন্ুতরাং 
তেস্থুরের লেখা হইতে পদকর্ত। কৃষ্ণের বাসস্থান নির্ণয় হইবে না। তাহার পর আবার 
স্ব, কা অনেক লোকের নাম হইতে পারে । এই যে ৫৭ খানি গ্রন্থের গ্রন্থকার একই 
কফ, তাহাই বা কে বলিতে পারে? কোন জায়গায় ক্কষ্চকে মহাচা্ধ্য বল! হইয়াছে, কোন 
জায়গায় মহামিদ্ধাচার্ধয, ফোন জায়গায় উপাধ্যায়, কোন জায়গায় মগলাচার্ধ্য বল! হইয়াছে। 
এক জায়গায় আবার তাহাকে ছোট ক্ষণ বল! হইয়াছে । পাঁচ জারগায় তাহাকে ক্ৃষকাচার্য্য 
বা! কাকপাদ বলা হুইয়াছে। ন্ুতরাং তেঙ্কুর হইতে বখন তাঁহার বাড়ী ঠিক হইল না, তখন 
তাহার ভাষ। বিশেষরূপে পরীক্ষা করিতে হইবে। তাহার গানগুলিতে সর্বশুদ্ধ ৪৩৮টি শব 
আছে। ইহার মধ্যে সংস্কৃত শব্ষ ৬৮টি। তাহার মধ্যে ৪টি বৌদ্ধ শব্ব, বখা--এবংকার, তখতা, 
তথাগত আর দ্বশবল। আর তিনটি কথ! বাঙ্গালায় চলিত নাই, বখ1--উ, ম! ও ভবগরিচ্ছিন্না 
বাকি ৬*টি শব এখনও বাঙ্গালায় চলিতেছে । ৫৫টি চলিত বাঙ্গাল! কথা বাঙ্গালাতেই চলে, 
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অঠ কোন নিকটবর্তী ভাষায় চলে না। ১৮৬টি শব আমরা বাঙ্গাল! পুরাণ পুথিতে 
দেখিতে পাই--এখনকার বাঙ্গালায় এই সকল শব্ধ হইতে উৎপন্ন শব্ষ চলিতেছে, যেমন-_ 
বোব.স বোবা, বোল--বুলি, ভলি--ভাল, দেহু--দে, মালী-_মাল! ইত্যাদি। সংস্কত 
হুইতে উৎপন্ন, অথচ বঙ্গালায় প্রচলিত নাই, এমন ১২৯টি শব্ষ আছে। উহার মধ্যে 
কতগুলি শব বখা-_-আইস, কৈসন, কইসে' ইত্যাদি পুরাণ বাঙ্গালায় চলিত ছিল, কিন্ত 
তাহা হইতে উৎপন্ন কোন শব এখন বাঙ্গালায় চলিত নাই, বরং নিকটবর্তী ভাষায় 
চলিত আছে। 
এই নকল দেখিয়া পদকর্তা ক্কষঃপাদ বা কাহুপাদের ভাষ! বাঙ্গাল! বলিতে কুষ্ঠিত হইবার 

কারণ দেখি না। চলিত বাঙ্গালার মধ্যে ছিনালী, জৌতুক, টাল প্রসৃভি শষ একেবারেই 
বাঙ্গাল! ভিল্ল ব্যবহার হয় না। 

অলি এ' কালি এ' বাট কুম্ধেল। 

ত! দেখি কানু বিমন ভইল! ॥ 

কাত কহি' গই করিব নিবাস। 

জো মন গোঅর সো উআস॥ 


জে জে আইলা তেঃতে গেলা। 
অবণা গবণে কা, বিমন ভইঈলা ॥ 


কষ্ণাচার্ধ্য বা কা পাদ্ের বংশধরেরা অনেকেই বাঙ্গালায় গান ও দৌহা লিখিয়া গিয়াছেন। 
ইাদের মধ্যে সরহ, ধর্ঘপাদ, ধেতন, মহিপাদের বাঙ্গাল! গান আমরা পাইয়াছি। 


৬। ধামপাদ ব! ধন্মপাদ 


ধামপারন্দের আর এক নাম গুণুড়ীপাদ। মূল গানে ধাঁমপাদ থাকিলেও পুধিতে তাহার 
গানের মাথায় তাহাকে গুগুড়ীপাদ বলা হুইয়াছে। তাহার গানের মধ্যে আমরা ছুইটি পদ 
পাইয়াছি। এই ছইটিতেই ৯২টি শব আছে। তার মধ্যে ২১টি সংস্কৃত, ইহার মধ্যে একমাত্র 
মণিকূল শব্ষট বৌদ্ধ, আর সবগুলিই বাঙ্গালায় চলিত আছে। সংস্কত হইতে উৎপয় ১৪টি 
শব আছে। সে সকল শব্ধ বাঙ্গালীর বুঝিবার কোন ক্লেশ হয় না, বথা,_ধুম, ধৃম-পবগুণ 
শনবগ্তণ, মুহ মুখ, বাচ্ধ ত্রাহ্, স্থজ -হুর্য্য ইত্যাদি; কেবল একটু বানানের পরিবর্তন। 
৪৪টি পুরাণ বাঙ্গাল! কথা৷ আছে, তার মধ্যে "কুম্দুরে* একটি বৌদ্ধ শষ, বাকিগুলি পুরাণ 
বাঙ্জালায় পাওয়া! বার়। তেরটি চলিত ব।ঙালা, সবগুলি কথাবার্তায় চলে। ধর্পান্ধের বাঙ্গালা 
বইএর নাম প্নুগতমৃষ্টিগীতিকা” | 
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জোইণি তই বিস্থ ধনহি' ন জীবমি। 
তো মুহ চুম্বী কমলরস পীবমি ॥ 
এইগুলিতে যেন বৈষ্ণব কবির বন্কার পাওয়! যায়। 
৭। ধেতনবা ঢেণঢেণ 
ভোটবাসীর! চেগঢণ উচ্চারণ করিতে পারে না বলিয়া ধেতন বলিয়াছে। ইহার একটি 
গান পাওয়৷ গিয়াছে__-তাহাতে ৪৩টি শঙ্খ আছে। তাহার মধ্যে ৩টি সংস্কত, উহ! আজও 
চলিত আছে, ৩টি সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন, বেশ বুঝা! যায়। ২৪টি পুরাণ বাঙ্গাল! এবং ১৩টি 
চলিত বাঙ্গাল! ১ কথাবার্তায় চলে । 
টালত মোর ঘর নাহি পড়বেশী। 
হাড়ীত ভাত নাহি" নিতি আবেশী ॥ 
বেঙ্গ সংসার বড্‌হিল জাঅ। 
ছুহিল দুধু কি বেন্টে যামায় ॥ 
বলদ বিআএল গবিয়! বাঝে। 
পিট! ছুহিএ এ তিনা সাঝে ॥ 
- জো সো বুধী সো ধনি বুধী। 
জে! যো চৌর সোই সাধী॥ 
নিতে নিতে ধিআলা বিছে যম ভুধঅ। 
ঢেণ্ছণ পাঁএর গীত বিরলে বুঝঅ॥ 


৮ | মহীধর বা মহীপাঁদ 
ইহার একটি গান পাওয়। গিয়াছে, উহাতে ৬৩টি কথ! আছে। তার মধ্যে ১৪টি সংস্কৃত, 
সবগুলি বাঙ্গাঁলায় চলে। সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন ১৩টি শব্ধ । পুরাণ বাঙ্গালা ৩৪টি এবং 
এখনকার চলিত বাঙ্গাল! ৩টি শব আছে। ইহার গ্রন্থের নাম বাযুতস্বগীতিক।। 
তিনি এ' বাটে লাগৈলি রে অণহ কসণ ঘণ গাজই। 
তা স্থনি মার ভরঙ্কর রে সঅ মণ্ডল সঞ্ল ভাজই ॥ 
৯। সরহু বা সরোরুহবজ্ঞ 
ইনি সয়োজবজ, পন্স, পল্সব্জ ও রাছলভদ্র নামে পরিচিত । ইহার অনেকগুলি দৌহা- 
কোষ ও গীতিক। আছে। একথানির নাম দোৌঁকাঁকোষগীতি, একখানির নার্ম দোহাকোষ 
চধ্যাগীতি, একখানির £ নোম দৌহাকোষ উপদেশগীতি। ফৌহাকোবমহামুক্রোপদেশ, 
“কাবনাৃষটচরযযাফলযৌ ঁকোবীতিকা”, “মহামুস্রোপদেশবজ্ধগুহগীতি*,ডাকিনীবজধ গুহগী তি”, 
“তত্বোপদেশ শিখররৌহাগীতি" পুথিগ্চলিও তার। ৰ 
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আমরা! ইহার ৪টি চর্ধ্যাগীতি পাইয়াছি। ২৪টি সংস্কত শব আছে, সবগুলিই বাঙ্গালায় 
চলিতেছে । সংস্কত হইতে উৎপর ৩৫টি শখ আছে, তাহার অল্প বিস্তর বানান বদলাইলেই 
সংস্কত হইয়া যায়। ৯৫টি পুরাণ বাঙ্গাল! কথা আছে ও ২৮টি চলিত বাঙ্গালা শব আছে। 
অপণে রচি রচি ভবনিবণণ!। 
মিছে' লো বন্ধাবএ অপন! ॥ 
অন্ভে ন জাপহ্‌" অচিস্ত জোই। 
জাম মরণ ভব কইসণ হোই। 
জইসেো! জাম মরণ বি তইসো। 
জীবস্তে মঅলে' পাহি বিশেসো ॥ 
জাএখু জাম মরণে বিসঙ্কা! । 
সো করউ রস রসানেরে কংখা ॥ 
সরোকরুহবজ্ের দৌহাকোষের কথা আমর! গত বৎসর বলিয়াছি, তাই এ বৎসর বলিব না । 
কিন্ত ভিনি ষে একখানি দৌহাকোষ লিখিয়াছিলেন, এমন নহে? তিনি অনেকগুলি দোহা 
লিখিয়। গিয়াছেন। তীহার একখানি ঠৌঁহার নাম প্কথন্ড দোহা», ইহার টাকাও তিনি 
লিধিয়! গিয়াছেন। তাহার কয়েকটি গাথাও আছে। ইনি সে কালে অনেক বই লিখিয়া 
গিয়াছেন, সংস্কতে ইহার তান্ত্রিক পুস্তক অনেকগুলি আছে। 
১০। কম্বলাম্বরপাদ 
ইহ্ীকে কখনও কখনও শুদ্ধ কম্বল এবং বাঙ্গালায় কামলি বলিয়া থাকে । ইনি প্প্রজ্ঞোপার- 
মিতা উপদেশ” নামে একখানি মহাষানের পুস্তক লিখিয়াছিলেন। ইহার অধিকাংশ পুস্তকই 
বজবান-সম্প্রদায়ের জন্ত লেখা। ইনি নিজে যুগণদ্ধ হেন্ধকের উপাসনা করিতেন এবং এ 
উপাসনাক্রম লিখিয়া' গিম্াছেন। ইঞাঁর বাঙ্গালা পুস্তকের নাঁম পকম্বলগীতিকা ।” আমি 
ইঞ্ঠার একটি গান পাইয়াছি; তাতে ৪টি সংস্কত শব আছে ) করুণ, বহু, বাস, সদ্গুরু ? সংস্কৃত 
হইতে উৎপর শব্ধ চারিটি আছে--উই, কইসে, গঅণ, মহান্ুহ। চলিত বাঙ্গালা ৯টি,__ 
উপাড়ি, কি, কে, গেলি, চাঁপি, নাহি, মেলিল, মেলিমেলি, মিলিল। আর পুরাণ বাঙ্গাল! ২২টি। 


খুর্টি উপাড়ী মেলিলি কাচ্ছি। 
বাহতু কামলি সদগুরু পুচ্ছি ॥ * 
কম্বলান্বরের এক শিষোর নাম প্রজ্ঞারক্ষিত, ইনিও কম্বলের মতানুমারে বন্্রবানেয় অনেক 
পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন। 


ক 


১১। কঙ্কণ 5 
ইনি কম্বলাঙ্বরের বংশধর) চর্ধ্যাোহাকোবগীতিক! নামে ইহার একখানি পুথি 
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আছে। ইহীর একটি গান পাইয়াছি, তাতে চারিটি সংস্কত শব্ধ, ৮টি সংস্কত হইতে উৎপন্ন, 
১৯টি পুরাণ বাঙ্গাল! ও ৮টি চলিত বাঙ্গালা কথা! আছে, উহার মধ্যে বিহাঁপ- গ্রাতঃকাল, 
থাকি, সুন-্মশুক্ত । 
১২। বিরূপ 
ইনি দিদ্ধাচার্ধ্য ও যোগীশ্বর ছিলেন। ইনি বন্ত্রধান ও কালচক্রযানের পুস্তক লিখিয়াছেন। 
ইহার একখানি পুস্তকের নাম ছিন্নমস্তাসাধন, আর একখানির নাম রক্তবমারিসাধন। 
ইহার চারখানি গানের বই আছে ঃ__বিরূপগীতিকা, বিরূপপদচতূরশীতি, কর্শচগ্ডালিকা- 
দোহাকোবগীতি, বিরূপবজ্জগীতিক1। ইহার একটি মাত্র গান পাইয়াছি; তাতে ৬টি সংস্কৃত 
শব্খ, ২টি সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন, ১৯টি পুরাণ বাজাল৷ ও ১২টি চলিত বাঙ্গালা কথা! আছে। 
গানের নমুনা, এক সে শুগিনি ছই ঘরে সান্ধঅ। 
চীঅণ বাকলঅ বারুণী বান্ধঅ ॥ 
সহজে খির করি বারুণী সান্ধে। 
জে' অজরামর হোই দিট কান্ধে॥ 
দশমি ছআরত চিহ্ন দেখইআ। 
আইল গরাহক অপণে বহিআ৷ ॥ 
১৩। শাস্তি 
সিরাজ গান পাইয়াছি। তেঙ্কুরে অনেকগুলি শাস্তির নাম 
আছে, তিনি যে কোন্‌ শাস্তি, তা বলিতে পারি না। একখানি সহব্রগীতি আছে, সেখানি 
শান্তিদেবের। এই শাস্তিদেবই যে ভুস্থকু বা রাউতু,*সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ) কারণ, 
একখানি অতি পুরাতন তালপাতার পুথিতে তাহাকে ভুস্ুকু ও রাউতু এই ছইটি নাম 
দিয়াছে। স্থরতাং সিদ্ধাচার্য্য শাস্তি কে, আমর! স্থির করিতে পারি না। দশম শতকে রদ্বা- 
করশাস্তি নামে একজন দ্িগ্গজ পঞ্ডিত ছিলেন, তিনি বিক্রমশিলার দ্বার রক্ষা করিতেন। 
তাহার অনেক পুস্তক আছে। ্তারশান্ত্রের অতি গুঢ় কথ! যে অস্তব্যণপ্তি, তিনি তারও 
উপর বই লিখিয়া গি্লাছেন। বজ্রধান ও কাঁলচক্রযানের উপর তাহার অনেক পুস্তক ছিল। 
সহজযানের উপরও তিনি “সহজরতিসংযোগ* ও “সহজযোগক্রম” নামে ছইখানা বই 
লিখিয়! গিয়াছেন। তিনি বদি আমাদের পদকর্তা শাস্তি হন, তবে পদকর্তাদের মধ্যে আমরা! 
আর একজন দিগ.গজ পঙ্ডিত পাইলীম। ইনি যে রদ্বাকরশাস্তি, সাহা মনে করিবার কারণ 
এই বে, স্থখছঃখন়্পরিত্যাগ্ৃত্রি নামে তেঙ্থুরে যে সহজযানের গ্রন্থের উল্লেখ দেখিতে পাই, 
তাতে সি্ধাচার্ধয শাস্তিকেই রদ্বাকর শাস্তি বল! হইয়াছে। শাস্তির ছইটি গানে অতি সহজ 
সংস্কত শষ ১৩টি, সংস্কত হইতে উৎপন্ন ১৯টি, প্রাচীন বাঙ্গালা ৫৫টি, আর চলিত 
বাঙ্গালা ১৩টি শব আছে। 
১৭ 
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তুলা ধুণি ধুণি আন্ছরে আনু । 
আন ধুণি ধুণি ণিরবর সেন্ছ॥ 
তউযে হেরুঅ পর পাঁবি অই। 
শাস্তি ভণই কিণ সভাবি অই ॥ 
তুলা ধুশি ধুি হ্থুনে অহারিউ 
পুণ লইর্জ। অপনা চটারিউ। 
বহল বট ছুই মার ন দিশঅ 
শান্তি ভণই বালাগ ন পইসঅ ॥ 
কাজ ন কারণ জএহ জঅতি 

_ সাএ সঁবেজণ বোলথি সাস্তি ॥ 

এই গানে একটি বোলধি শষ আছে। আমর! বতগুলি গান পাইয়াছি, তাঁর মধ্যে এক 
জাগায় মাত্র এই কথাটি পাই। “থি* দিয়া আর একজন মাত্র ক্রিয়াপদ করিয়াছেন। 


১৪। সবরপাদ বা শবরীশ্বর 
ইঙ্থার অনেকগুলি সংস্কৃত পুধি আছে। ইহার একখানি পুথির নাম “বজ্জযোগিনীসাধন”, 
উড়িয্যার রাজা ইন্জ্তভৃতি বজ্জযোগিনীর উপাসন! প্রচার করেন। তীহার কন্তা লক্ষীক্করা 
এই বিষয়ে স্তাহাকে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন এবং সংস্কতে অনেক পুস্তক লিখিয়া- 
ছিলেন । শবরীশ্বর বা সবর সেই দলেরই লোক ছিলেন। তিনি বন্রযোগিনী সম্বন্ধে পাঁচ- 
খানি বই লিখিয়াছিলেন) গীতি-সন্বন্ধে তার ছুইখানি পুস্তক আছে) একখানির নাম 
মহামুদ্রাবন্রগীতি, আর একথানির নাম চিত্তগুহগন্ভীবার্থনীতি। শুন্ততাদৃষ্টি নামে তার আর 
একখানি বই আছে। আমর! তাহার ছুইটি বড় বড় গান পাইয়াছি। এই ছইটি গানে 
২৩টি সংস্কত শব আছে, ১৭টি সংস্কত হইতে উৎপর, ৮৫টি পুরাণ বাঙ্গাল! ও ২৫টি নূতন 
বাঙ্গাল কথ! আছে। 
উঁচা উ“চা পাবত তহি বসই শবরী বালী । 
মোরঙ্গি পীচ্ছ পরহিণ সবরী গিবত গুঞ্জরীমালী ॥ 
উমত সবরে! পাগল শবরো মা কর গুল! গুহাডা তোহৌরি। 
পি ঘরিমী নামে সহজ সুন্দারী ॥ 
পাপা তরুবর মৌলিলরে গঅণত লাগেলী ডালী। 
একেলী সবরী এবণ হিওই কর্ণকুগুলবজ্রধারী ॥ 


১৫। চাঁটিল 
চাঁটিলের নাম তেঙ্ছুরে নাই, অথচ তার একটি সুন্মর গান পাইয়াছি। উহাতে ১১টি 
সংস্কৃত, ৮টি সংস্কত হইতে উৎপন্ন। ২৫টি পুরাণ বাঞ্ছাল! ও ২টি চলিত বাঙ্গাল! শব আছে। 


দন ১৩২২] সম্বোধন ১৩১ 


ভবণই গহণ গল্ভীর বেগেঁ বাহী। 
ছুআন্কে চিখিল মার্কে ন থাহী ॥ 
ধামার্থে চাটিল সাম গটই। 
পারগামি লো নিভর তরই ॥ 
১৬। আর্ধ্যদেব 
আধ্যদেব নামে মহাবান-মতের একজন বড় লেখক ছিলেন। তিনি খৃষ্টায় তিন শতকে 
অনেকগুলি সংস্কত বই লিখিয়! মহাধান-মতকে উচ্চ হইতে অতি উচ্চে তুলিয়া গিয়াছেন। 
আমাদের আর্্যদেব তিনি নন। আমরা আর্ধদেবের একটি গান পাইয়াছি। উহাতে ২টি 
সংস্কৃত, ৯টি সংস্কত হইতে উৎপন্ন, ২৫টি পুরাণ বাঙ্গাল! ও ছইটি চলিত বাঙ্গাল! কথা আছে। 
আমাদের আর্ধদেব (বা আজদেব ) কাপেরিন্‌ বা বৈরাগীনাথ নামে অনেক স্থলে পরিচিত 
ছিলেন। তাহার কাণেরীগীতিক! নামে একথানি বই আছে। 
নমুনা-_ 
. চান্বরে চান্দ কান্তি অিম পতিভাসঅ । 
চিঅ বিকরণে তহি টলি পইসই। 
ছাড়িঅ ভয় ঘিণ লোআচার । 
চাহস্তে চাহস্তে সণ বিআর ॥ 
১৭। দারিক 
দারিক কালচক্র, চক্রশত্বর, বজ্রযোগিনী, কস্কালিনী প্রভৃতি দেবদেবী সম্বন্ধে অনেকগুলি 
বই লিখিয়াছেন। তথতাদৃষটি্রগ্রজ্ঞাপারমিতার উপরও তাঁর পুস্তক আছে। তিনি একটি 
গানে লুইকে প্রণাম করিতেছেন, তাতে মনে হয়, তিনি লুইএর শিষ্য ছিলেন। প্র গানটিতে 
১০টি সংস্কত, ১২টি সংস্কত হইতে উৎপ্গ, ২৮টি পুরাণ বাঙ্গালা ও ২টি চলিত বাজাল। শব্ধ 
পাইয়াছি। 
জুন কক্ুণরি অভিন বারে' কাঅবাক্‌ চিঅ 
বিলসই দারিক গঅণত পারিমকুলে' । 
চু ্ী গা 
রাআ রাজ! রাআরে অবর রাঅ মোহের! বাধ! । 
লুইলাজ পএ দারিক দাশ ভূজণে' লধ! ॥ 


১৮ | জয়নন্দী 


জয়নম্থ্ীর নাম তেনগুরে নাই। উহ্থার একটি গান পাইয়াছি ) বিট সংস্কত, ১২টি 
সংস্ন্ত হইতে উৎপন্ন -ও ২৩টি পুরাণ বাঙ্গাল! শব আছে। 


১৩২. সাহিত্য-পরিষত-পন্তিক! [বক সংখা। 


চিজ তথাত! স্বতাবে যোহিঅ 
ডণই জঅনন্দি ফুড় অণ ণ হোই ॥ 


১৯। তাড়কপাঁদ 
ই্ীর আমর! একটি গান পাইয়াছি। তাতে ৮টি সংস্কৃত, ২১টি সংস্কত হইতে উৎপর়, ২১টি 
পুরাণ বাঙ্গাল! ও ৫টি চলিত বাঙ্গালা! কথা! আছে। গানের নয়ুনা,_ 
অপণে নাহি' সে! কাহেরি শঙ্কা । 
তা মহামুদেরী টুটি গেলি কংখা ॥ 
অনুভব সহজ মা ভোলরে জোই। 
চৌকো্টি বিমুক। জইসো! তইসো হোই ॥ 
২০। ডোন্বী 
ভোশী হেরুক নামে মগধের এক জন রাজা ছিলেন, তিনি সন্ধ্যাসী হইয়া ধান। তীহাঁকে 
কখনও আচার্য্য, কখনও মহাচার্ধ্য ও কখনও পিদ্ধ বল! হুইয়াছে। তিনি বজ্ ধান ও সহজযান 
সম্বন্ধে পুস্তক লিখিয়াছেন। ভোম্বীগীতিক। নামে তীহার এক সন্কীর্তনের পদাবলী আছে। 
আমর! তীহার একটি মার গান পাইয়াছি। তাতে ৬টি সংস্কত ৬টি সংস্কত,হইতে উৎপন্ন, ৪০টি 
পুরাণ বাঙ্গাল! ও ৯টি চলিত বাঙ্গাল! কথা আছে। 
তিনি তু মই বাহিঅ হেলে'। 
হাউ স্থুতেলি মহাস্হ লাড়ে' ॥ 
কইসশি হালে! ডোত্বী তোহোরি তাতরিআলী । 
অস্তে কূলিণ জণ মার্কে কাবালী॥ 


২১ । ভাদে পাদ 
আমরা ইহার একটি গান পাইয়াছি ॥ তাতে ৪টি সংস্কৃত, ৭টি সংস্কত হইতে উৎপন্ন, ২৪টি 
পুরাণ বাঙ্গাল! ও ৫টি চলিত বাঙাল! কথ! আছে। 


এত কান হাউ অচ্ছিলে স্বমোহে। 
এবে মই বুঝিল সদৃগুরুবোহে ॥ 
এবে চিঅরাজ মক ণঠা। , 
গণ সমুদদে টলিআ! পইঠা.॥ 


২২। বীণাপাদ 
ইনি বির্লপের বংশধর । ইনি বজ্জডাকিনী দেবীর গুহ্‌ পূজার পুপ্তক লিখিয়াছেন। আমরা 
ইহার একটি গান পাইয়াছি। উহাতে ১৭টি সংস্কৃত, ৫টি সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন," ২৪টি পুরাণ 


পন ১৬২২] সন্বোধন - ১৩৩ 


বাঙ্গাল! ও ৫টি চলিত বাঙাল! কথা আছে । ইনি "সন্ধ্যাভাঁষায়* বীণা অবলম্বনে এই গাঁনটি 
লিখিয়াছেন। 
স্থজ লাউ সঙ্গি লাগেলি তাস্তী। 
অহা দাণ্তী বাকি কিঅভ অবধুতী ॥ 
বাজই অলে! সহি হেরুঅ বীণা। 
স্থন তাঁস্তি ধনি বিলসই রুপা ॥ 
২৩। কুকুরিপাঁদ 
ইনি মহামায়ার উপাসক ছিলেন এবং অনেকগুলি বন্রযানের পুস্তক লিখিয়৷ গিয়াছেন। 
আমর! তাহার ছইটি গান পাইয়াছি ) তাতে ৯টি সংস্কত, ৭টি সংস্কত হইতে উৎপর, ৫৯টি 
পুরাণ বাঙ্গাল৷ ও ১৪টি চলিত বাঙ্গালা কথ! আছে। আমর! যে সকল ক্রিয়াপদের শেষে “ল 
বলি, ইনি প্রার সে সমস্ত স্থলে "ড় ব্যবহার করিয়াছেন এবং “ভণতি'র স্থলে 'ভণধি, 
করিয়াছেন। 
. ছুলি হুহি পিট! ধরণ ন জাই। 
কুথের তেম্তলি কুস্তীরে থা ॥ 
আঙ্গন ঘরপণ স্থন ভে৷ বিআতী। 
কানেট চৌরি নিল অধরাতী ॥ 
অইসন চর্ধ্যা কুকরি পাএ গাইড়। 
কোড়িঅ মাঝে জত একু সনাইড় ॥ 
২৪। অধ্য়বন্ভৎ 
ইনি অনেকগুলি বাঙ্গাল! বই লিথিয়! গিয়াছেন ) ইসা বাড়ী বাঙ্গালায় ছিল। ইহার 
প্রধান বাঙ্গালা গ্রন্থ “ধৌহানিধিকোযপরিপুর্ণগীতিনা মনি তত্বপ্রকাশটাকা”, *দৌহাকো বন্ধদয়- 
অর্থসীতাটাকানাম”, “্চতুরবঞ্জগীতিক1”। স্তরাং অহয্বন্্ বৌন্ধ-সন্ধীর্ভনের একজন 
পদকর্তা ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই $ কিন্তু খের বিষয়, আমর! এ পর্যন্ত তাহার একটি 
বাল! গানও পাই নাই। 


২৫। লীলাপাদ 
ইনি *বিকল্পপরিহারগীতি” নাঁষে বৌদ্ধকীর্তনের একখানি পদাবলী তৈয়ারি করিয়াছেন। 
গ্রন্থখানার অন্্বাদ তেন্কুরে আছে। 
২৬। স্থগণ 


ইনি কানেন্িন্‌ বা! আর্ধ্যদেবের বংশধর। ইনি রদ্বাকরশাস্তি-লিখিত একখানি সহজবানের 
গ্রন্থের টীকা লিখিয়াছেন। এ'র বাঙ্গাল! বইএর নাম “দৌহাকোবতন্বগীতি কা” । 


১৩৪. মাহিত্য-পরিষত-পত্ত্িক1 [২য় সংখ্যা 


২৭। মৈত্রীপাদ 
“গুুমৈত্রীগীতিকা” নামে ইহার একখানি বাঙ্গাল! পদাবলী আছে। 
২৮। গুরুভট্টারক ধৃষ্টিজ্ঞান 
ইহার ছুইখানি বাঙ্গালা পদাবলী আছে। একখানির নাম “বজ্গীতিক1”, আর 
একখানির নাঁম “গীতিকা”। 
২৯। মাতৃচেট 
ইনি মহাযান-সম্প্রদায়ের একজন বড় গুরু । তাহার “কপিকলেখ+ ইতিহাস প্রসিদ্ধ । আমরা 


থে মাতৃচেটের কথা বলিতেছি, ইনি তীঁহার অন্ততঃ সাত শত বৎসরের পরের লোক। 
ইহার বৌদ্ধ সঙ্কীর্ভনের পদাবলীর নাম *মাতৃচেটগীতিক1 |” 


৩০। বৈরোচন 
বৌদ্ধদিগের মধ্যে বৈরোচন নাম প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় । ইঠাদিগের মধ্যে এক 
জনের "আচার্য্য বৈরোচনগীতিকা” নামে পদাবলী আছে। 


৩১। নাঁড় পণ্ডিত 
নাড় পঞ্ডিতকে ভূটিয়ারা নারো৷ বলে। তুটিয়ারা ইহাকে সিদ্ধ পুরুষ বলিয়! পৃজ1 করিয়া 
থাকে । ওয়াডেল সাহেব তাহার ভূটিয় বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে নাড় পঞ্ডিতের চেহার! দিয়াছেন। 
গৌঁফ-দাড়ী কামানো, মাথায় লম্বা চুল, ঠিক যেন আমাদের এখনকার বাউল-সম্প্রদায়ের 
লোক। ইনি হেরুক ও হেবজ্জ প্রভৃতি যুগন্বমুর্তির উপাসক ছিলেন। ইহীর প্রভাব এক 
কালে ভারতবর্ষ ও তিব্বতে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ইহ্ীর তিনখানি পদাবলী আছে, ছুই- 
খানির নাম "বজ্রগীতিকা”, আর একখানির নাম *নাড়পত্ডিতগ্গীতিক1।” 
৩২। মহাস্ৃখতাবজ্ঞ 
ইনি *্তত্বপ্রদীপতন্ত্রপঞ্জিকারত্বমাঁলা” নামে তত্বগ্রদীপের একখান! টাক] লেখেন। 
ইহার পদাবলীর নাম “মহাম্খতাগীতিকা”। 
৩৩। নাগার্জ ন 
মহাধান-সম্প্রদায়গ্রবর্তক এবং শুন্ঠবাদের প্রধান আচার্য ইতিহাসখ্যাত নাগার্জুন খৃষ্টের 
তিন শতকে বর্তমান ছিলেন। আমাদের নাগার্ছুন তাহার অনেক পরের লোক । খ্যাল্‌- 
বেরুনি বলেন যে, তাহার এক শত বৎসর পূর্বেও একজন নাগার্জুন ছিলেন। নেপালে একটি 
গুহ। আছে, উহার নাম নাগার্জুনগুহ! ৷ উহ! চক্ত্রগড়ি পাহাড়ের একটি হর্গম অংশে অবস্থিত । 
আমাদের নাগার্ছুন বোধ হর, বেরুনী-কথিত শেষ নাগার্ফুন। ইইার সন্কীর্তনের ধদাবলীর নাম 
"্নাগার্জুনগীতিকা |” 


সন ১৩২২] গন্বোধন ১৩৫ 


এতস্িক্স আরও অনেকগুলি পদ্দাবলীর নাম আমর! পাইয়াছি। যথা।_-“যোগি-প্রসর- 
গীতিকা,* “বজুডাকিনীগীতি,” *চিতগুহাগন্তীরার্থগীতি।* 

চৈতন্তদেবের অন্ততঃ ৬ শত বৎসর পূর্বে বাঙ্গালা ও পূর্বভারতে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্ধাগণ 
সন্বীর্তনের গান বাধিয়। ও নানা রাগ-রাগিণীতে ধঁ সমস্ত গান গাহিয়া ভারতবাসীর মন বৌদ্ধ 
ধর্মের দিকে আকৃষ্ট করিতেন। তীহার! সচরাচর যে সমন্ত রাগিণীতে গান গাহিতেন, তাদের 
নাম )-_-পটমঞ্জরী, গবড়া, অরু, গুঞ্জরী, দেবক্রী, দেশাখ, ভৈরবী, কামোদ, ধানশী, রামক্রী, 
বরাড়ি, শীবরী, বলাড্ভি, মল্লারি, মালশী, কহ গুঞ্ীরী, বাঙ্গাল ইত্যাদি । 

বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য্যের! গীতিকা ভিন্ন টেঁহা রচনা করিয়াছেন। এক এক সময় মনে হয় যে, 
এই দৌহা হইতেই পয়ারের সৃষ্টি হইয়াছে। সরহপাদের “কথন্ত দোহা” তত্ত্ের মন্ত্র নির্মাণের 
উপযোগী। সরহপাদের এক দৌহাকোষ আমর! পাইয়াছি। সহ্জযানের মূল তন্বগুলি 
ব্যাখ্যা করাই এই দৌহাঁকোষের উদ্দেস্ত এবং তাই করিতে গিয়! তিনি ব্রাঙ্গণদিগের, ঈশ্বরবাদী- 
দিগের, সাংখ্যের, সৌগতদিগের, এমন কি, মহাধানেরও মতসকবের দোষ দিয়াছেন, সে কথা 
আমি পূর্বে বলিয়াছি। ইহা ছাড়া তার আরও ফেৌহাকোষ ছিল, একখানির নাম *ধৌোহাকো য- 
নামচর্ধ্যাগীতি,* একখামির নাম *দৌহাকোষ উপদেশগীতি ।” কৃষণাচাধ্যের *ধৌোহাকোষ,” 
আমরা পাইয়াছি। উহাঁও সহজযানের পুস্তক। উড়িষ্যানিবাপী তেলিপের একখানি 
দ্োহাকোষ ছিল। 'বিরূপেরও একখানি দৌহাকোষ আছে। তাহার পুম্পিকায় লেখা 
আছে, উহা একথানি সংগ্রহ মাত্র। বিরূপ, কৃষ্ণ, শাব্বিকপাদ, পূরপাদ এবং শ্রীবৈরোচন- 
এই কয়জনের দৌহা লইয়া উহাতে সংগ্রহ কর! হইয়াছে । 

এতত্তিন্ন বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর! অনেক সময় গাথা রচন। করিতেন। গাথা রচনার জন্ত একটি 
স্বতন্ত্র ভাবা ছিল। রাজেন্দ্রলাল উহাকে গাথাভাষা”ই বলিয়া গিয়াছেন। সেনার 
উহ্থাকে মিশ্র সংস্কৃত ধলিয়া গিয়াছেন। প্র ভাষায় যে বহু দিন পধ্যস্ত গাথা রচন! 
হইতেছিল, এ কথ কিন্ত কেহই জানিতেন না। “শতসাহল্রিক! প্রজ্ঞাপারমিতা রত্ব-সঞ্চয়- 
গাথা" থৃষ্টের অন্ততঃ ৬য় শতকে লেখ হয়। কারণ, পীচ শতকের পূর্বে «শতসাহত্রিকা*ই 
ছিল কি না, সন্দেহ। এই ভাষ৷ ক্রমে চলিত ভাষার সঙ্গে মিশিয়া অনেক নরম হইয়া 
আসিয়াছে, অনেকট! চলিত ভাষার মতনই দ্াড়াইয়াছে। 

সরহপাদের শাদশোপদেশগাথা” নামে একথানি গাথা আছে। সরহপাদের গীতি 
বাঙ্গালা, দৌহাও বাঙ্গাল! ) গাথা ও যে বাঙ্গাল! হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আর একখানি 
গ্রন্থ আছে, তার নাম “সার্ধপঞ্চ-গাথা” $ সংগ্রহকারের নাম নাগার্জুন গর্ভ। উহাতে প্রীগিরি, 
সবর, কর্ধপাথ ও নাড়পাদের গাথা আছে। এরনপ গাথা আরও অনেকে লিখির! 
ধিয়াছেন। | 

আমার নিজের সংগ্রহে ও তেঙ্থুরে যে সকল গীতি, গাথা! গ দৌহার নাম পাইয়াছি, 
তাছাদের যোটামুটি একট! বিবরণ দিলাম। কিন্ধ ইহ! ছাড়াও আরও অনেক গীতি, গাথা 
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ও দৌহা আছে) কারণ, আমি গাথ! ও গীতির যে কন্পখানি টাক! পাইয়াছি, তাহাতে কয়েক জন 
ধঁহা ও গীতিকারের নাম পাইয়াছি, যাহা এই ছইএর কোন সংগ্রহেই নাই। আর আমি 
নেপাল হইতে যে সমস্ত. বৌদ্ধ ব্যান, সহজযান, কালচক্রযান ও মহাযানের পুস্তক আনিয়াছি, 
তাহাতেও মধ্যে মধ্যে বাঙ্গাল গীতি ও দৌহা পাইয়াছি। 
ডাকার্ণৰ নামে একখানি পুস্তকে অনেক চলিত ভাষার গান আছে। সে গানখ্চলি 
কি ভাষায়, তাহ! স্থির করিতে না পারিয়!, আমি সেই অংশগুলি ছাপাইয়! ইক্বোরুপে পাঠাইব 
স্থির করিয়াছি এবং ছাপাইয়াছি। কিন্তু যুদ্ধের জন্ত পাঠাইতে পারিতেছি না। তাহারও 
শেষ দৌহাগুলি আমার বাঙ্গাল! বলিয়া! মনে হয়। 
রম রম পরম মহানুখ রঙ্ছু। 
প্রজ্ঞোপাঅই সিজ্জউ কঙ্ছু॥ 
লোঅণ করুনাভাব ছ তুন্ম। 
সজল সুরাস্ুর বুদ্ধ হ জিল্ম॥ 
জরণ মরণ পড়িহাস ন দিসই। 
ইবোহ করছ চিত্ত জিণ ন হই ॥ 
ইহার উপর আরও একটা কথা বলিয়া রাখি। মীননাথের একটি বাঙ্গালা পদ গত বৎসর 
দেখাইয়াছি। আমাদের দেশে প্রবাদ আছে যে, মীন ও মৎন্তেন্ত্র চ্তরত্বীপের লোক | চর্য্যাচর্য্য- 
বিনিশ্চয়ের টীকায় বহিঃশান্ত্রের বলিয়া আরও ছুই একটি বাঙ্গাল! পদ তুলিয়াছে। তাহাতে বোধ 
হয় যে, নাথপন্থের নাথদিগেরও অনেক গ্রন্থ বাজালায় লেখ হুইয়াছিল। 
সুতরাং মুসলমান-বিজয়ের পুর্বে বাঙ্গাল৷ দেশে একট। প্রবল বাঙ্গাল! সাহিত্যের উদয় 
হুইয়াছিল। তাহার একটি ভগ্নাংশ মাত্র আমি অন্ত আপনাদের কাছে উপস্থিত করিতেছি। 
ভরস1 করি, আপনার! যেরূপ উদ্ভম সহকারে বৈষ্ণব-সাহিত্য ও অন্তান্ত প্রাচীন সাহিত্যের 
উদ্ধার করিয়াছেন, রূপ উৎসাহে বৌদ্ধ ও নাথ-সাছিত্যের উদ্ধার সাধন করিবেন। ইহার 
জন্ত আপনাদিগকে তিব্বতী ভাষা শিখিতে হইবে, তিব্বত ও নেপালে বেড়াইতে হইবে, 
কোচবিহার, ময়ূরভঞ্জ, মণিপুর, সীলেট প্রতৃতি প্রান্তবর্তী দেশে ও প্রান্তভাগে ঘঘুরিয়া গীতি, 
গাথা ও ফ্লোহা সংগ্রহ করিতে হইবে। ইহাতে অনেক পরিশ্রম করিতে হইবে, অনেক বার 
হুতাশ হইয়া! ফিরিতে হুইবে। কিন্তু বদি সংগ্রহ করিতে পারেন, তবে দেখিতে পাইবেন যে, 
বাহারা এ পর্ধ্যস্ত কেবল আপনাদের কলঙ্কের কথাই কহিয়! গিয়াছেন, তাহারা একেবারেই 
মত্যকথা কছেন নাই। পু 
পুরাণ বাঙ্গাল! সম্বন্ধে আমার বাহ! বলার ছিল, বলিয়াছি। এক্ষণে আমার নিজের সম্বন্ধে 
ছু চারিটা! কথ! বলিতে হইবে। . নিজের সম্বন্ধে কোন কথ! ন! বলাই ভাল। কিন্তু আমার 
এ কক্টি কথা না বলিলে অস্তের উপর অবিচার হয়, নতুবা বলিতাম না। আমার নিজের 
বা আমার পুস্তকের নাঁম জাহির করিবার জন্ত বলিতেছি না । এই পুরাণ বাঙ্গাল! সাহিত্যের 
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একখানি ইতিহাঁদ ও এই বাঙ্গালায় যে কয়েকথানি পুস্তক পাইয়াছি, তাহা! আমি ছাপাইতেছি 
ও অবিলম্বে প্রকাশ করিব। যে সকল পুস্তক ছাপাঁইতেছি, তাহার মধ্যে ছইখানি নেপাল 
দরবারের। সে সকল পুথি ছাঁপা হইবার পর তীহাঁরা লইয়া গিয়াছেন। আমি 
তাহাদের অন্থমতি লইয়! পুথির অনেকগুলি পাতা ফটোগ্রাফ করিয়া রাখিয়াছি এবং আমার 
পুস্তকের সঙ্গে প্রকাশ করিব। অপর ছইখাঁনি পুথি আমার নিজের অথবা নিজের হইতেও 
অধিক প্রি, কারণ, নেপালের পুথিখানার সুবব! সাহেব বিষুংপ্রসাদ রাক্সভাগ্ডারী আমাকে 
প্রীত্ি-উপহারম্বর্ূপ এ ছুইথানি প্রদান করিয়াছিলেন। তাহার পূর্বপুরুষের! চব্বিশ পুরুষ 
ধরিয়া নেপালের মল্লরাজা্দের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। তাহার প্রপিতামহু শেষ নেওয়ার 
রাজার সহিত কাশীবাস করিয়াছিলেন এবং পরে গোর্থা পর্বতে প্রাণত্যাগ করেন। তাহার 
পিতা জঙ্গ বাহাঁছুরের সহিত এক পাঠশালায় পড়িয়াছিলেন, কিন্তু জঙ্গবাহাছর যখন ১৮৪৬ সালে 
কোতের হত্যাকাণ্ডের পর গোর্থারাজের-সহিত বন্দোবস্ত ঝরিলেন,_-“রাজ তুম্হারি, হুকুম 
হমারী,* তখন তিনি গোর্থ। রাজ্যে তাহার যে উচ্চ পদ ছিল, তাহ! ত্যাগ করিয়া! ঘরে গিয়! 
বসিলেন। জঙ্গ বাহাহুর তাহাকে পুনর্বার পদ গ্রহণ করাইবার জন্ত অনেক চেষ্টা করি- 
লেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই লইলেন না $ বলিলেন,--“আষি নেওয়ারদের হুন খাইয়া গোর্থাদের 
সঙ্গে মিলিয়াছিলাঁম, যথেষ্ট পাপ হইয়াছে । এখন আবার গোর্থাদের স্ুন খাইয়া তোমার 
সহিত মিশিব ন1।” জঙ্গ,বাহাছুর তাহার পুত্রকে উচ্চ রাজপদ দিতে চাছিলে বিষ্ুপ্রসাদ 
বলিলেন,-_প্যাঁহাতে অস্ত্র ধারণ করিতে হয়, এমন পদ আমি লইব না।” তাই তাহাকে পুথি- 
খানার অধ্যক্ষ করা হয়। তিনি পুধিখানায় বসিয়। ক্রমাগত তন্ত্রের বছি পড়িতেন এবং 
তন্ত্রের অনেক খবর রাখিতেন। নেপালে যেখানে যে পুথি আছে, তাহা তাহার নখদর্পণে 
ছিল। তিনি এক দিন কয়েকখানি প্রাচীন তালপাতার' পুথি লইয়া আমার বাসায় আসিয়া 
বলিলেন,-_দতুমি ব্রাহ্মণ, আমার দেশে আসিয়াছ ও পুথি খু'ঁজিতেছ। তোমায় কি উপহার দিব, 
অনেক দিন ভাবিয়! ভাবিয়া এই পুস্তক করখানি আনিয়াছি। আমি জানি, তুমি ইহার 
সন্ধ্যবহার করিবে ।” * আমি দেখিলাম, তাহার মধ্যে সরোরুহবজ্রের দৌোহাকোষ ও তাহার 
অধ্য়বজ্ধের টাক আছে। আমি অত্যন্ত আনন্দিত হুইয়! তাহাকে শত শত ধন্তবাদ দিয়া 
বলিলাম, আপনার নিকট হুইতে আমি আমার দেশের ইতিহাসের একটা প্রধান সরঞ্জাম 
পাইলাম,_-আমি নিশ্চন্ন এটি ছাপাঁইব। ছাপাইয়৷ আমি যদি তাহাকে ইহার এক কপি দিতে 
পারিতাম, তাহা হইলে আমার আনন্দের সীম! থাকিত ন!। কিন্তু ঠিক ছুই বৎসর হুইল, 
তিনি ইহুলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। 

কৃষ্ণাচার্য্যের ধৌহাকোষ ও তাহার টীকা, তাহারই উপদেশমত পুধিধানার লেখকেরা 
লিখিয়া আমায় উপহার দিয়াছিলেন, তাহাও আমি ছাপাইয়াছি। ইহার মূল পুথি এখন 
কোথায় আছে»জানা যায় না। 

১৯*৭ সালে আমি নেপাল গিয়াছিলাম। তখন যে সকল পুত্তক পাইয়াছিলাম। তাঁহার 


১৮ 
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একটা বিবরণ প্রকাঁশ করিয়াছিলাঁম এবং তখনই আমি বলিয়াছিলাম, বাঙ্গাল! পুস্তকগুলি 
আষি ছাপাইব। ছাঁপাইতে বিলম্ব অনেক হইয়াছে । ইহাতে অনেক “দাহিত্যামোদী” 
অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়াছিলেন ; অনেকে বলিয়াছিলেন,-_-”আমায় কেন দাও না, আমি ছাপাইয়। 
দিতেছি।” অনেকে বলিয়াছিলেন, পশাস্ত্রী মহাশয় যক্ষের ধনের মত এই সকল অমূল্য রত্ব 
লুকাইয়া রাখিয়াছেন, কাহাকেও দেখিতে দিবেন না ।* কিন্তু এই সকল ছাপাইতে যে কি 
পরিমাণ কাঠ-খড় দরকার, আমার মনে হয়, তাহারা তত' জানিতেন না, তাই অত ব্যন্ত 
হইয়াছিলেন। অনেকে আছেন, একটা নৃতন কথ! পাইলে তৎক্ষপাৎ তাহ! ছাপাইয়! দিয়া 
নাম করেন। আমার সে প্রবৃত্তি নাই। তাঁই আমি মনে করিয়াছিলাঁম, বরং ছাপাইব 
না, তথাপি তাড়াতাড়ি করিয়া জিনিষট। নষ্ট করিব না। ভ্যাদিলিয়েফ বলিয়াছিলেন 
যে, অপন্রংশ ভাষায় অনেক বৌদ্ধ গ্রন্থ আছে। গ্রোফেসার বেগুল ন্ুভাবিতসংগ্রহ নামে 
একখানি পুস্তক ছাপাইয়াছিলেন, তাহাতে অপত্রংশ ভাষার কতকগুলি দৌঁহ! ছিল। 
আমি দেখিয়াছিলাম, সে দৌহাগুলি পুরাঁণ বাঙ্গালা । তাহার! ছুজনেই বলিয়াছিলেন যে, 
তে্গুরে এই সকল অপত্রংশ পুস্তকের তরজমা! আছে। কিন্তু ভূটিয়৷ শিথিম্বা তেঙ্কুর পড়ি! 
পুস্তক ছাপান আমার পক্ষে অসাধ্য হইয়াছিল। সুখের কথা, কয়েক বৎসর হইল, কডিয়ার 
সাহেব ঠিক যে অংশে এ সকল পুস্তকের কথা আছে, তাহার তাঁলিক! ছাপাইয়! দিয়াছেন। 
তাহাতে আমার বিস্তর উপকার হইয়াছে, এ তালিক1 না পাইলে বোধ হয় আমার পুস্তক 
ছাপাইতে সাহস হইত ন1। 

পুস্তক ছাপাইতে অনেক বিলম্ব হওয়ায় আমার কোন কোন আত্মীয় মনে করিয়াছিলেন, 
টাকার জন্তই আমি পুস্তক ছাপাইতে পারিতেছি ন! । ভাই তীহার! লালগোলার রাজা! শ্রীযুক্ত 
যোগীল্রনারায়ণ রায় সাহেবের নিকট এই পুস্তক ছাঁপাইবার খরচের জন্ত বলেন। বাঙ্গাল! 
সাহিত্যের গ্রতি রাঁজ! সাহেবের অন্ধ্রাগ অনীম। তিনি গুনিবামাজ সাহিত্য-পরিধদে যে 
টাক! দিয়! থাকেন, তাহা হইতে উহার খরচ দিতে রাজী হুন এবং উহ সাহিত্য-পরিষৎ- 
-স্তকাবলার মধ্যে লইবেন বলিয়া স্থির হয়। কিন্তু ইহার মধ্যে আবার এক গোল উঠিল। 
আমি সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি নিষুক্ত হইলাম। সভাপতি হুইয়৷ সাঁহিত্য-পরিষদের খরচার 
বই ছাঁপাইব, ইহা! আমার ভাল লাগিল না। আমি রাঁজ। সাহেবকে সে কথা জানাইলাম। 
তখন রাজ সাহেৰ হ্বতস্্র ভাবে এ পুত্তক ছাপাইতে দিবেন এবং তাহার খরচ দিবেন, শ্বীকার 
করিলেন। তিনি টাক! ন! দিলে এ পুস্তক এখন যে ভাবে ছাপা! হইতেছে, এত ভাল কাগজে, 
এত ভাল ছাপায়, এত বেশী ফটোগ্রাফ দিয়া, এত অনুক্রমণিক! দিয়! ছাপা হইত না। পুরাণ 
বাঙ্গাল! সাহিত্যের যেরূপ সরঞ্জাষে সদরে বাহির হওয়া উচিত, সেরূপ সরঞ্জাম আমার দ্বারা 
হুইক়! উঠিত না। নুতরাং এই খরচ দিবার জন্ত আমিও তাহার নিকট চিরদিন খণী থাকিব। 
বাঙ্গাল! সাহিভ্যও বোধ হয়, এ খণ গুধিতে পারিবে ন7া। এ পুস্তক বন্ীয়-সাহিত্য-পরিবদের 
পুত্তকীবলীর ভিতর গণ্য হছইবে। 
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কাক, বা কৃষ্ণ 
কুকুরী 

কৌক্কণপাদ 
গুগুরী বা ধামপাদ 
চাটিল 

জয়নন্দী 

ডোস্বী 

ঢেশচেপ 

তারকপাদ 

দ্বারিক -" 
ভাদেপাদ 

ভুসুকু পাদ 

মহীধর 

লুই 


ৰীণাপাদ 


সরহু 
শবরপাদ 


সম্বোধন 
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১৭ 
১৫, ২৬ 


২২, ৩২, ৩৮, ৩৯ 
২৮ 
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সংস্কত__ 
করুণ! 
ভয় 


পুরাণ বাঙ্গালা-_ 


জাণমি 
নিবারিউ 
পইসই 
রাঁজই 


সংগ্কত-_ 
করুণ! 
বহু 

বাম 
সদ্‌গুর 


মাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা 
আর্যদের 
সংস্কত হইতে উৎপর্-_ পুরাণ বাঙ্গালা _ 
ইন্দিয় _. অকট 
চিঅ অপা 
ণ কৌহি 
পবণ গই 
বিআর বিণ 
বিকরণে চান্দকাস্তি 
মণ " চান্দরে 
লোঁআচার . চাহস্তে 
সঅল | ছাড়িঅ 
জহি 
পুরাণ বাঙ্গালা পুরাণ বাঙ্গাল।-_ 
জিম ডমরুলি 
নিরাসে তি 
পতিভাম বাঞ্দঅ 
নন হো 
কম্বলাম্বর 
সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন__ পুরাণ! বাঙ্গালা-- 
উই উবেসে' 
কইসে' কাচ্ছি 
গণ কে 
মহাস্থহ কেড় আগ 
ঘটা 
চউদিশ 
চন্হিলে 
চাহঅ 
জাম 


[২ সংখ্য! 


প্রচলিত বাঙ্গালা-_ 
ট্‌লি 
ছ্‌র 


পুরাণ বাঙ্গালা 
ণঠা 
পইঠা 
বিহরিউ 


প্রচলিত বাঙ্গালা-- 
উপাড়ী 
কি 
কে 
গেল 
চাপী 
নাহি 
মিলি মিলি 

' মিলিল 

মেলিলি 
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পুরাণ বাঙ্গাল-_ 
ঠাবী 
পারঅ 

বাহুবকে 

মাংগত 


সংস্কৃত-_ 
অন্দিন 
অস্ত 
অবশ 
আগম 
আভরণে 
আসৰ 
আলি 


এক, এবংকার. . 


ক 
কপালী 


চগ্ালী 
চরণে 


তখতা 


পুরাণ বাঙ্গালা-_ 


থোই 
পুচ্ছি 
ভরিতী 
রূপা 


বিকৃত সংস্কৃত 


অকিলেসে' 
অপহা 
অবর 
অলিএ' 
অহিনিশি 
আইস 
আনতু 
'আবই 
আলে 
আসা 
ইন্দি 
ইষ্টামাল! 
উ 
উআস 
উএদ 
উইজঅ 
উএসই 
উম্মতে! 


একারে , 


এন 
কইসনি 
কইসে 

কগ্রহার 
কবালী 


সম্বোধন 


পুরাণ বাঙ্গালা-_- 
দ্াহিণ 
বাটত 
মহিকে 
সঙ্গ 


কাঁহু, বা কৃষ্ণ 
পুরাণ বাঙ্গাল।_ 


অচ্ছস্তে 
অচারে 
অঠক 
অন্তরে 
অবপাগবণে 
অহারিউ, অহ্ারী 
আইল! 
আলাজাল৷! 
আঙছ্ছে 
উছলিআ 
এটা 
করিআ 
করিণা 
করিনিরে 
করিবে 
কাজন 
কান্ধ 
কাল 
কালিএ' 
কালে 
কাছিব 
কাহরি 
কিঅ 


কুঠারে 


১৪১ 


পুরাণ বাঙ্গালা 
নাবী 
বাহতু 
মালা 
সোনে 


চলিত বাঙ্গাল।-_- 


চৌষঠঠি 


ছিণালী 


জণ 


ব্রথ ক 


১৪২ 
সংস্কত--. 


তথাগত 
তরজ 


দশ্রল 


নগর 
নলিনীবন 


বিকৃত সংস্কত-_ 


কশাল! (1) 
কহি' 
কাজ 
কাঅর 

কাপালী 
কিউ 
কিস্‌ 
গঅণ 
গঅবরে' 
গোএর 
চঙ্গতা () 
চিঅ 
চেঅণ 
ছেব 
ছেবই 
ছেবহু 

জইস 
জইসে। 
জন্গ 
জাম 
জিণউর 
জোই 
জোইপিজালে 
ণ 
পাবী 
তইসে! 
তরিতা! 
তঙ্জু 
তহি' 
তাস্তি 
ভিশর়ণ 


সাহিতা-পরিষৎ-পত্রিকা 
পুরাণ বাঙ্গালা __ 


কুড়িঅ 
কুলিন 
কেডা 
কেছো৷ 
কোই 
খষ্টে 
খণহ 
খাঅ 
খেলছু" 
গই 


জঅ জঅ 
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চলিত বাঙ্গাল। 

ঠাকুর 
ভাল 

তা 

তু 

দেখি 
দেখিল 
হ্ধ 

না, নাড়ি 
নাহি 
নিআ৷ 
পরাণ 
পাণী 


পাত 
পোখী 


ইনুর ই 34 


দন ১৩২২] 


সংস্কত-_ 
মোহ 
যোগী 
রবি 

রাগ 


শক্তি 
শশী 
সদৃগুরু 


সম 
সহজ 
সফল 


বিকৃত সংস্কৃত--. 


তিহুবগ 
তৈলোএ 


সম্বোধন ১৪৩ 


পুরাণ বাঙ্গালা-_ প্রচলিত বাঙ্গালা-_ 

টলিউ, টালিউ 

পচ্ছস্তে 

তআরি 

তআগলি 
ততই 

তবি 
তরঙ্গ 
তিনি 
তিম 

তে 

তো৷ 
তো এ 
তোড়িআ৷ 
তোড়িউ 
তেড়ে 
তোলিয়া 
তোহোর 
তোছোরি 
দশদিশে 
দমকু 

দ্বিট 

ছুআ 
দেখই 
দে 


বিকৃত সংস্কত-_- 
ৰট্রই 
বলাগ 
বাঙ্ 
বি 
বিমাপক 
বিছুজন 
বিবিহ 
বিরুআ 
বিসন্না 
বেঅন 
বোহেঁ 
ভিন্না 
ভূঅণ 
ভেব 
মই 
মণ 
মণগোএর 
মনু 
মহান্হ 
মাঅ 
মাআজাল 
মাদেসি 
মুত্তিহার 
মুঢ়া, মৌলাণ 
রঅণ 
রএপি 
বত 
লোঅ 
সংপুণধা 
সংবোহিঅ 


সাহিত্য-পরিষৎ-পন্ত্রিকা 


পুরাণ বাঙ্গালা--. 
পইসই 
পইসি 
পড়িঅ” 
পমাই 
পরসর 
পরিমাণই 
পহারী 
পছিলে' 
পাখি 
পাখুড়ী 
পিহাড়ী 
পুছমি 
পোহাঅ 
ফরই 
ফলাহ। 
ফীটউ 
বড়িআ৷ 
বরিসঅ 
বাখোড় 
বাজএ 
বাটই 
বান্ধণ 
বাপুড়ী 
বারিহিরে 
বাহ 
বাহ 
বাহিঅ 
বিকণয় 
বিকসই 
বিবাহিআ৷ 
বিয়োএ 


[২য় সংখ্যা 


লন ১৩২২] 


ভাঞ্বীয় 
ভলি 
মঝ 


মেলঈ 


৯ 


সন্বোধন ১৪৫ 
বিকৃত সংস্কত,- পুরাণ বাঙ্গালা,-_ 
সপরবিভালা বিলসঅ(ই) 
সরবর বিহরএ 
সসহর বিহল 
সহাবে বিনে 
সা বোধসে 
সাঅর বোব 
সীস বোল 
স্থুইনা বোলই 
সুভান্ুভ বোলী 
স্থরঅ ভইঅ 
স্থহে ভইলা 
সধা ভইঈলা 
পুরাণ বাঙ্গাল, পুরাণ বাঙ্গালা," পুরাণ বাঙ্গালা, _ 
ভণই ভগ্ডার ভাভরিআলী 
ভাগ ম মঅ 
- “মতিএ মু মরাঁড়িইউ 
মারবে মাণই মাদলা 
মারিঅ মারী মালী 
মোএ মোডিডউ মোরি 
রাহঅ রিসঅ কুন্ধেল! 
লাইএ লাগ লাঙ্গা 
লেমি বেছে শাখি 
গুনমে সড়ি সমায় 
সাজে সাদ সাহ। 
স্থখত স্থুতেলি সো! 
স্বপণ হরিঅ হাউ 
হেলে হে! হোঁহি 
কুন্ধুরী 
সংস্কত হইতে উৎপন্ন__ পুরাণ বাজলা-- প্রচলিত বাঙ্গলা-_ 
অইসন অধরাতী কুদ্তীরে 
খু অহি' গেল 
ন্ঘি আঙজন গো 
নিরাসী উড়ি ঘর 


সাহিত্য-পরিষৎ-পন্রিক৷ 


- সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন-- পুরাণ বাঙ্গালা 
বাসন - একুড়ি 
সেব কহন 
সো কা 

কাড়ই 
কাণেট 
কামর 
কোড়ি 
খাঅ 
গই 
গাইড় 
পুরাণ বাঙ্গাল... পুরাণ বাঙ্গালা 
জা জাঅ 
জান জে! 
থিরা দিবসই 
ধরণ নখলি 
পিটা পুড় 
বাপুড়া বাহাম 
বিআরন্তে বিগোআ 
ভইলে ' ভইলেসি 
ভাঅ মাএ 
মোহোর কুখের 
সি জন 
কৌঙ্কণপাদ 
সংস্কত হইতে উৎপন্ন-_ পুরাণ বাঙ্গালা 
অন্ুঅর অচ্ছু 
পাদ , অথ 
ধাম আইলেসি' 
নিরোহ উইয়া . 
বি কলএল 
বোহী চাহস্তে 
সঅল জ্থ। 
নংবোহী 


[২র সংখ্যা 
প্রচলিত বাঙ্গালা-_ 


পন্য 


বিআপ 


পুরাণ বাঙ্গালা__ 


কই 


পণ 
ফেটলিউ 


বীর! 
ভতারে 
মাগঅ 
সংঘার! 


সন ১৩২২] সন্বোধন 

পুরাণ বাঙ্গালা-- পুরাণ বার্গালা_ পুরাণ বাঙ্গালা 

জবে গঠা প্‌হি 

পৈঠা বিচ্ছুরিল ব্ছি, 

মিলিআ সাথে স্থ্ন 
গুগুরী বা ধামপাঁদ 

সংস্কত-_ সংস্কত হইতে উৎপন্ন পুরাণ বাঙ্গাল 

অন্ক গঅণ অন্ধে 

কমল চান্দ আগি 

কমলরস চীরা উভিল 

কুলিশ জাল! ওড়িআগে 

চগ্ডালী জীবমি করছু' 

ডোশ্বী জোইনি কুম্দুরে 

ন জোএ কোঞ্চা 

ন পবগ্ুণ খণহি' 

নারী ধুম থেপহ' 

পঞ্চ ন্উ গাঅ 

বেশি ' পীবমি ঘান্ট 

মণিকুলে বাঙ্গ ঘালি 

মেরু মহ অলিঅ 

রে ন্্জ জানী 

লেপন হি ডাহ 

শাসন তাল 

শিখর তুই 

স তিয়ড্ডা 

সমতা তো 

হর দিই 

হরি 

পুরাণ স্" পুরাণ বাঙ্গালা-- পুরাণ বাঙ্গাল!-- 

নরঅ নালে পইসই 

ফাটই ফাল ফীটা 

বহিআ বালী বিআলী 

বীর ভহ্দ তই 


১৪৭ 


পুরাণ বাঙ্গালা 
তবে 
ভপ্নই 
স্থুনে 


প্রচলিত বাঙ্গালা-_ 


কন উরস্রহহ্ুনুত্ী 


১৪৮ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা (২ সংখা 


পুরাণ বাঙালা-_ পুরাণ বাঙ্গালা. পুরাণ বাজালা-_ পুরাণ বাঙগালা-_ 
মাঝে মিঅনা বাগেবি লেগ ' 
সগার সিঞ্হ্‌' সহষলি সাস্ছু 
চাঁটিল 

সংস্কত-  সংস্কত হইতে উৎপন্ন-_ পুরাণ বাঙ্গালা__ প্রচলিত বাঙ্গালা-_ 
অন্তর আদঅ আস্তে চড়িলে 
গম্ভীর জই কোহিঅ টাঙগী 
গণ ধামার্থে গটই 

দুর নিবানে চিখিল 

ম নিভর জাহী 

পারগামী বোহি জোড়িঅ 

বাম ম ই 

ভব লোঅ তরই 

মা তুঙ্গে 

মোহতরু থাহী 

হে দাহিণ 

পুরাণ বাঙ্গালা পুরাণ বাঙ্গাল।-- পুরাণ বাঙ্গাল।-- পুরাণ বাঙ্গালা--- 
দিটি ছআস্তে নিয়ড্ডী পি 
পুড্ছতু ফাড্িিঅ বাহী বেগে 
মাঝে সাঙ্কম সাঙ্কমত সামী 
হোইৰ হোহী 

জয়নন্দী 

সংস্কত-_ সংস্কত হইতে উৎপক্প-_ পুরাণ বাঙ্গালা_ 

অন্তরালে অদশ অণ 

তথাতা কাজ অবণ! গবণ! 

ন চিঅ ছিজই 

বেণি ছাঅ ই 

যোহ জই তবে 

মোহে জইসা তিমই 

স্বভাবে গ দ্াটই 

ইস! পাখে 
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সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন-_ 
ন্‌ 
নো 
মাআ 
স্থঅনে 
পুরাণ বাঙ্জালা- পুরাণ বাঙ্গালা 
বাঝই বিণা 
মাণ! মোঅ 
সোই হোই 
সংস্কত_.  সংস্কত হইতে উৎপন্ন_ 
গঙ্গা গঅণ 
ন চন্দ 
বাম .. জউনা 
রে জে 
সংহার জিন উরা 
সদ্‌গুরু সত 
পুরাণ বাঙালা-_- পুরাণ বাঙ্গালা 
হি, তু দাহিন 
পইসই পড়ন্ত 
পিটত পুণু 
বই বাহবাণ 


বাহতু বুড়ই 
তইল মাতঙ্গি 
যাবে লালে 
সিঞ্ছ লিঠি 


সম্বোধন 


পুরাণ বাঙ্গালা-_ 
পেখ, পেখই 
পেখু 
ফুড় 
বলি বলি 
পুরাণ বাঙ্গালা__ 
বিমুকা 
যোহিঅ 


ডোম্বী 


পুরাণ বাঙ্গালা__ 


১৪৯ 


পুরাণ বাঙ্গালা-_ 


ভণই 
সমাণা 


প্রচলিত বাঙ্গাল!__ 


পুরাণ বাঙ্গালা-_ 


নাই 
পাঞ্চ 
পোইআ৷ 


মাংগে 


১৫০ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 
ঢেণ্ডণ 
সংস্কত-- সংস্কত হইতে উৎপক্ন-_ পুরাণ বাঙ্গালা -- 
গ্বীত গবিআ৷ আবেঙী 
চৌর বুধি জা 
সংসার হম ছ্ুবজ 
০) 
টালত 
তিন! 
ছুহিয়ে 
নিতে 
পড়বেষী 
পিটা 
বড্‌হিল 
বাবে 
বিআএল 
বুঝ 
পুরাণ বাঙ্গালা. পুরাণ বাজাবা_. পুরাণ বাঙ্গালা 
বেজ বেপ্টে হামার 
যিহে হো সাধী 
সোই হাড়ীত 
তাড়কপাদ 
সংস্কত-_ সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন পুরাগ বাঙ্গাল! - 
অনুভব অপণে অছিলে 
অবকাশ কংখ! অচ্ছ 
বাকৃপথাতীত জইসনে এধু 
মা জইসো কাহেরি 
রে জো! কাছি 
শঙ্কা জোই গলপাস' 
ব জোঈ গলে 
সহজ তই চৌফোট 
িয্‌ক! জানী 
তানি তইছন 
ঙ্গো তা 


[ ২ঃ সংখা! 


প্রচলিত বাঙ্গালা-_ 


প্রবর্তনের রাও 


সাবে 
পুরাণ বাঙ্গালা 


স্ছে 


প্রচলিত বাঙ্গালা 


পর এ 
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পুরাণ বাঙ্গাল-- পুরাণ বাজাল।-_ পুরাণ বাঙ্গালা- 
নাহি পিথক বখানী 
বুঝই ভণই মহামুদেরি 
হোই হো 
দাঁরিক 
সংস্কত--. সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন __ পুরাণ বাঙ্গালা__ 
অন্থত্তর অপইঠান ইন্দীজানী 
কিং অবর একু 
ছবাদশ অভিন করিআ' 
ন অলকৃখ করুপরি 
পরম কা ক্লে 
গপরাপর চিঅ গজণত 
বাক্‌ চিন্তা চেবই 
মহাম্থখ বাল তস্তে 
রে নিবার্পে ছঃখে' 
চ মহাসুহ ছলখ 
" মহান্ুহে পএ 
সঅল পাঅ 
পুরাণ বাঙ্গাল-- পুরাণ বাঙ্গাল! -- পুরাণ বাঙ্গালা” 
পারিম বখানে বাগে 
ভুঅণে ভূঞ্জই মন্তে 
মোহেরা রাঅ রাআ 
লধা লানে স্থথে 
ভাদেপাদ 
সংস্কত-. . সংস্কত হইতে উৎপন্ন__ পুরাণ বাঙ্গীলা-_ 
কাল কথু অচ্ছিলে 
ন্‌ অভাগে 


গণ 
পাপ চিঅ অহার 
মোহ চিঅরাঅ অহারিল 
সমৃখ্তর দহ এবে 

দদিহ . কল 
পু 


১৫১ 
পুরাণ বাঙ্গাল।-_ 


প্রচলিত বাঙ্গালা-- 
তো 
বাধা 


পুরাণ বাঙ্গালা-_ 


ইপইবহু প্রহর 
বৃ 
] 


১৫২ 


পুরাণ বাঙ্গালা -- 


টলিআ 
পেখনি 


ভণই 
লইআ 


নিরস্তর 


বিরমানন্দ 
বিলক্ষণ 


সাহিত্য-পরিষত-পত্রিক! 
পুরাণ বাজালা-_-. পুরাণ বাঙ্গালা__ 
ণঠা পইঠা 
বাজুলে বিহন্নে 
ভণিআ৷ মই 
সমুদে স্বমোহে 
ভূমুকুপাদ 
সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন -_ পুরাণ বাঙ্গালা-_ 
অঅণ! অকট 
অইস অচ্ছসি 
, অণুঅনাএ অচ্ছ্ 
অদঅ অদতুআ 
অধ্যাতা - অন্ধারি 
অণুঅন। অপণা 
অধরাতি অল্পে 
অন্ধকার! অবণ। গবণ। 
অবধূই অমিঅ 
অমণধাণ অহেই 
আই আবই 
আইএ উঞ্চল পাঞ্চল 
আইস উজলি 
আহার! উলাস 
ইর্দিবি একুমণা! 
ইন্দিআল এসে! 
উইত্তা এহ 
উহ কট 
উহ্ুদিউ করজঅ 
এখু করই 
কমলিনি কলিআ৷ 
কিম্পি কীহি 
কীস কাহেই 
গণ কা! 
গঅণহ কাহি 


[২য় সংখ্যা 


পুরাণ বাঙ্গালা-_ 


পনিআ। ' 
বোছে' 
মক 
হাউ 


প্রচলিত বাঙ্গালা--- 

আজি 
আননে 
আরে 
উঠি 

এ 

এত 
কর 
করিহু 
খুর 
জলে 
দলিয়া 
দেখি 
নাহি 
পরিবারে 
পাড়ী 
পাণী 
পাথর 
বান্ধন 
বিহাণ 


পা 


বুঝি 
বৈরী 
ভর 
মার 
মাসে 
মেলি 


সন ১৩২২] সম্বোধন ১৫৩ 


সংস্কত--.  সংস্কত হইতে উৎপন্ন পুরাণ বাঙ্গালা-_ প্রচলিত বাঙ্গালা 
মহাতরু ' গঅণে কাছেরি মোর 
মা গন্ধনইরী কোএ রাতি 
মাংসে চীঅ কোড়ি সাঁপ 
রে জই খণঅ সিংগে 
সংজ্ঞা জইসা খপহু সে 
সদ্গুরু জাম খাই হাঁক 
সম জোই খালে হরে 
সমরসে জোইআ খেড়া 
সহজ জোইণী খেলই 
সহজানন্দ প গই 
হ্‌ তরজস্তে গউ 
হরিণী তেলএ গাতী 

তৈলএ ঘরিধী 

থাতী ঘিণি 

দাপতি চৌ 

দিঠ চমকিই 

নিহরে চর 

পঁউআ৷ চা 

পঞ্চজণা চান্দে 

পঞ্চধাউন চারা 

পব্ণ! চালিউঅ 

পল্মবণ চৌদিশ 

বণ ছাড়অ* 

বন্ুবিহ ছাড়ী 

বাধণ! ছুপই 

বি জগ 

বুঝি বঅ জগরে 

মরিচী জবে 

মহানুহ জাঅ 

মহাস্থহে জাই 

মাআজাল জাইবে 

মাআহরিণী জাণমে 

ঢা আমী 

মেহ জান 

রঅপহু জিম 

রা শী 


১৫৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [২ সংখ্যা 


সংস্কত হইতে উৎপন্ন-_ পুরাঁণ বা্গাঁলা-_ 

সএলা ঙহি 

স্বভাবে পঅণি 

সহাব ণঠা 

হসার পার 

সেস প্াহি 
পুরাণ বাঙ্গাল পুরাণ বাঙ্গাল-- পুরাণ বাঙ্গালা-_ পুরাণ বাঙালা-_ 
ণিঅ তংহি তবসে তৰে 
তরু তন্তু তিণ তিম 
ট্‌ট টুটআ ট্ট্ই 
তেলে' তো! তোরা থাকিউ 
দিণি' দ্বীসঅ - দে দন্দল 
ধাপ নলনীবন নিঅ নিচিল 
নিবাণে নীলঅ নিশিঅ পইঠা 
পইসঈ পইসন্তে পইঅহিনি পড়অ 
পড়িহাই পণালে পসারিউ পাণিআ৷ 
পাব পিবই পেখ ফরিঅ 
ফিট ফুলিল! বঙ্গালী বঙ্গালে 
বতিস ব্হই বাজ বাণ 
বাণত বাতাবর্তে বাধেলি বান্ধি 
বালুআ৷ বাহিউ বিকমিউ বিল্গ 
বিন্দারঅ বিদ্বু বিশুদ্ধি বিসারা 
বিসঅ বুঝষি বুবিঅ বুঝঈ 
বেটিল বোড়ো বোল বোছে 
বোষেঁ ভইআ৷ ভইলি ভখঅ 
ভণগঅ ভণই ভগ্ডার ভাগ্ি 
ভাণ্তী ভাখে! ভেড় ভেলা! 
মই মইলে মএল মাগে 
মাঝে মারিহসি মুযা মুযাএর 
মুসা মেলে' রাউতু লই! 
লুড়িউ লেলী লোলে' লোহা! 
সসর স্বভাবে সমঅ সরুআ 
সারে ন্ধ ছ্ুআ নক 
স্মুন সুনস্তে সোন সপরেল! 
যারে হ্ধ হআ! হরিআ! 
হরিপির হরিণা হরিণার হিঅহি 


হেত্বহ হোঁহাস হোন 


ধন ১৬২২] 
পংস্কত-_ সংস্কত হইতে উৎপর-_ 
কিরণ কিম্পি 
খর কো! 
ন গঅন্দা 
নিরস্তর গঅণস্ত 
পঞ্চ গঅণানণ 
পাপ ঘণ 
পুণ্য চিতা 
বেণি চীঅ 
ভয়ঙ্কর শিবানা 
মণ্ডল তিহুঅন 
মহারস বী 
মার সঅ 
র্ৰি সএল 
রে রঃ 
পুরাণ বাঙ্গালা পুরাণ বাঙ্গালা-_ 
ধাবই নারকরে 
পাটে বিপখ 
ভণস্তি ভাজই 
মোড়িজ লাগিলি 
স্থনি 
সংস্কত-- সংস্কৃত হুইতে উৎপন্ন 
আগম অইস 
উদক কইসে 
উহ চমণ 
করণক চীএ 
কাল তিঅধাএ 
চঞ্চল দিঠা 
চ্রি ছলকৃখ 
তরু ধমন 
ন নিচিত 
পঞ্চ পইঠো 


সম্বোধন 
মহীধর 
পুরাণ বাঙ্গালা 
অপহ 
উএখী 
্ঁ 
এথু 
কসণ 
তস্া 
গঅণ টাকলি 
গই 
গাজই 
ঘোলই 
ঠানা 
তিড়িঅ 
তিলি এ 
তুসে 
দিঠা 
দেখী 


পুরাণ বাঙ্গাল1-- 
পইঠ 
বিষয়ারে 


মই 
সম্তাপেরে 


নুই 


পুরাণ বাঙ্গাল/-_ 
অচ্ছম 


আম্‌ছে 
এড়িএউ 
করিঅ 
করিঅই 
কাজ 
কাহি 
কাছেরে 
ক্ষ 
্ষীহ 


৯৫৫ 


প্রচলিত বাঙ্গালা-_ 
তা 
পানে 
লাগি 


পুরাণ বাঙ্গালা--. 


পইঠা 
বুড়স্তে 
মাতেল 
সিঅল 


প্রচলিত বাঙ্গালা-_ 


পরব্ররনু্ররর 


১৫৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা . [২রসংখ্যা 


সংস্কত-_ সংস্কত হইতে উৎপক্ন-_ পুরাণ বাঙ্কালা- প্রচলিত বাঙ্গালা-_ 
পরিমাণ পাস্তি কো ও 
বর পিরিচ্ছ! চান্দ 
বেণি বি ছান্দক 
ভাব বিপানা জা 
রে বেঁএ জাই 
নখ মই জাহের 
মানুহ জিম 
ব্ধব গা 
সল তাহের 
সংবোষে 
সমাহছিঅ 
সহ 
পুরাণ বাঙ্গালা” পুরাণ বাঙ্গালা-- পুরাণ বাঙ্গালা-- পুরাণ বাঙ্গাল।-- 
দিট দিবি দিস্‌ ছ:খেতে 
পতিআই পাথ পুচ্ছি বইঠা 
বখানী বট বান বান্ধ 
বিলসই ভণই তশি ভাইব 
ভিডি মরিআই মিচ্ছা লই 
লাহু সাচ সাণে গো 
হ্‌ই 
বিরূবা 
সংস্কত-- সংস্কৃত হইতে উৎপক্ন-_ পুরাণ বাঙ্গালা- প্রচলিত বাঙ্গালা. 
অজরামর দ্শমি ছআরত করী আইল 
এক দি কান্ধ করি 
চিন্ছ গরাহুক ঘরে 
বারণা ঘড়িএ টি 
্ চউশঠী ভুলি 
সহজে চীঅন থর 
জে ছই ঘরে 
দেখইল! ' নাল 
দেট নাহি 
নিসারা পসারা 
পইঠেল সরুই 
বহি! সে 


পুক্নাণ বাঞ্গা লাস" পুরাণ বাঙ্গালা পুরাণ বাঙ্গালা-- পুরাণ বাঙ্গাল!-- 
সান্ধজ সান্ধে 


সন ১৩২২] সন্গোধন 


্‌ বীপাঁপাঁদ 
সংস্থত-. সংস্কত হইতে উৎপন্-_ পুরাণ বাঙ্গালা-- 
অবধৃতী অনহ! করহকলে 
আলি গঅবর করহা 
কালি - কণা কিঅত 
দেবী বিআপিউ গাস্তি 
নাটক সহি গুণিআ 
বীগা চাপিউ 
বুদ্ধ তাস্তি 
বেণি দবাণ্তী 
সমস ধনি 
হেরুক 
পুরাণ বাঙ্গালা-- পুরাণ বাজাল।-- পুরাণ বাঙ্গালা 
বতিস বাকি বাজই 
বিসমা সএল 
সুজ নুন 
রর শাস্তি 
সংস্কত হইতে উৎপন্ন_- পুরাণ বাজালা-_ 
অট অনাবাটা 
অলকৃথ  অপণ! 
গ্ুমা অহারিউ 


নুর হর ১] 


পর22222788-8 


১৫৭ 


প্রচলিত বাঙ্গালা-_ 


পুরাণ বাঙ্গালা-_ 
বাজিল 
সসি 
সুনে! 


প্রচলিত বাঙ্গালা-_ 


1৮০৮৫ 


১৫৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা' [২ সংখ্যা 


সংস্কত হইতে উৎপক্ন__ পুরাণ বাঙ্গালা-- 
সরু জাইউ 
সঞ জান্তে 
পুরাণ বাঙ্গালা--. পুরাণ বাঙ্গাল!-- পুরাণ বাঙ্গালা-_- পুরাণ ৰাঙ্জগালা-_ 
থাহা দাহিন দিসঅ দিসই 
দীদঅ নাব নাহা পইসথ 
পাবিঅই পাস্তর পুচ্ছসি বাটা 
বাটে বাসসি বিআরতে বুজিঅ 
বুজসি বুলখেউ বোলখি উৈলি 
মুড মোহ! লই সংকেলিউ 
সংসার! স'ঁবেঅন সিমএ শৃপা 
শুণে সেস্ সোই হোই 
সরহ 
সংস্কত-  সংস্কত হইতে উৎপন্-_ পুরাণ বাঙ্গালা- প্রচলিত বাঙ্গালা-- 
অজরামর অচিস্ত অকট রর 
অরে অদতৃঅ অণা 
গুরু কইসন অণ উপাএ 
জায়! কইসে অপণে ্ 
তে কাজ অপণা, অপনা করি 
ন কিম্পি অগা! কাম 
নাম চিঅ অপ্যণ! কি 
নৌকা চিঅরা অবসরি কুল 
নৌবাহী চীজ অবিদার খর 
পার জইসো আচ্ছন্তে গুণে 
বাম জলবিশ্বকারে আরে ছাড়ি 
বিন্দু জোই উ'জায় জাই 
হর পৃ উদ্ভু জীবস্তে 
মরণ তইসে। উলোলে' ঞ্জে 
মা তিঅশ একেলে ভূ 
রবি থ্রি কথা থাকিব 
রস ঘাপণ করউ . ধর 
যে ছজ্ন ফা পরে 
রহ দিঅহন ফেড়'জাল যে 


সন ১৩২২] 


সংস্কত হইতে উৎপ্ন-_ 
নির্বাণ 
বর 
বি 
বিনান! 
বিসেসে! 
বিস 
বোহি 
ভঅ 
মন 
রসানেরে 
লাক 
লোঅ 
শনীমণ্ডল 
সঙ্ব। 
সহাবে 


পুরাণ বাঙ্গালা-- পুরাণ বাঙ্গালা-_ 


টাগডঅ 


828271188₹8 


তোহোরে' 
০ ছ্ঠ্য 

নিঅহি 
পসর 
বক 
বলনদে' 
বিহারে 
ভণতি 
ভাগেল 
নিছে" 


লোউ 
স্থুইলা 


সম্বোধন 


পুরাণ বাজাল1-- 
খালবিখল! 
খাণ্ট 
খার্টি 
গজিই 
গঅণে 
গিলেসি 
গোহালিৰ 
ঘারে 
সুণ্ড 
জগ 
জা, জাউ 
জানু 
জাম 
জাহু 
জে? 
পুরাণ বাঙ্জাল-_ 
ণাহি 
দাহিন 
ধু 
নিলেসি 
পারউআরে 
বন্ধাবএ 
বস, 
বুঝি ঝলে 
ভণস্তি 
মঅণে 
মোকল 
বজ 
সুখ 
হোস্তি 


সবরপাদ 
পুরাণ বাঙ্গালা-- 
অকাশ ফুলিআ 
অন্ধারি 
উমত 
একেল 
কপান্থ 


১৫৯ 


প্রচলিত বাঙ্গাল।-_ 


চি 


হাথে 


পুরাণ বাঙ্গলা-_ 
তই 


নাশিঅ 
পতবাল 
পারে 
ব্পা 
বাট, বাটঅ 
বোলিআ। 
ভমস্তি 


মোহারে। 
সো, সোই 


প্রচলিত বাঙ্গাল 
উচা 
উপাড়ী 


্ুী« 


১৬০ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [২ সংখ্যা 


সংস্থত- সংস্কৃত হইতে উৎপন-- পুরাণ বাঙগালা-_ প্রচলিত বাঙ্গাল! -- 
তরুবর ণামে কান্দশ ' কে 
ন ণিঅ কাপুর কব 
পরম দহদ্দিহে কুরাড়ী খাই 
বজ্বধারী ধাউ গঅণত খাট 
বালী পাবত গিবত ঘরিণী 
বিষমে বণ গরুআ চারিবাসে 
ভব মণে গুলী ছাড় 
ভু মহাস্হে গুপ্রী পড়িল! 
মহাসথে মাআ৷ গুহাড়। পাগল 
মা সিহর চঞ্চলা পোহাই 
রসে সবরী চেরই ফুটিলা 
রে হিঅ ছাইল৷ বাড়ির 
রোষে ছাড়, বাড়ী 
সগুণ জাগন্তে মারিল 
সহজ জোহা রাতি 
সমতুল! ডালা শিয়ালা 
হ্‌ ণইবমানি গুন 
ছে পৈরামণি সে 
তইলা! সেজি 
তি হরি 
পুরাণ বাঙ্গালা পুরাণ বাঙ্গাল1-- পুরাণ বাঙ্গাল পুরাণ বাঙ্গালা. 
তাবোল! তাএল৷ তিঅ তোলি 
তোহোৌরি দাবী দিআ দিধলি 
ছন্দোল৷ নিবা্ণে নিরামণি নিরেসবন 
পইসস্তি পরহিণ পাসের পীচ্ছু 
পু্চমা পাকেল৷ পেক্ধ পোহাইলি 
ফিটিলি ফিটেলি বসই বলী 
বাড়হী বাণে বালি বালী 
বিশ্ব বিশ্ধহ বিলসস্তি ভাইল! 
ভেলা মত্তা মহান মাতেলা 
মালী মেরি মেহেলি মোরাজি 
মোহা মৌলিল লইআ , লাগেলি 
লোড়িব শরসন্ধানে যবরালি যুকড় 
ষে সান্ধি সন সুনমে 
সুন্দরী হুকএলা হিগুই হেখেঃ 
হেরল 


প্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী 


ষষ্ঠ মানিক অধিবেশন 


স্থান--বলীর়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির । 
সময়--৫ই পৌষ ১৩২১, অপরাহ্থ ৫টা। 
উপস্থিত-__ 
বহামহোপাধ্যায় যুক্ত হর প্রসাদ শাস্ত্রী এম্‌ এ, সি আই ই (সভাপতি ) 
শ্ীযুক্ত ঝামেন্্গ্থন্দর জিবেদী এম এ প্রযুক্ত চারুত্রত রায় 
» রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় এম এ » বতীন্দ্রনাথ,দত্ত 
» নগেন্্রনাথ বন্থ প্রাচ্যবিস্ভামহার্ণব ». সৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী রার বাহাছর 
» হ্ষচজ্জ সেনগুপ্ত » স্টামলাল গোস্বামী 
এ বতীজ্মোহন রায় » হরেক চক্র 
» বাণীনাথ নন্দী » করুণাচন্্র মন্ভুমার 
». নিখিলনাথ মৈআ ». নরেম্্রনাথ সুখোপাধ্যা় 
» চাকুচন্জ বন্দ্যোপাধ্যায় ». বতীন্্রনাথ সেন 
» গ্রবোধচন্ত্র চট্টোপাধ্যা এম এ. » মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 
». হারাণচজ চাকলাদার » কামাখ্যারাম ভট্টাচার্য 
* তারাপ্রসক্প ঘোষ » জ্ঞানেন্্রনাথ ঘোষ 
» সতীশচন্ত্ চক্রবর্তী »*. পঞ্চানন মিত্র 
» নলিনীরঞগ্ন পণ্ডিত » *তারাপ্রসন্ন গুপ্ত 
» ঈশ্বরচন্জ সুখোপাধ্যায় » কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ 
»*  ভাঃ ভূবনমোহন গজোপাধ্যায় » বাঁধকমল সিংহ 
» ডাঃ ললিতমোহন বসাক » নলিনীকাস্ত চট্টোপাধ্যায় 
» মন্মখনাথ রায় » নুর্ধাকুমার পাল 
» গণপতি রায় বিদ্ভাবিনোদ *» তোলানাথ কৌচ 
» যোগীজগ্রসাদ দৈর ». জ্রীপতিকুমার সুখোপাধ্যায় 
». বসস্তরঞন রায় ». তায়াপ্রস্ টি 


৮ চা. সোরনাথ বোঝ ৃ 
প্রযুক্ত রাজ বতীশ্রনাথ চৌধুরী রক, সি 
৮: ব্যোমকেশ সুস্তকী ূ্‌ 
» স্ববীঞনারাদ্ণ খোষ এস্‌ এ | ভা 
» হেযচন্ত দ্বাশগুথ এম্‌ এ রা. 
ও 


থ৪ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 


১। গত অধিব্শেনের কার্ধ্য-বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল। 
২। নিয্ললিখিত ব্যক্তিগণ সদন্ুরূপে নির্বাচিত হইলেন )-- 


ূ্‌ প্রস্তাষক সমর্থক সদ 
ঞ্ীব্যোমফেশ মুস্তফী ্রীরায় বতীন্ত্রনাথ চৌধুরী শ্রীরসিকচন্তর বন্ধ 
মৈসামুড়া, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ । 
ঞতারাপ্রসঙ্ন ঘোষ শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী প্রীধোগেন্্রলাল রায় চৌধুরী 
২ শোভাবাজার স্্রীট। 
শতরীয়ামহুরি ভড় ৪ প্রীকুপ্তবিহারী ভাছুড়ী বি এল্‌ 


উকীল, হাইকোর্ট, ৩৪।১ মদন মিত্রের লেন। 
জ্ীতবতোধষ মন্ুদদার শীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীমণীন্দ্রনাথ দত্ত গুপ্ত 
10, 0 0£ 47005091087, 90018, 708৪৮, 


ঁ ভ্রীমনোরঞ্জন ঘোষ এম্‌ এ 
গ্ গজ 
টু শ্রীসতোন্্রনাথ সেনগুপ্ত 


[09181110606 01 0010006109 ০1 10008, 
005, 01 10019, 915018 101]18, 


শ্রীবিনোদবিহারী ভাহড়ী 
00207000108101) 6০0 10611)1 08100, 70911)! 
জ্রীব্যোমকেশ সুস্তকী ্ প্রীঅনুকূলচন্ত্র রায় বি এ 
ম্যানেজার কোর্ট অফ. ওয়ার্ডস্‌, কুমিল্লা । 
রর শ্রীঅঘোরনাথ ঘোষ এম বি 
২৮ বৃন্দাবন মল্লিকের লেন । 
প্রীবানীনাখ নন্দী শ্রীকিশোরীমোহন চট্টোপাধ্যায় শ্রীঅতুলাননদ রায় চৌধুরী 
রাজমাত! কালীবাড়ী, বিঠাপুকুর, বর্ধমান । 
প্রীরাষকষল সিংহ শ্রীব্যোমকেশ শুস্তধী ডাঃ ভললিতমোহন বসাক 
রি ৬৭ ছুর্থাচরণ মিজ দ্র । 
জীতারাপ্রসঙ্ন ঘোষ জায় বতীন্রনাথ চৌধুরী . গ্রীপু্চিজ্জ দে উত্তটসাগর বি এ 
| ২৬)১ বৃন্দাবন পালের লেন। 
প্রিললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীরামেনরনুননর ত্িবেদী ভীকিশোরীমোহন গুপ্ত এদ্‌ এ 
অধ্যাপক, বজবাসী কলেজ। 
শ্ীযোগেক্জনাথ ভট্টাচার্য্য এদ্‌ এ 
. ষী খী 


কার্ধ্য-বিবরণী - 8১ 
প্রন্তাংক পু সমর্থক সমস্ত 


প্ররাদেজন্থন্মর জিবেদী প্রীব্যোমকেশ মুস্তফী শ্রীপঞ্চানন মিত্র এম্‌ এ 
১১৬ রাগ রাজেজ্রলাল খিত্্র রোড, বেলেখাট!। 


শ্রীনলিনীরঞ্জন পঙ্ডিত এ জ্ীঅহীন্্রনাথ চট্োপাধ্যায় এম এস্‌সি 
১৫ কলেজ ই্রীট। 
ভীস্তামলাল গোশ্বামী শ্রীন্নরেজ্জকুমার চক্রবর্তী বি এস্‌ সি 
শিক্ষক, কলিকাতা একাডেমি। 
শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত শ্রীবিজয়ভৃষণ ঘোষ চৌধুরী 
৮ বাছড়বাগান রো। 


৩। নিক্ললিখিত উপহার প্রাপ্ত পুস্তকগুলি গ্রদশিত হুইল ও উপহারদাতৃগণকে ধন্তবাদ 
জাপন কর! হইল 7 ্ 


উপহারদাতা। উপন্ৃত পুস্তক 
শ্রীযুক্ত কালীভ্ষণ মুখোপাধ্যায় ১ ভক্তি-রত্বার 
» মতীক্রমোহন বন্ ২ শিক্ষানবীশের পদ্ধ 
* গিরিশচজ্্র দত্ত ৃ ৩ সনাতন ধর্দশিক্ষ! (১ম পাঠ) 
আধ্য-নীতি-বিজ্ঞান (3) 
ৰ এ (উচ্চ পাঠ) 
৬ চারুনীতি-শিক্ষা 
» কালীভ্ষণ সুখোপাধ্যায় ৭ সরঞ্গা সন্দর্ভ 
» দ্বিজেন্্রনাথ ঠাকুর ৮ স্বপ্ন-প্রয়াণ 
৯... এ 
*« ন্ুয়েশচজ্জ বন্দ্যোপাধ্যায় ১০ জাপান 
» হরিপদ মুখোপাধ্যার ১১  স্বাণী হ্র্গাবতী 
১২ দ্বধীচি 


রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় * ১৩ সচিত্র সপ্তকাণ্ড রামায়ণ 

১৪. হিনুস্থানী উপকথা: .. 

নি ১৫ জারব্যোপন্যাস (২য় খণ্ড) ূ 
» বামাপদ চট্টোপাধার ১৬  বৃহৎসারাবলী («ম খণ্ড, গৌরাঙ্গলীল! ) 
» মহেজচজ নার ১৭ বঙগদেশের তীর্থবিবরণ ও সাধু-জীবনী 

09867 00 9108789 7369৩] 9606 ১৮ 00091 73619/ 0৫009 99088] 

1890৮ 709০৮ .. ৩920৬ 0০11989, ০: 1918-14 


তল 
হু 


৭২ বঙগীয়-সাহিত্য-পরিধদের 


90047258501220 9০৭৮ 50808, ১৯। 05061 0858210859 ০£ 51] 28৮13০৪- 
| 17018, 8008 01 09০৮৮, ০€ 10058 9100 15০৩8]. 
0০৮৪---০, 22, 2826 বু 
পু ২৯ 30০ 70০ [যূ, 
শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ২১। 7১:9028 ০: 4008087১80, 
085997 [0 98818, 8908) 9০০৮ ২২। 89081 70180, 09856009918, 
7399৮ 1910, 000181)109780, 
100998079 090198109] 90897 01 ২৩। [১900705০609 090198208] 90:79] 
10008, 91 19919, ৬০] 4%, 782৮, 11], 1914 
শ্রীযুক্ত সভীশচন্ত্র চক্রবর্তী . ২৪। 9870451, [0980 ৪100 [019১910685০] 8, 


চ৪৮০ 11, 0021 0০ ৪:09, 1914 

৪) পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞত! জাপন সম্পর্কে ভ্ীযুক্ত রামেকন্ন্দর জিবেদী 
মহাশয় বলিলেন,--আমর! যখন ছাত্রবৃতি পড়ি, তখন ৮রাজ৷ রাজেন্্রলাল নিত মহাশয়ের 
“প্রাকৃত ভৃগোল*” পড়িয়াছিলাম। তাহাতে তাহার কৃত প্রাকৃত ভূগোল সংক্রান্ত মানচিত্রের 
কখ। পড়ি; কিন্তু তাহ! আদি কখনও দেখিতে পাই নাই। কিন্তু সেই হইতে তাহা! দেখিবার 
নিমিত্ত আমায় বড় কৌতুহল ছিল। রাজ! রাজেন্্লাল মিত্রের ভ্রাতা ৮উপেম্রলাল মিত্রের 
পৌতর শ্রীমান্‌ পঞ্চানন মির এম্‌ এ আমার ছাত্র। তাহার সহিত পরিচয় হইলে তাহাকে 
আমিই মানচিত্র সংগ্রহের কথা বলি। বছ দিন পরে আজ কয়েক দিবস হইল, তিনি সেই 
মানচিত্র সংগ্রহ করিয়া আনিয়। আমাকে দিয়াছেন। সিপাহী-াবদ্রোহের পূর্ববৎসর রাজ! 
রাজেজ্রলাল মির এই মানচিন্্রগুলি প্রস্তুত করিয়া কলিকাতায় বাঙ্গালা অক্ষরে ছাপাইয়া- 
ছিলেন। তত পুব্বকালের মানচিত্র ক লুন্দর হুইগ্নাছিল, তাহা আপনার! দেখুন। বাঙ্গাল! 
ভাষায় মুদ্রিত প্রান্কত ভূগোল-সংজ্ান্ত মানচিজ বোধ হয়, এই প্রথম ; এগুলি এখন হল্গভ বন্ত। 
এগ্ডাল সেহ ছুল্প'ভ বন্ত (ববেচনার এবং যে রাজ| রাজেস্রলাল দিত্র বর্তমান বাঙ্গাল! সাহিতোর 
প্রথম যুগে তাহাকে বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ-সম্পদে সুসম্প্ন করিয়! তুলিয়াছিগেন, নেই রাজেভ্রলাল 
মিত্বের হাতের কাজ বলির! আমি এগুলি সাহিত্য-পরিষদে উপহায় দিতেছি। শ্ীমান পঞ্চানন 
মিত্র আরও একখানি সুন্দর দিনিষ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেদ। এখানি রাজ! রাজেজণাল 
মি্রের হিতীর পুত স্বগীক্গ কুমার নহেজ্রলাল মিত্রের লাখিত একখানি খাতা। তিনি ১২৭৭ 
সালের ৬ই কার্ডক জন্মগ্রহণ করেন । তিনি এই খাতাখনিতে অধকাংশ পণু-পক্ষীরর এবং 
মংল্যের ইংরাজী বৈজ্ঞানিক নাম অনুলায়ে সংস্কৃত বহু অভিধান এবং সংস্কত বহুবিধ সাহিত্য 
হইতে বিতি পশুর বত নাম সংএরহ করতে পারিয্াছেন, তাহা সংগ্রহ করিয়া, গিয়াছে 
এই খাতাখানি সাহিত্য-পারষদের শব্দ-নমিতির এবং পঞজিভাযা“সঘিভিঞ্জ বিশেষ উপকাক়ে 
আসিষে।- কেহ যা একটু পরিজ স্বীকার ' কারা এই স্টাভাখানি. লাগাই! খুহাইয়া 
স্থগনপীদিত ফিরা ছাপাহিবার তার লঙ্ছেন, তাহ! হইলে সাহিও/পরিষৎ। হইতে । বহু প্রাপার 
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বত মামমালার :একখানি সুলায় সন্ভলনশ্্রন্থ বাহির হুটতে পারে। শ্রীমান্‌ পঞ্চানন 
এখানে উপাস্থিত আছেন । তিমি এ সন্ধে আরও. কিছু বলিতে পারেন। 
অতঃপর সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীবুক্ত পঞ্চানন মি মহাশয় বলিলেন,-_স্বগীয় 
কুমার মহেম্রলাল মিত্র প্রবেশিক! পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া! এক বৎসর সংস্কত কলেজে অধ্যয়ন 
করিয়াছিলেন। তৎপরে তিনি জীববিস্া৷ ও উতভিদ-বিগ্তা শিক্ষায় মনোনিবেশ করেন এবং 
করেফ বৎসরে উক্ত বিজ্ঞানদ্বরে বিশেষ পারদর্শিত লাভ করিয়! বিলাত্ের সায়েন্স সোসাইটীর 
ফেলে! নিধুক্ত হয়েন। তৎপরে পাঁচ ছয় বৎসর ধরিয়া প্রধানতঃ অমরকো ব, বিশ্বকোধ ও মেদিনী 
কোষের সাহায্যে রক্স্বর্গ এবং ব্রাগুফোর্ডের ইংরাজী গ্রন্থের অহুসগ্ণণে রামেন্্রবাবু যে নাম- 
মাল। দেখাইলেন, সেই নামমাল সঙ্কলন করেন। পরে হুকারের গ্রন্থ দেখিয়৷ ইংরাজী 
বৈজ্ঞানিক নামগ্জলির পরিশুদ্ধি প্রায় সমাপ্ত করিয়া! আনিয়াছিলেন। অবশেষে কোল্ক্রকের 
আদর্শে সংস্কত মেদিনী ও বিশ্বকোব-সম্পাদনে সবে মাত্র হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, এমন সময়ে 
হঠাৎ হৃড্রোগে আক্রান্ত হইয়া! ১৩১৪ সালের ১১ই বৈশাখ অকালে কালগ্রামে পতিত হইয়া 
ছেন। এই সঙ্গে আমি আর একখানি খাতা সাহিত্য-পরিষদে উপহার দিতেছি। 
গুনির়াছি, ডাক্তার পাজেন্্রলাল মিজ মহাশয়ের নির্দেশমত আমার পিতামহ এই খাতা 
লিখিতেন। থাতাখানিতে প্রথমতঃ ইংরাজী শবগুলি অঞ্ষরাগুসারে তালিকা কর! হুইয়াছে। 
পরে ক্রমশঃ তাহাদের সংস্কতত ব| বাঙ্গাল! গ্রতিশব্দ লিখিত হইতেছিল। এই শেষোক্ত 
কার্যটি সম্পন্ন হয় নাই। যাহ! হউক, এই খাতাখানি হইতে সাহিত্য-পরিষৎ কিছু উপকার 
পাইলে শ্থখী হইব। এই দঙ্গে তিনি রাজ! রাজেন্দ্রলাল মিত্রের প্রণীত (1) 700:079980 
901970190161008 001 €620800187 1050 00৮5১ (2) 489 ০1 009 38048 ০৪৮৪৪, 
(8) 79091৮ ০০ 00998081716 10088, 4) 980815110 10088, 6950808 ০01 409086706 
18809 ড5591020 42৮, (5) ভৃতন্বদর্শন মোনচিত্র) এবং একখানি 16 ০1 059390075- 
19811 11015 নামে পুস্তিক। উপহার দেন। 
রাষেন্্র বাবু এই সকল ছুন্র্ভ উপহারের জন্ত পঞ্চানন বাবুকে সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ 
হইতে ধ্বাদ জানাইলেন এবং বলিলেন যে, রাজার বৈজানিক শব্বরচনা-গ্রণালী পুগ্ভিকা- 
খানির মর্খাহ্বাদ ইতিপুর্ব্ সাহিত-পরিবং*্পত্রিকায় গ্রকাশিত হুইয়! গিয়াছে। 
অতঃপর শ্যুক্ত নগেন্জনাথ বন প্রীচ্যবিউামহার্ণৰ মহাশয় জানাইলেন,--সঙ্গীত-রাগকরক্রব 
নামে এই বৃহৎ গ্রথখানি সুতি লাহিত্য-পরিবদ্গরস্থাবলীতুক্ত হইর! প্রকাশিত হইয়াছে। 
উরপুরের মহারাণাঞ অন্ততম সঙ্গীতাচার্ধয ক্লানন্দ ব্যাসদেব নহাশর এই জুবৃহত বলীত" 
বিষগক গ্রন্থ স়লন করেন। যে সময় কলিকাতায় সার রাজ রাধাকান্ত দেব শব্বকল্পক্রম 
সলমন করিভোছলেন, যেই সবয়ে সেই শব্বকল্পক্রহ দেখির়াই ত্যাসদেবজীর সংগীত বিহয়ে 
স্লগকরক্রর গ্াকানে ইজ! হর়।. ভর (ভিন ভাঙতের নান! স্থানে অহণ করেন এবং নানা 
স্থানের এবাব প্রধান গারকদিগে রহ নিকট হইতে গ্রচলিক নামা ওর লান। ভাবার আডীন ও 
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অর্বাচীন বহু গ্রলিদ্ধ গান সংগ্রহ করেন। বহু দেগ হইতে এবং বহু রাবার সভা হইতে 
বহুত সঙ্গীতশান্ত্ও সংগ্রহ করেন। এই সকল: উপাদান হইতে তিনি এই সঙগীত-রাগকর- 
ফ্রম সম্ধলন করেন। তিনি শবকল্পক্রমের ভয় সঙলীতরাগকল্পক্রমকেও সাত খণ্ডে প্রকাশ 
করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্ত নানা কারণে অবশেষে উহাকে তিন খণ্ডে ছাপাইতে 
বাধ্য হঞ্গেন। ১৯** সম্বতে (১৮৪৩ খুষ্টান্দে) তাহার এই বৃহৎ গ্রন্থের ছাপা শেষ হয়। সে 
সময় তিনি অতি অল্লসংখ্যক পুস্তকই ছাপাইক়াছিলেন। কাজেই বু কাল হুইন্ডে এই 
'অসুল্য গ্রন্থখান অতিমাজর ছল্স ভ হুইয়! রহিয়াছে। সঙ্গীত বিষয়ে এত বড় মুদ্রিত গ্রন্থ ভারতে 
কেন, জগতের অপর কোন ভাষায় আছে কি না, জানি না। বলীয়-সাছিত্য-পরিষদের পরষ 
হিতৈষী লালগোলার রাজা শ্রীযুক্ত রাও যোগীজ্নারায়ণ রায় বাহাছরের পুস্তকাগারে এই হল্লত 
গ্রন্থের এক থণ্ড ছিল । তিনি সেই খণ্ডটি বঙ্গীয-সাহিত্য-পরিষংকে উপহার দান করেন। 
ভাহারই আগ্রহে, তাহারই সম্পূর্ণ ব্যয়ে সাহ্ত্য-পরিষৎ এই গ্রন্থ ছাপাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। 
৭১৬ পৃষ্ঠার ইহার প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হ্ইয্নাছে। ইহ! ছাপাইতে রাজা বাহাছরের পাঁচ 
হাজার টাকার উপর বায় হুইয় গিয়াছে । এই গ্রন্থ নাগরী অক্ষরে ছাপান হুইয়াছে। ইহাতে 
সংস্কৃত, হিন্দী, গুজরাটী, মারহাটী, আরবী, ফারসী,তৈলঙগী, তামিল, বাঙ্গালা, উড়িয়া, ইংরেজী, 
পেগুয়ান ও রাজপুভানার নান। প্রদেশের ভাষার গান সংগ্রহ আছে। বদীয়-সাহিত্য-পরিষৎ 
ঘ্ধিও বাজাল! ভাব! ও সাহিত্যেকই অন্গশীপন করিয়া! থাকেন, তথাপি এই গ্রন্থের এবং সগগীত- 
শান্জের গৌরব বিবেচনায় এই গ্রন্থের প্রকাশ বলীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ধের অধিকার-বছতূতি হন 
লাই। আঁথকস্ধ এহ গ্রন্থে [বস্তর প্রাচীন নুগ্তপ্রায় বাদাল। গান সন্কলিত আছে) এই গ্রন্থ- 
প্রকাশে অন্ততঃ সেই বাঙ্গাণ! গানগুলিও রক্ষ। পাইল। ভারতবর্ষের সর্ব এই গ্রন্থের প্রচার 
'হওয়। আবন্তক। এই জন্ত দাহিত্য-পরিষদের প্রচ্লত প্রথ। ত্যাগ করিয়! এই গ্রন্থ দেবনাগর 
অক্ষরেছ মুদ্রিত হইল। আদর্শ পুগ্তকে নান। প্রাচীন সঙ্গীতশান্ত্র হইতে যে সমস্ত সংস্কৃত 
প্লেক উদ্ধৃত হুহয়াছে, বলিতে ক, তাহার একটি স্লোকও বিশুদ্ধরূপে ছাপা হয় নাই। এ জন 
সে সকল গ্লোকের পাঠ ঠিক কারবার নিমিত্ত খুস্রিত ও অমুদ্রিত নান! লঙ্গীতশাঙ্থ আমাকেও 
লংগ্রহ, কারতে হুহয়াছ্ে এবং অধিকাংশ গানের পদাবলী ঠিক করিবার নিমিত্ত বছ অভিজ্ঞ 
ব্/ক্তর সাহাব্য লইতে হুইয়াছে। 'যে বদাপ্ত রাজ! বাহাহুরের় দয়ায় এই বিপুলারতন সুহ্্ভ 
সঙ্গাত-গ্রন্থ পুনঃ প্রকাশ হইল, তিনি এই গ্রন্থের 'সদস্ত স্বত্ব সাহিত/-পরিষখকেই দ্বান 
'কারদ়্াছেন। 'লমগ্রা গ্রন্থ ছাপাহভে নাজ। বাহাছরের প্রা. দশ হাজার ' টাক বার পড়িবে। 
লেন থে যহাগ্ভবের কপার সাহিত্য-পরিষৎ স্থায়ী খন-ভাগারে তের হাজার টাকা জান 
পাইয়াছেন, আল আবার ভাহারই রুপার এত বড় বিরাট গ্রন্থ-নবত্ব সাহিত্য-প্রিবৎ শ্রাণ্ড হই- 
লন । ইহা হহতে বুঝা বাইতেছে যে, সাহিজ্য-পারযদের প্রতি বরান্ত ভাজ! বাহাহরের ক্ষেছ 
কেনন শন্ীজন এবং ক্ষগুটা গতার়। আজ জেই' অন্ত লাহিত্য-পরিহদের : পঞ্চ হইকে: রাজ! 
স্বাহাহরকে "আন্থায়ক হজ! আঁমাইতেছি 1”: 
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প্রযুক্ত রাদেন্রছুদায় বিবেধী মহাশয় বলিলেন,--এই গ্রন্থে বাঙ্গালী গানের 'অংখ 
পূর্বকাঁলে শ্বতন্তর ছাপা হইয়াছিল। ব্দামাদের বর্তমান সভাপতি মহাশগ সাত জাট বংসর পূর্বে 
তাহার এক খণ্ড সাহিত্য-পরিষদে উপহার দেন । তাহার পর রাজ! বাহাহুর সমগ্র গ্রন্থথানি 
সাহ্ত্য-পরিষৎংকে দেন। তিনি সঙ্গীতপ্রিয় ব্যক্তি। সাহিত্য-পরিষৎ হইতে এই গ্রন্থখানি 
পুনরায় প্রকাশ করিবার জন্ত তিনি আমাকে অনুরোধ করেন। এত বড় গ্রস্থখানি পুনক্ায 
প্রকাশ করিবার জন্ত তিনি আমাকে জন্গুরোধ করেন। এত বড় গ্রন্থ ছাপিতে ১১।১২ হাঁজার 
টাকা খরচ পড়িবে বলিয়া রাজ! বাহাছরের তায় পরমঞিতৈষীর অনুরোধও সাহিত্য-পরিষৎ 
অর্থাভাবে এত দিন রক্ষ! করিতে পারেন মাই । স্থুবিবেচক রাজ বাছাছূর সে জন্ত বিরক্ধ না 
হইয়া বরং সন্ধপটচিতে-আগ্রহ সহকারে কিছু দিন পরে আমাকে জানান, "আমিই উ্থার সমস্ত 
বায় দিব, আপনি ছাপার বন্দোবস্ত করুন।* নাগরী অক্ষয়ে ছাপা হইবে বলিয়া! আমি স্বতন্ত 
ভাবে নগেন্জ বাবুর সহিত উহার ছাপার বন্দোবস্ত করিয়! দিয়াছিলাম। কিন্তু সাহিত্য-পরিষদের 
প্রতি রাজ! বাছাছরের দেহ এতই অধিক যে, পুস্তক ছাপা প্রায় শেষ হইলে একবার মান 
প্রীর্ঘনা করিতেই রাজ! বাহাহুর এই গ্রন্থের সমস্ত স্বত্ব সাহিত্য-পরিষংকে দান করিয়াছেন । 
এই দানের ফল হইয়াছে এই, যদি ভাগ্যবলে এই পুস্তকের সহজ খণ্ড সাহিত্য-পরিষৎ বিক্রয় 
করিতে পারেন, তবে একেবারে ত্রিশ সহ টাক1 পাইতে পারিবেন। ক্বাজ1 বাছাছুরের ইচ্ছা 
যে, এই গ্রন্থের বিক্র্নলন্ধ অর্থে সাহিত্য-পরিষং ভবিষ্যতেও সঙ্গীতশাস্ের গ্রন্থ প্রকাশ 
করিবেন এবং সে সকল গ্রন্থের হ্বত্বও সাহিত্য-পরিষদেরই থাকিবে। রাজ! বাহাহুনের 
এই মহৎ দানের জন্ত নগেন্দ্র বাবু যে ধন্তবাদ প্রস্তাব করিতেছেন, আমি তাহার লর্বাত্তঃকরণে 
সমর্থন করিতেছি। 

সভাপতি মহাশয় বলিজেন,__এক সময় গ্রস্থখামি ফিরূপ ছল্লত হইয়াছিল, তাহার একটা 
ঘটনা! এই সময় বলিলে বোধ হয়, অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ভাঃ শ্রিয়ারসন এই গ্রন্থখানির 
পরিচয় পাইয়া, ইহ! দেখিবার অন্ত বড়ই আগ্রহ প্রকাশ করেন। মেটকাফ হলে ইহার এক খণ্ড 
ছিল। তিনি জানিতে পারিয়া শুধু বহিখানি দেখিবার জন্তই মেট্কাক, হলের দেস্বর হন এবং 
বহিখানি জানিক়! তাহায় বিবরণ লিখিবার ভার বেল গভর্ষেণ্টের হিন্দী অনুবাদক 
দোহনলালের উপর অর্পণ করেন। কার্ধ্যগতিকে রায় সোহনলাল পাঁচ বৎসরের মধ্যে মে 
কার্য শেষ করিতে পায়েন নাই । ভা শ্রিয়ারসন, কেবল বহিখানির জন্ত এই পাঁচ বৎসর 
কাল ফেট্ফাফ, হলে চাদ! দিয়াছিলেন। অবশেষে ডাঃ শ্রিক্ারসনের অনুক্বোধে আমি মাথে 
পড়িয়। কাজ শেষ করিয়! দিয়াছিলাম এবং তিনিও অনর্থক চাদ! দিবার দ্বায়: হইতে অব্যাহতি 
পাইয়াছিলেন | সেই সময় এসিয়াটিক সোসাইটার পুধি কিনিতে গিয়। এক স্থানে জানি ইছার 
বাঙ্গাল! গানের অংশ. চারিখানি পাইয়াছিলাম। তাহারই একখানি সাহ্তা-পরিবদের- জন্ত 
রাছেজ বাবুকে মিরাছিলাম। বে সময় রাজাসার রাধাকান্ত দেব শবাধকা্রদ লঘষলন করেন, 
লেই সময়ে “করক্রম" নাম দিয়! গরসথ স্কলমের একটা '€খযাল. গড়ি গিরাসছিল। .. এই রাগ” 
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কলুরুষের পরসথকার়ও সেই যুগেরই লোৌক। ইসি সমস্ত ভারতের রাজা-রাজড়ার বাড়ী বা 
“গিয়া টাকা সংগ্রহ করিয়া! এই গ্রন্থধানি ছাঁপান। গ্রস্থশেষে সেই সফল রাজার নাম ছাঁপান 
আছে। শকক্ল্পক্রম আর দ্বাগকল্পক্রঘের কথা আপনারা গুনিয়াছেন। এ সময়ে নেপালের 
রাজ। রাজেজ্রবিক্রম আর একখানি কল্পক্রদ সংগ্রহ করেন, সেখানি তন্ত্রকর্পক্রম। রাজা: 
স্নাজেন্্রবিক্রম নান! কারণে নেপাল ছাড়িয়! কিছু দিনের জ্ত ইতয়াজ-রাজত্বে আসিয়! পড়িয়া- 
ছিলেন। নেপালের নিয়ম, রাজ! বদি ফোন কারণে শ্বরাজ্য ত্যাগ করিয়া বান, ডাহা! হইলে 
ভীহাকে রাজ্যচ্যুত হইতে হয়। রাজেজবিক্রম হুৃতরাঁং রাজাচঢাত হন। তাঁহার পুত্র স্ুরেন- 
বিরূমকে রাজ] কর! হয়। কিছু দিন পরে তিনি দেশে ফিরিয়! গেলে, আর কোন কর্ণ নী! 
থাকার সাহিত্য-সেবায় নিষুক্ত হছন। তিনি বহুবিধ তন্ত্র সংগ্রহ করিয়! তন্্রকল্পক্রম সম্কলন 
ফরিতে থাফেন। ১৪৯৯ চৌদ্দ শত পাত! লেখা হইলে তাহার দেহাস্ত হয়। এই তন্ত্রকরক্রম 
আজিও ছাপা হয় নাই। উহার মধ্যে তিনি একটি বড় ভাল কাজ করিয়! গিয়াছেন। তৃষিকায় 
ত্ববংশের পরিচয় দিয়া প্রায় পঞ্চাশ পাতায় আপনাদের একটু ছোট ইতিহাস লিখিয়! থিষ়্াছেন। 
তীহারা জাতিতে চৌহান রাজপুত। ১৫৩৯ খুষ্টাকে তাহাদের আদিপুরুষ নেপালে গিয়া 
লামান্ত একটু ভূমি দখল করিয়া বলেন। পরে ক্রমশঃ বর্তমান নেপাল-রাজ্যের প্রতিষ্ঠা 
করেন। যাহা হউক, এই রাগকল্পভ্রমের সঙ্গে অনেক সাহিত্য-সন্বন্ধ জড়িত। সাহিত্যি- 
.পরিষৎকে এমন একখানি গ্রন্থের স্বত্বাধিকার দান করিয়! রাজা বাহাছুর ইহাকে বড়ই গৌর- 
বান্দিত করিয়াছেন। ? 

অতঃপর শ্রীযুক্ত নগেন্জনাথ বন্ধু মহাশয় শ্রীবুক্ত পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ মহাশয়ের দশা- 
তায তাম্রফলক সম্বন্ধে প্রবন্ধের সারাংশ বিজ্ঞাপন করেন ।* 

অতঃপর সভাপতি মহাশয় তীহাঁর সংগৃহীত বৈদিক যজ্ধের উপকরণার্দি প্রদর্শন করিতে 
উঠিয়া বলিলেন,_কালীতে এক সষয়ে আমার সহিত বালমুকুন্দ মালবী নাদে বৈদ্দিক কর্া- 
ফাণ্তী এক ত্রাঙ্ষণের আলাপ হয়। ইনি শ্রোত কর্মকাণ্ডে বিশেষ পটু ছিলেন। মালবীরা 
সানী হুর্গাবতীর সময় হইতে লেখা-পড়ার চর্চা করিয়া সমাজে বেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া 
আসিতেছেন। বালসুকুন্দ মালবী বৈদিক ব্যাপারে পৌরোহিত্য করিতেন এবং যজ্ঞাদিতে 
কোন না ফোন খস্থিকের পদে ব্রতী হইতেন । এইরূপে কাজ-কর্মণ করিতে করিতে তাহার 
ধারণ! হয়, এখন তহার! বাহ! করিতেছেন, তাহ! যেন প্রাচীন পদ্ধতি-সিদ্ধ নয়। ইহার পর 
হইতে তিনি হৈদিক জিন্বা-কাখ্ের পদ্ধতি পুথি সংগ্রহ, করিতে আরস্ভ করেন এবং সেই 
মফল পথিক সাহায্যে ভিনি ফোন ফোন বিষয়ের সংস্কার করিডেও সমর্থ হইয্াছিলেন। 
কোন কোন রজের নিরয এই, বজ্ঞান্তে বজীয় পারগুলি খন্ধিকের! পাইয়া থাকেন। তিনি 
অনেক হেই তী-হইরাছিলেন ) কাজেই তাহা ঘরে করেক প্রস্থ বীর পাঁজ জবিয়াছিল। 
জি বব এব ভা নারে বাজ ফরেন নানি পি যা কোক 
7 * - নধর আব পবিকাধি ২২শ ভাত, গা মধ্যার ররকাণিত হইয়াছে? ই 3 
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শ্বতগ্র না আছে. প্রত্যেক টির গ্বতস্ত্র কার্ধয আছে। কোনটি বা এক. হন্যে, কোনটি বা 
অন্ত যজ্ঞে ব্যহত হয়। বালমুকুন্দ ইছাদের কতকগুলিতে নাম লিখিয়!' দিয়াছিলেন। 
জামি এইগুলি আজ সাহিত্য,পরিষদে দেখাইব জানিয়! রামেন্ত্বাবু একবার এগুলি দেখিতে 
চাছেন। তিনি জিবেদী, আজ কাল তিনি বেদ লইয় বড়ই নাড়াচাড়া করিতেছেন । বিশেষতঃ 
বযজ্ঞকাণ্ডই তাহার ভাঁল করিয়া দেখা শুন হইয়াছে। তিনি এগুলি দেখিয়াই বালমুফুন্দের 
দেওয়া! নামের অনেক ভূল ধরিলেন। বগিলেন,শাস্ত্রের বর্ণনার সহিত এ নামের এ পানর 
মিলে না। তাহার পর তিনি তাহার পাঁজিপুথি লইয়া পাত্রগুলির পরিচয় নির্ণর করিয়া 
লইয়াছেন। ম্ুৃতরাং আম! অপেক্ষ! তিনি আপনাদিগকে ভালই বুধাইয়! দিবেন। 

অতঃপর শ্রীযুক্ত রামেস্্রন্ন্দর ব্রিবেদী মহাশয় বৈদিক হ্ভীয় উপাদালগুলির ব্যবহার 
বিশদভাবে বুঝাইয়া দেন। 

শ্রীধুক রাঁমেন্্রন্ন্দর ব্রিবেদী মহাশয় বদ্তপাত্রগুপির নাম ও ব্যবহার ব্যাখা! করিয়া দিলে 
পর সভাপতি শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন,_ব্রিবেদী মহাশয় ভ্রিবেদী হইলেও আজ চতুর্বেদের ও 
কিছু কিছু পরিচয় দিয়াছেন। তবে তিনি প্রকৃত প্রস্তাবেই ভ্রিবেদী ) কারণ, সামবেদীদের এ 
সকলের গ্রয়োজন হয় ন। গানে গানে তাঁহাদের সব শেষ হয়। বাঙ্গালীরা সমগ্ত বেদ 
মুখস্থ করিত না । ক্রিয়াকাণ্ডের ভন্ত তাহাদের যতটা প্রয়োন হইত, ততটুকু পড়িত, 
ততটুকু মুখস্থ করিত এবং ততটুকুর অর্থ জানিয় পড়িত। বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের দ্বিবেদী, ত্রিবেদী ও 
চতুর্বেদী উপাধি নাই) কিন্ত যিনি যে বজ্ঞ করিতেন, তদনুসারে তাহার প্রসিদ্ধি হইত। 
চট্টোপাধ্যা্-বংশে গজানন্দ নামে এক বাক্তির অবসথী উপাধি ছিল। মহারাঁজ কষ্চন্দ্রের 
বাজপেরী উপাধি ছিল। এখনকার কালেও কয়েকটি বৈদিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান হুইয়া গিয়াছে। 
দক্ষিণে এখনও সাপ্নিক ত্রাক্গণ আছেন। ভিঙ্গার রাগ উদয়প্রতাপ একবার যজ্ঞ করিবার 
জন্ত কাশীতে পুরোহিত সংগ্রহের জন্ত লোক পাঠান। তিনি বলিয়াছিলেন, আমি বাহাকে যে 
কাজের ভার দিব, তাহাকে সেই কাজ করাইতে হুইবে। ধীহার যেটুকু মুখস্থ আছে, তিনি 
সেইটুকু পারিবেন, আর কিছু পারিবেন না, এমন লে।ককে ঞ্চামার প্রয়োজন নাই। এক্সপ লোক 
উত্তর-ভারতে নাই, মহারাষ্ট্রে পাওয়া! গেলনা ; অ্রিবাস্কুরেই পাওয়! গেল এবং তীহাদের দ্বারা! 
তাহার ইচ্ছামত কাধ্যও হইল। শ্রীরঞগমে এখনও অগ্রহার আছে অর্থাৎ সেই গ্রামে সারিক 
্রাঙ্মণ ভিন্ন অন্ত কোন জাতি ব! অন্ত কোন ব্রাক্ষণ বাদ করিতে পারে না। কেবল গ্রামের 
এক প্রান্তে এক ঘর নাপিত ও আর এক প্রান্তে এক ঘর ধোপ! আছে। বাঞগগাল দেশে 
প্রায় হাজার বৎসর বেদের চ্চা কোপ হুইয়াছে। - কাশীতে প্রা লোপ হইয়া আসিয়াছে। 
সওয়াই জয়সিংহ ১৭০৩ খষ্টান্বে অশ্বমেধের অগষ্ঠান করিয়াছেন। রাজা রাজেন্দ্র বর্খনের 
অন্ত যে পদ্ধতি হইয়াছিল, সেই পন্ধতি লইয়া! এই যজ্ঞ অনুষ্ঠান হয়, কেবল অশ্ব মোচনের বেল! 
মীদাংসা! হইল, "্বমগ্ুলের মধ্যে অশ্ব দ্বুয্িবে। এখনও ছুই চারটি পদ্ধতি পাওয়! যার়। 
রাজ্যাতিষেকের মধ্যে যে পরন্্র অভিষেক আছে, তাহার পদ্ধতি আমার নিকটেই আছে। যাহা 
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হউক, রামেন্্ বাবুর কৃপায় এই বজ্ঞপাত্রগুলির কিছু কিছু পরিচয় আমর! পাইলাম। এই 
বিষয়ে তাহার গ্রবল উৎসাহ । . অতিমাত্র হূর্বল হইয়াও আজ তিনি এই যত্তপাত্রের বাখা! 
করিবার অন্ত যেয়প উৎসাহ ও আগ্রহ দেখাইলেন, তাহার ফলে, তাহার কোন অনিষ্ট না 
হইলেই আমরা! সুখী হইব। 

জতঃপর সভাপতি মহাশয়কে বথারীতি ধন্তবাদ জানাইয়! সভা-ভঙ্গ হইল । 


জ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী জ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী 
সহকারী সম্পাদক। সভাপতি । 


বাঙ্গালার গভর্ণর শ্রীযুক্ত লর্ড কারমাইকেল মহোদয়ের 
বঙ্গীয়-দাহিত্য-পরিষত-পরিদর্শন-বিবরণ 


গত ১৯শে মাঘ (১৩২১) শুক্রবার অপরাহ্‌ ৪॥* টার সময় বাঙ্গালার গভর্ণর গ্যুক্ত 
লর্ড কারমাইকেল মহোদয় বঙীয়-সাহিত্য-পরিষৎ দেখিতে আপিয়াছিলেন। তাহার আমিবার 
পূর্বেই মাননীয় পি, সি, লায়ন, মাননীয় মিঃ এফ জে, মোনাহান (প্রেসিডেন্সী বিভাগের 
কমিশনার ), সার গুরুদাস বন্দেযাপাধ্যায়, মিঃ সোয়ান (আলিপুরের ম্যাজিষ্রেট), ডাঃ প্রসুল্নচন্্র 
রায়, শ্রীযুক্ত সত্যেন্্রনাথ ঠাকুর, সার রাজেক্দরনাথ মুখোপাধ্যায়, মাননীয় রাঁজ। গ্রীধুক্ত ঘধীকেশ 
লা, মাননীয় রায় শ্রীযুক্ত রাধাচরণ পাঁল বাহাছুর, রাঁজ। শ্রীযুক্ত গোপাপলাল রায় (তাজহাট), 
মাননীয় শ্রীযুক্ত সুরেন্ত্রনাথ রায়, রাজ! দামোদরদাপ বর্ন বাহার, রায় শ্রীযুক্ত চুনিলাল বন্থ 
বাহাছুর, রায় শ্রীযুক্ধ রসময় মি বাহাছুর, রায় শ্রীযুক্ত বৈকুনাথ বন্থ বাহাছর, রায় শ্রীযুক্ত 
বঙচিমচন্ত্র মিত্র বাহাছ্র, মিঃ ফিরণচ্জে দে আই মি এস্‌, শ্রীযুক্ত সমরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত 
প্রসুল্লনাথ ঠাকুর, প্রযুক্ত প্রমথনাধ”রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত গোপাঁলদাস চৌধুরী ( সেরপুর ), 
শীযুক্ত বিহারীলাল সরকার, শ্রীযুক্ত ফেমেন্্নাথ সেন, শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদদ মুখোপাধ্যায়, 
জীযুক্ত ছুরেশচজ্র সমাজপতি, শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ খায়, শ্রীযুক্ত শচীন্্রনাথ মুখোপাধ্যায়, 
ভ্ীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যা়, শ্রীযুক্ত রমেশচন্্ মভুমদার, শ্রীযুক্ত হুরেজনাথ কুমার, 
পুত পূর্ণচঞ্জ ঘোষ, প্রযুক্ত চারুচন্ত্র বঙ্গ প্রভৃতি গণ্যমান্ত সন্ত্রস্ত ব্যক্তি এবং মহামহো- 
পাধ্যার প্রযুক্ত হয় প্রসাদ শাস্ত্রী (সভাপতি ), মাননীয় ভাঃ বেবপ্রসাদ সর্ধাধিকারী ও কুমার 
শরৎকুমার রার, (সহকারী সভাপতি ), গ্ঘুক্ত রার বতীক্ররনাঁথ চৌধুরী (সম্পাদক ), 
শ্রীযুক্ত ব্যোষকেশ মু্তক্কী, ভবুক্ত হেমচজ্র দাশ ওপ্, শ্রীতু্ত মৃণালকান্তি ঘোষ, প্রীযুকত 
থর্সানারারণ লেন শাস্ত্রী ও ্রীযুক্ত রবীজনারা়ণ ঘোষ ( সহকারী লম্পাহকগণ ),.শ্রীযুক 


কা্য-বিবরণী ৭৯ 


রামেন্্ছদার ভ্রিবেদী, ভীযুজ হীরেন্রনাথ দত, মহামহোপাধ্যায় ভাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচজ্জ 
বিস্তাতৃষণ, শ্রীযুক্ত অতুলকুষণ গোম্বামী, শ্রীযুক্ত চণ্তীচরণ বন্দোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ 
ঘোষ বিভাভৃষণ, শ্রীযুক্ত বানীনাথ নন্দী, শ্রীযুক্ত হেমেম্ত্রপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীযুক খগেন্্রনাথ মিঅ, 
জীযুক্ত চারুচন্জ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্রন পণ্ডিত, শ্রীযুক্ত খগেন্ত্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, 
শ্রীযুক্ত শচীন্্র প্রসাদ বন ও শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্্রলাথ ঘোষ প্রভৃতি সাহিত্য-পরিষদের কা ধ্্য-নির্ববাহক- 
সমিতির সদন্ত ও কর্পচারিগণ আসি! উপস্থিত হইক্লাছিলেন। এতস্তিরন মাননীয় হাইকোর্টের 
প্রধান বিচারপতি সার্‌ লরেন্স জেঙ্কিত্স, মাননীয় মিঃ কামিং ( চীফ সেক্রেটারী ), মাননীয় 
শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্তী, লালগোঁলার রাজ! বাহাছুর, ডাঃ বনওয়ারীলাল চৌধুরী, ডাঃ 
হরিধন দত্ত গ্রভৃতি মান্তগণা কয়েক ব্যক্তি বিশেষ কারণে আমিতে না! পারিয়৷ ছঃখ প্রকাশ 
করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন। 

বথালময়ে লর্ড কারমাইকেল মিঃ গুরলে ও একজন এডিকঙ্গকে সঙ্গে লইয়! মোটরে 
করিয়। আসিয়। উপস্থিত হুইলেন। এই উপলক্ষে সাহিত্য-পরিষ্ঞন্দির নূতন মেরামত - 
করিয়া ফুল-পাতাঁ, কলাগাছ আর পুর্ণঘট দিয়া সাজান হুইরাছিল, নহুবৎ বনিরাছিল। 
লাট সাহেবের গাড়ী দেখা যাইবামাজ নহবৎ বাজিয়! উঠিল। তাহার পর লাট লাহেৰ রজার 
নামিবামাত্র ছুই দিক্‌ হইতে শঙ্ঘধবনি করিয়া! মঙ্গলাচরণ কর! হয়। দরজায় সভাপতি 
শাস্ত্রী মহাশর, সৃহকারী সভাপতি 'দেবপ্রসাদ বাবু ও কুমার শরৎকুমার, সার্‌ গুরুদান 
বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূতপূর্বব সভাপতি শ্রীযুক্ত সত্যেন্রনাথ ঠাকুর, ভূতপূর্বব সহকারী সভাপতি 
ডাঃ গ্রসুক্লচন্ত্র রায়, মাননীয় রাজা হৃযীকেশ 'লাহা, সার্‌ রাজেন্্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত 
রামেন্্নুন্দর ত্রিবেদী, শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী ( সম্পাদক ) এবং শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ 
মুস্তকী সহকারী সম্পাদক লাট সাহেবকে অভ্যর্থন। করিয়া সমাদরে মন্দিরে লইর! আসিলেন। 
দরজার মধ্যে দরদালানে কাধ্য-নির্বাহুক-সনিতির অন্তান্ত সভ্য অনেকেই দীড়াইয়! ছিলেন। 
শাস্ত্রী মহাশয় তাহাদিগকে লাট সাহেবের নিকট সংক্ষেপে পরিচয় করাইয়া! দ্িলেন। তাহার 
পর লকলে নি্ভলে সাহিত্য-পরিষদের ন্থবৃহৎ ও কোতৃহলোদীপক পুস্তকালয় দেখিতে 
প্রবৃত্ত হইলেন। 

মধ্যস্থলে ২৪ ফুট লম্ব! দীর্ঘ টেবিলের উপর সাহিত্য-পরিষদের সবস্ব-সঞ্চিত গ্রাচীন কালের 
ছাপ! বহু হশ্পাপ্য গ্রন্থ সাজান ছিল ।* পরিষদের গ্রস্থাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্র চট্োপাধ্যাক্ন 
এম্‌ এ, শ্রীযুক অমুল্যচর়ণ ঘোষ বিস্ভাভূষপ ও শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তকী এই সকল হুল 
্ন্থ দেখাইয়! তাহাদের পরিচয় দিতে লাগগিলেন। লাট সাহেব, মিঃ গুরলে, মাননীয় লায়ন 
প্রভৃতি বাঙ্গাল! অক্ষরে প্রথম ছাপ! বহি “হ্থালহেডের” গ্রামার, প্রথম সাহিত্য গ্রন্থ "বন্ধিশ- 
সিংহাসন, প্রথম সংবাদপছ্ "সমাচারদর্পপের” প্রথম সংখ্যা, প্রথম মালিক প্র “দিগদর্শন*, 
প্রথম আইন-পুস্তক পআদালত-তিমিরনাশক”, প্রথম অভিধান “মিলার সাহেবের 'বাক্যকো* 
(8০5০7 ), প্রথম বা্গালা শিক্ষাগ্রন্থ “ফখোপকঞন” (0০1000195 ), প্রথব পঞ্জ 


৮5 বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদৈয় 
গ্রহ “কতিবাসের রাদারণ” ইত্যাদি বছ গ্রন্থ দেখিয়া সন্তোষ ও বিশ্ব গ্রীকাশ করিলেন। 
তাহার পর বিভাসাগর-পুস্তকালয়ের বহুসুল্য সুন্দর বাধান পুস্তকগুলি এবং 'পুস্তঝালয়ের 
অন্তান্ত সমণ্ত পুস্তক পরিদর্শন করিয়। সস্তোষ প্রকাশ করিলেন। 

ভাহারপর সকলে দ্বিুলে সভাগৃছে উপস্থিত হইলেন । এখানে প্রাচীরের কোলে 
কোলে সাহ্ত্য-পারযদের চিত্রশাণার বছাবিধ গ্রাণীন দ্রব্য টেবিলের উপর সাজান ছিল। 
সভাবেদীর উপর সাহ্ত্য-পরিধদের সাঁঞ্ত পুথর রাশি সাজান হইক্সাছিল। প্রস্তর ও 
পিত্তলের নান।বিধ গ্রাচীন প্রতিম।, প্রাচীন ইইক-শিল্প, প্রাচীন রগ্তশকর! খেলিবার তাস, 
বৈধিক বড্ের কা্-পাত্রাদি, বাঙ্গাল! সাহিত্যের প্রধান প্রধান লেখফগণের হ্স্তাক্ষর এবং 
ব্যবহৃত দ্রব্য।দি, প্রাচীন তামা, রূপা, সোন!, সীস! ও পিস্তলের মুদ্রা, গ্রাচীন ছবি, প্রাচীন 
রসায়ন-বস্ত্রের ছবি এবং কতকগুলি পুরাতন তাম্রলেখ ও শিলালেখ সাজাইয়৷ রাখা 
হুইয়াছিল। পরিষদের চিত্রশানাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্তু প্রাচ্যবিস্তামছার্ণব মহাশয় 
অনিবার্ধ্য কারণে উপস্থিত হইতে পারেন নাই বণিয়া, ভৃতপূর্ব চিত্রশালাধ্যকষ শ্রীযুক্ত রাখালদান 
বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রবান্ত্রনারায়ণ ঘোষ, শ্রীযুক্ত রমেশচন্্র মদ্ুমদার, শ্রীযুক্ত রামের 
ত্রিবেদী, শুধুক্ত সুরেন্্রনাথ কুমার, শ্রীযুক্ত বসম্তরঞ্জন রার বিদ্্প্লভ, ্রযুক ব্যোমকেশ 
মুস্তফা, মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সশাশচন্ত্র বিস্তাভূষণ এবং মহামহোপাধ্যার যুক্ত 
হুরগ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় লাট সাহেব ও অন্তান্ত অভ্যাগতগণকে এই সকল দ্রব্যাদি দেখাইয়া 
ভাহাদের পরিচয়াদ ব্যাধ্য। কারয়। দিয়াছিলেন। ও 

তাহার পর লাট সাহেব পরিষদের পুথশালার প্রবেশ করিয়া সেখানে তিন সহশ্রাধিক 
সংগৃহীত পু্থ পরিদর্শন করিলেন। 

অতঃপর লাট সাহেব ও অন্তান্ত ব্/ক্তিবর্গ সভার আসিয়া আমন গ্রহণ করিলে, সভাপতি 
মহাশয় সাহিত্য-পরিষদের মুদ্রিত এক প্র সাহিত্য-পরিষদ্গ্রস্থাবলী ও এক প্রস্থ সাহিত্য" 
পরিষৎ-পত্রিক। লাট সাহেবকে উপহার দিলেন। এই পুস্তকগুণি একটি কান্ঠের সুন্দয় আধারে 
সাজাহ্‌য়। উত্তমরূপে বাধাইর। দে 5য় হুহয়াছল। বছবাজারের পীতান্বর সরকার কোম্পানী এই 
হঙ্মর কাষ্টাধারটি এস্তত করিয়৷ দিয়া প্রশংসাভাঞন হুইয়াছেন। এই আধারটির মাথার 
একখানি রূপার পাতে “বগ-সাহিত্যের অক্কাত্রম বন্ধু, লোকা প্র, বঙ্গষগুলেশ্বর মহামহিমাত্বিত 
লঙ্ কারমাইকেল মছোদয়কে বলীর়-দাহৃত্য-পরিষদের শ্রন্ধাপুর্ণ উপহার” এই কথা খুদিয! 
লাগাইয়। যেওয়। হইর়াছিল। এই রূপার গাতখানিও শিল্পের একটি নুতন নিদর্শন। ইহার 
অক্ষরগাল গভীর কারয। খুদিয়া ঘেওয়! নহে বা রূপার পাতখানি চাচির! অক্ষরগুলি উচু 
কাঁদিয়া কাটিধা। বাহির করা নহে ব ঢালাই করিয়া! গড়িগ! দেওয়া! নহে॥ কিন্ত নুতন এক 
প্রকার তক্ষণ-পিল্পের সাহায্যে অঞ্ষরগুল উচু করিনা প্রস্তুত কর! হুংয়াছে। ভবানীপুরের 
হত ঘোষ কোম্পানী এই নূতন শিল্পের গ্রথণ নিদর্শনন্বরূপ এই পাতথানি এই প্রথম গ্রস্তত 
করা হিযাহেন এবং লাহিত/-প্গিবংই এইযপ পাত এই এখব লাখারণ ক্ষার্ধযে ঘাবহাগ 
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করিলেন। পাঁতখানি দেখিতে অতি ছুন্দির হইয়াছিল, লোনাঁলী জমীর উপর চকচকে শান! 
অক্ষরগুলিয় বড়ই খোলতাই হইয়াছিল। 

তাহার পর সভাপতি মহাশয় লাট সাহেবকে মাল! পরাইয়া দিলেন। সমাগত ব্যদ্জি 
বর্গকে আতর গোলাপ দেওয়া হইল। ইতিপূর্বে সকলকেই এক একটি “বটন হোল+ 
নামক ফুলের গুচ্ছ দেওয়া হইগাছিল। অতঃপর বঙ্গবাণি-সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিহারীলাল 
সরকার মগাশয়ের রচিত একটি "আবাহন” কবিভ! শ্রীযুক্ত বোমকেশ সুস্তকী মহাশয় পাঠ 
করিলে সভাপতি মহাশয় বিহ্বারী বাবুকে লাট সাহেবের সহিত পরিচয় করাইয়! দিলেন। 
লাট লাহে শ্মিমুখে তাহাকে সমাদর কারলেন। তাহার পর শাস্ত্রী মহাশয় সমাগত সজ্জন- 
বর্ষকে কৃতজ্ঞতা জানাইয়! বলিলেন,-- 
হে মহানুতব রাজগণ এবং সমবেত ব্যক্তিবর্গ, আজ আপনার! যে অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়! 
এখানে আসির়াছেন এবং আসিয়া বঙগীয়-সাহিত্য-পরিষদের ছুই হাজার সদস্তকে তাহাদের 
ভাষা ও লাহিত্ের উন্নতি-সাধনের চেষ্টার যে উৎসাহ দান করিলেন, তজ্জন্ত আমি-তাহাদের 
পক্ষ হইতে আপনাদ্দিগকে কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। বঙ্গীর-সাহিত্য-পরিষদের বয়স ২* বৎসর 
মাত্র হুইর়াছে। এই অল্প সময়ের মধ্যে বাঙ্গাল! দেশের ধনিসম্প্রদায়ের বদান্ততাঁয়, বিশেষতঃ 
কাশীমবাজারের মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত মনীন্দ্রচন্্র নন্দী বাছাছুর ও লালগোলার রাজ! রাও 
্রীযু্ত যোগীজ্জনারায়ণ' রায় বাহাহ্রের-বিশেষ অন্মগ্রহে বঙ্গী-সাহিত্য-পরিষং কেবল যে ইহার 
গৌরবোচিত এই আশ্রযস্থান _-এই সুদৃন্ত অট্রালিকাটি নির্মাণ করিতে পারিয়াছে, তাহা নহে ঃ 
কাশীমবাজারের মাননীয় মহারাজ বাহার এই অট্রালিকার পার্থে আর এক খণ্ড জমি দান 
করিয়াছেন। সেই জমির উপর এই বাড়ীর মত আর একটি বাড়ী লীত্তই নির্মিত হইবে এবং 
সেই অট্টালিকা! এই অট্টালিকার সহিত একত্র সংলগ্ন গাকিবে। সেখানে আমাদের দেশের 
স্প্রলিদ্ধ মিঃ আর, সি দত্ত সি আই ই মহোদয়ের নামে তাহার স্ৃতিরক্ষার্থে চিত্রশাল!| স্থাপিত 
হুইবে। তিনি ইংরাজী ও বাঙ্গালায় সুলেখক ছিলেন, বিদ্বান ছিলেন, উৎকৃষ্ট উপন্তাস- 
লেখক এবং দ্ছুকবি ছিলেন এবং রাজ্যশাসনে ও পরিচালনে তাহার উৎকৃষ্ট ক্ষদতা ছিল। 
তিনি এই বঙ্গীক়-সাহিত্য-পরিষদের প্রথম সতাপতি ছিলেন এবং তিনিই ইহাকে জীবন-পথে 
প্রথম অগ্রসর করিয়া! দির গিয়াছেন। সাহিত্য পরিষদে যে কেবল বহুসংখ্যক বাঙ্গালা 
পুস্তক ও পুথি সঞ্চিত হুইয়াছ্ছে, তা! নহে, এখানে বল-সাহিত্যের স্থপ্রপিদ্ধ ব্যক্িগণের 
, জানারপ স্থাতি-নিষর্শন সংগৃহীত ও সঞ্চিত হইরাছে। আপনার! দেখিয়াছেন যে, গত এক 
শত বৎলর়ের মধ্যে রাজ! প্লামযোহন রায় হইতে চন্্রনাথ বহু -পধ্যন্ত যে সকণ বাঙ্গালী 
তাহাদের" মাতৃভাষার ও সাহিত্যের উন্নতির জন্ত অপরিষেয় পরিশ্রম করিয়! গিগাছেন, 
তাহাদের বছ জনের ছবি ইহার গ্রাচীরে গ্রাচীরে ল্িত রহিয়াছে। যঙ্গেখর এবং আপনার! 
সকলে দেখিয়া! গুনিয়া! বুঝিতে পারিয়াছেন যে, পরিষৎ-ননিরে স্থানাভাবের জভ বড়ই 
অন্থহিধ! হইতেছে । কিন্তু নুতন বাড়ীতে বখন চিত্রশাল! এবং ছবিগুলি স্থানাব্রিত হইবে, 


৮ বর্গীয়-াহিত্য-পরিষদের 


তখন পুতক এবং পুথি জর এ বাড়ীর চতুর্দিকে আলমারী রাখিবায় স্থান হইলে, এই কট 
দুর হইতে পারিবে। পরিষদের কার্ধ্ে পরিশ্রম করিতে, সাহিত্য এবং ইতিহাসের গবেষণার 
আমাদের দেশের যুবকগণের উৎসাহের অভাব নাই এবং আমাদের দেশের রাজা, জমিদার 
এবং ধনিসম্প্রদায়েরও ব্দান্$তার অভাব নাই। বঙ্গেশ্বর, আপনার গুগগ্রাহী রাজপুরুষের! 
সংগ্রতি বঙগীর-সাহিত্য-পরিষদে প্রাচীন এবং প্রয়োজনীয় বাঙ্গাল! পুস্তক প্রকাশের জন্ত 
বার্ষিক বৃত্তি বন্দোবস্ত করিয়। দিয়া ইহার প্রতি আপনার এবং তাহাদিগের নিজের বিশেষ 
অনুগ্রহ এবং সমাদর প্রদর্শন করিয়াছেন। আর আজ, বঙগেশ্বর, এখানে আপনার উপ- 
স্থিতিতে যে প্রচুর তৃপ্তি ও উৎসাহ লাভ হুইল, তাহার ফলে ভবিষ্যতে আরও সফল ফলিবে। 
আশা করি, সাহিত্য-পরিষৎ নৃঙন জমির দখল পাইলেই তাহাতে নূতন অট্টালিকার ভিত্তি 
স্থাপনের জন্ত আবার, বঙ্গেশ্বর, আপনাকে এখানে পদার্পণ করিবার ক্লেশ স্বীকার করিতে 
অন্থরোধ করিব। অবশেষে হে সজ্জনবর্গ, আপনার! আজ এখানে অনুগ্রহ্পূর্বক আসিয়া 
আমাদিগকে যেরূপ সম্মানিত ও উৎসাহিত করিলেন, তজ্জন্ত আপনাদিগকে ধন্তবাদ 
ফরিতেছি। 

ইহার পর লাট সাহেব অল্প কথায়, স্থুললিত ভাষায় বলীয়-সাহিত্য-পরিষদের সকল 
বিভাগের কাধ্যেই সম্পূর্ণ সস্তোষ প্রকাশ করিলেন। তাহার পর বিপুধ আননাধ্বনির মধ্যে 
লাট সাহেব সদলে বিদায় গ্রহণ করিলেন। 

সাহিত্য-পরিষদের গত ২* বৎসরের সংক্ষিপ্ত কার্ধ-বিবরণ ইংরাজীতে ছাপাইক়্! এই দিন 
অভ্যাগতবর্ঘকে দেওয়া হুইয়াছিল। চিত্রশালার যে সকল কৌতুহলজনক বন্ত এই দিন 
প্রদর্শিত হইয়াছিল, তাহাদের একটি ক্ষুদ্র পরিচয়-পুস্তিকাও এই দিন বিতরণ করা হয়। 
২* বৎসরের কার্যয-বিবরণের মধ্যে যেখানি লাট সাহেবকে দেওয়! হয়, তাহার মলাটখানি 
উতর মত্মলের মত চামড়ার বিবিধ রঙে ছাপাইয়া দেওয়া হুইয়াছিল। এইখানি স্ুপ্রসিদ্ধ 
চিওশিল্পী কে, বি, সেন ব্রাঙ্গান' বিনামূল্যে ছাপাইয়া দেওয়ায় পরিষদের কৃতজ্ঞতাভাজন 
হইয়াছেন । কাধ্য.বিবরণীর মলাটের উপর এবার পরিষৎ-মন্দিরের ছবি দেওয়া হইয়াছিল। 
_ লাট সাহেব এবং তাহার শাসন-পরিষদের প্রধান সমস্ত মাননীয় মিঃ লায়ন সাহিত্ত্য- 
পরিষদের পরিদর্শন-পুস্তকে সাহিত্য-পরিষৎ সম্বন্ধে যে অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন, তুহার মুল 
এবং অনুবাদ শেষে প্রকাশিত হইল। 


বঙগীম-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির রা ্ীরায় যী খল ধর 


২৪৬১ আপার সাকুণলার রোড, 
১লা ফাস্তন, ১৩২১। সম্পাদক । 


কার্ধ্য-বিষয়ণী . ৮৩ 
বঙ্গ-সাহিত্যের অকৃত্রিম বন্ধু, লোকপ্রিয়, বজগমগুলেশ্বর, 
মহামহিমান্থিত শ্রীযুক্ত লর্ড করমাইকেল 
মহোদয়ের 
বজীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সম্বন্ধে 
অভিমত 
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(অনুবাদ ) 


যে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বহু গ্রশংস1 আমি গুনিয়াছিলাম, সে দিন আহত হইয়া! সেই 
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ দেখিতে গিয়াছিলাম এবং দেখিয়া! বিশেষ সন্ধষ্ট হইয়া! আসিয়াছি। 
যাহ! দেখিয়া! আসিলাম, তাহাতে বুঝিলাম যে, যে প্রশংসা শুনিয়াছিলাম, তাহ প্রকৃত প্রত্তাবে 
উদ্ধার উপযোগী । উহার পুস্তকাগারটি চমৎকার এবং চিত্রশাণাটি অত্যন্ত কৌতৃহলোদ্বীপক। 
সাহিত্য-পরিষৎ যে সকল কাজ করিতেছে, আমার বিবেচনায় সে জন্ত তাহাকে সমাদর কর! 
কর্তব্য। ইহার সদসাগণ আমাকে যে সকল পুস্তক উপহার দিয়াছেন, দে সন্ত আমি কৃতজ্ঞতা 
জানাইতেছি এবং আমার ইচ্ছ! হইতেছে যে, ভবিষাতে আবার এই চিত্রশাল! দেখিতে যাইব 
এবং আজকার অপেক্ষা অধিকক্ষণ থুকিয়! সংগৃহীত দ্রব্যগুলি বিশেষ ভাবে দেখিয়া আলিব। 
বদি কখন আমি এই সাহিত্য-পরিষৎকে সাহাষ্য করিতে পারি, আমি সাননে গাহা বখাসাধ্য 
করিব; কারণ, আমার মনে হয়, এই সাহিত্য-পরিষৎ বাঙ্গাল! দেশকে উন্নত করিতেছে। 

(শ্বাঃ) কারমাইকেল, 


বাঙ্গালার গভর্থ্র, 
২র! ফেব্রুয়ারি, ১৯১৫ । 


৮৪ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 
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অনুবাদ 


বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দিরটি দেখিবার হ্যোগ পাইয়! আমি আনন্দিত হুইয়াছি। গণ্য- 
মান্ত বন্তিগণের বচন-প্রমাণে আমি জানিতে পারিলাম যে, এই সভার সাহিত্য-সংক্রান্ত কাঁজ- 
গুলি অতি উচ্চাঙ্গেরই হইতেছে এবং তাহারই বলে ইয়োরোপেও এই সভার স্ুষশ রটির়াছে। 
আজকালকার কালে বাঙ্গাল৷ ভাষ! ও বাঙ্গালা দেশের পক্ষে এ এইরূপ কাজের একটা বিশেষ 
উপকারিত৷ আছে। 
( শ্বাঃ) পি, মি, লায়ন। 
৫1২১৫ 


1বশেষ অধিবেশন 
গৃত নই ফাল্তন (১৩২১), ২১শে ফেক্রুদারী (১৯১৫ ), রবিবার অপরাহূ ৫1৯ টায় সময় 
বঙীর-সাহিতা-পরিষৎ মন্দিরে বঙ্গীয়-দাহ্িভা-পরিষদের চট্টগ্রাম-শাখার সঙাপতি নবীনচন্ত্র 
দাস এম্‌ এ, বি এল মহাশয়ের পরলোক-গমনে শোক প্রকাশের জন্ত বজীয়-সাহিত্য-পরিষদের 
একটি বিশেষ অধিবেন হইয়াছিল। 
মতাপতি শাস্ত্রী মহাশর় উপগ্িত না থাকার ল্রীমুক্ 'ললিতকুমার বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের 
প্রস্তাবে ও প্রীধুক স্তামলাল মল্লিক মহাশয়ের সমর্থনে - মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সত 
বিভ্ভাত্ষণ মহাশর সঙাপতি হুন। 
সভাপতি মহাশয় উঠিয়া! বলিলেন,-_আপনারা সকলেই জানেন, আজ ভারতের এক -জন 
বিশিষ্ট বাক্কির মৃত্যু হইয়াছে। মাননীয় গোপালকষ গোখলে পরলোকগত হইয়াছেন, 
তাহান নিমিত্ত আম নকল জারগার সকল প্রকার সভা“নমিতির কাধ্য বন্ধ হইয়াছে, আল, 
কুটাও বন্ধ হইয়া গিয়াছে। আমাদের সাহিত্য-পরিষদেরও কার্ধ্য বন্ধ কর! উচিত। কিন্ত একটি 


কার্ধয-বিবরদী ৮৫ 
কার্ধ্য আমাদিগকে করিতে ছইতেছে। জদামাদিগের উট্টগ্রাম-শাখার সভাপতি নবীনচন্্র দাস 
কবিগুণাকর বহাশরের মৃত্যু হুইয়াছে। তাঁহার জন্ত শোকপ্রফাশ করিবার নিমিত আজ 
আমাদের একটি বিশেষ অধিবেশন হইবার কথা । এই বিশেষ অধিবেশনের কার্য আমাদের 
সারিয়! ফেলিতে হুইবে। তীহার সহিত আমার বন্ধুতা ছিল, তিনি ভেপুটী ম্যাবিষ্রেট 
ছিলেন। তিনি যে তিন বৎসর কৃষ্ণনগরে ছিলেন, সেই সময়ে হার সহিত আমার আলাপ 
হয়। সাহিত্য আলোচনায় তাহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। আদালতের কাজের অবসরে 
তিনি সর্বদা সাহিত্য আলোচনা! করিতেন। তার কৃষ্ণনগরের বাসাটিই নাহিত্ায আলোচনার 
একটি কেন্জ্র হইয়া! উঠিয়াছিল। সংস্কৃত ও বাঙ্গালা, সকল সাহিত্যের আলোচনাই সেখানে 
হইত। এই সময়ে তিনি একট! শোক পাইয়াছিলেন ) সেই শোকে কৃষ্ণনগর ছাড়িয়া 
আসেন । কৃষ্ণনগরেই রঘুব'শের বাঙ্গালা! অন্থবাদ আরম্ভ হয়। রঘুবংশের পর ভারবির 
কিরাতাঙ্ছনীয়ম্‌ অনুবাদ করেন এবং তাহার পর মাথের শিশুপালবধ অনুবাদ করিতে 
আরস্ত করিয়াছিলেন। শিশুপালবধের অনুবাদ শেষ হয় নাই, ছুই সর্গ মাত্র প্রকাশিত 
হুইয়াছে। বাঙ্গালা! কবিতায় সংস্কৃত গ্রন্থের নবীন বাবুর এই সকল অনুবাদ অতি চমত- 
কার। স্থানে স্থানে এমন ন্ুন্দর হইয়াছে যে, অনুবাদ বলিয়! মনে হয় না। তিনি মেধদুতের 
কতক অনুবাদ করিয়াছিলেন, কিন্তু সে সংকল্প ত্যাগ করেন। তাহার রঘুবংশের 
অনুবাদের সমাদর কোন দিন ঘুচিবে 'না। তিনিযে কেবল সংস্কৃতিরই তাল অনুবাদক 
ছিলেন, এমন নয়) 95 7019£ আর 1,০08-911০দ্দর অনেক কবিতার উৎকৃষ্ট 
অনুবাদ তাহার আছে . এবং কিছু কিছু ছাপাও হইয়াছে । তিনি চট্টগ্রামের শাখা 
পরিষদের সভাপতি ছিলেন। শাখা-পরিষদের উপর তাহার অতিশয় বত্ধ ছিল। তাহার 
বন্ধে তাহার অনেক উন্নতি হুইয়াছে। সংগ্রতি তাহার একটি পুর্রবিয়োগ হওয়াতে এবংস্নামল!- 
মোকদ্দমায় বিবত হুইয়! পড়ায়, তাহার স্বাস্থ্যতঙ্গ হইয়াছিল। তিনি মানুষ হিসাবে দেবচরিজ 
পুরুষ ছিলেন। তাহার গ্রকৃতি অতি ধীর ছিল। লোককে অবিশ্বাস তিনি করিতে পারিতেন 
না। দোকানদারের। বলিত, এত ভাল মানুষকে ঠকাইলে ভগবান্‌ সছিবেন না। কিন্ত 
ভিনি যাহ! ভাল বলিয়! বুঝিতেন, লত্য বলিয়া! বুঝিতেন, তাহার অন্ত তিনি কিছুমাত্র নরম 
হইতেন না। এ জন্ত সারাজীবনে রাজসরকারে তিনি বেণী উন্নতি করিতে পারেন নাই। 

মেদিনীপুর কলেজের সংস্কতের অধ্যাপিক শ্রীধুক জ্ঞানেজচন্্র চট্টোপাধ্যায় এম্‌ এ মস্থাশিয় 

বলিলেন, আমি আজ সাহিত্য-পরিষদে এই প্রথম আসিয়াছি। আসিরাই আমার ভাগ্যে এই 

শোক-সত। বিণিয়াছে। নবীন বাবুর সঙ্গে আমার কখন পরিচয় ছিল ন1। জামি বখন হুগলীতে 

পড়ি, তখন নবীন বাবুর মহাতারতের অনুবাদ আমাদের পাঠ্য ছিল। তাহার মাধের স্থুই 

সর্থের অনুবাদ আধি দেখিয়াছিলাম। নবীন বাবুর মত অন্বাদকের হস্তে ভাষার শক্তি বৃদ্ধি 

ও পুরি হ। নবীন বাবুষ্ কাছে অনেক আশ। ছিল। কিন্তু আজ কর দিন হইল, তাহার 
টম ১ ২, ৯ [ও ৮২ ক ও 


৮৬ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 
আমি বাজালা| ভাষার পুষ্টির পক্ষে বিশেষ উপকারী বলিয়া মনে ক্সি। নবীন বাবু অন্ধাদের 
যে ধারা দেখাইয়া গিরাছেন, তাহা তাঁহারই সঙ্গে বঙ্গে বন্ধ হইয়া গেলে, বাদল! সাহিত্যের 
ক্ষতি হইবে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ চেষ্টা করুন, যাহাতে এই ধারা বজান্র থাকে । আমি 
মেদিনীপুর শাখা-পরিষদের পক্ষ হইতে এই শোক গ্রস্তাবে সহানুভূতি জানাইতেছি। 

এই সময়ে সভাপতি শান্ত্রী মহাশয় আনিয়া পৌছিলেন। কলিকাত। বৌদ্ধধর্মান্থুর মহা 
বিহারের মহাস্থবির গুণালক্কার ভিক্ষু মহাশয় বলিলেন,_-নবীনচন্ত্র চট্টগ্রামের লোক, আমিও 
তাই। তিনি আমাদের চট্টল-মাতার সুসস্তান ও দেশের উজ্্বল রড । তাহার গুণাবলীর 
কথা আমার অনেক জান! আছে, সে সকল আমি বর্ণনা কর! অপেক্ষা! আপনারা যে আজ 
ভাহার মরণে তাহার গুণাবলী প্মরণ করিয়া আমাদের সহিত সমান শোক অনুভব করিতে ছেন, 
ইহাই লুশোঁভন হইয়াছে । আমর1 যে বিশেষ রত্রটি হারাইয়াছি, তাহার ক্ষতি আমাদের 
শীত দিটিবে না। বলীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সমস্ত বাঙ্গালা দেশের মধ্যে মুখ্য সতা। এই সভা 
হইতে চট্টল-মাতার গুণবান্‌ পুত্রের বিয়োগে যে শোক প্রকাশ করা হইল, ইহাই আমাদের 
পক্ষে আরও গৌরবের বিষয়। আমিও চট্টগ্রামের পক্ষ হইতে আপনাদিগকে ধন্তবাদ 
জানাইতেছি। 

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরগ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন,__নবীন বাবু স্বকবি ছিলেন ও 
লেখক ছিলেন। ত্রিশ বৎসরের উপর তাহার সহিত আমার সৌহার্দি ছিল। তিনি 
কেবল যে বাঙ্গালা ভাষাতেই ভাল লিখিতেন, তাহা নহে) তীহার ইংরাজী পুস্তক 
"0808882)5 01 8100190 [00185 খাঁনিও বেশ ভাল বই। তিনি এ পুস্তক লিখিয়া কতটা 
সফল হইয়াছেন, তাহা! বলিবার আবশ্তক নাই। তবে তিনি এমন বিষয়ে বহি লিখিতে 
চেষ্টা কত্িয়াছেন, আর তাহার বইখানির আদর হুইয়াছে, ইহাই আমাদের গৌরবের বিষয়। 
তাহার কবিতার অন্ুবাদগুলি অতি মিষ্ট। সংস্কৃতের চারি চরণ কবিতার অনুবাদ বাঙ্গালায় 
তিনি অনেক স্থলে ঠিক চাঁরি চরণেই করিয়া গিয়াছেন। ইহা হইতেই বুঝ! বাইতেছে 
যে, ছই ভাষাতেই তীহার সমান দখল ছিল। শেষ জীবনটায় তিনি নিজের দেশে বদলী 
হুইয়াছিলেন। উদ্দেস্ট ছিল, তিনি স্বদেশে বলিয়া মাতৃভাষার সেবা করিবেন। তীহারই যদ্ধে 
চট্টগ্রামে শাখা-পরিষৎ হইয়াছে এবং সাহিত্য-সন্মিলন হইয়া গিয়াছে। এমন লোকের স্থতি 
রক্ষা হওয়া! উচিত। | ্‌ 

ভীযুক্ত রজনীকান্ত সাহিত্যাচার্ধয মহাশয় বলিলেন,-নবীনচঞ্জ দাসের শোক প্রকাশ-সভায় 
ধীড়াইর়। আজ আমার অতিশয় আনন্দ হুইতেছে। শোকসভায় আনন্দ-প্রকাশ করাটা 
বিমন্ৃশ হইতে পারে, কিন্তু আমার আজ আনন্দ ধরিতেছে না!। যে দেশের নবীন বাবু, 
আমিও দেই দেশের। আমাদের এই চাটগেঁয়েদের জন্ত আপনারা একটা শোক জআনৃতব 
করিস্বেছেন, ব্সামার আনন্দ সেই গৌরবে। আমার পুর্বাবন্ক! সকলকে আমি ধর্তবাদ 
শোইিতেছি। এই বিশেষ শোকসভার অনষঠানের জন্ত মূল সাহিত্য-পরিষৎকে -বিশেষরূপে 


কাধ্য-বিবরণী ৮৭ 
ধন্তবাঁদ জানাইডেছি। শাক্জী মহাশয় বে স্থৃতিরক্ষার কথা বলিলেন, তাহার আরোজন 
হইতেছে। চটগ্রামে দেব-পাাড়ে নবীন বাবু "আরাম মন্দির” নামে একখানি বাড়ী করিয়া 
গিয়াছেন। সেই পাহাড়ের উপর সেই বাড়ীতে তাহার একটি স্থৃতিস্তস্ত গ্রতিট্টিত হইবে। 
তাহার [তদ্ভি গাঁথা হইয়া গিয়াছে । নবীন বাবুর জ্যেষ্ঠ সহোদর রায় বাহাদুর প্রযুক্ত শরচন্ 
দাস সি জাই ই মহাশরই ইহাতে উদ্ভোগী হইয়াছেন। আমি টট্টগ্রাম শাখ! পরিষদের পক্ষ 
হইতে আপনাদিগকে বিশেষ ভাবে কৃতক্তত্! জানাইতেছি। 

অতঃপর সভাপতি বিভ্াত্ৃষণ মহাশয় নিয়লিখিত শোক প্রস্তাব পাঠ করিলেন ;_*চট্টগ্রাম 
শাখার সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি, স্থুকবি, সুলেখক, নান! সংস্কত-কাব্যের ও ইংরাজী 
কবিতার বাঙ্গাল! কবিতায় অন্থ্বাদক ও নান! সদ্‌গুণশালী নবীনচন্দ্র দাস কবিগুগাকর এম্‌ এ, 
বি এল্‌ মহাশয়ের মৃত্যুতে বঙগীর়-সাহিত্য-পরিষৎ বিশেষ শোকাহুভব করিতেছেন এবং 
তাহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সমবেদন! জানাইতেছেন।* অতঃপর সভাপতি মহাশক় 
প্রস্তাব করিলেন, এই শোকগ্রস্তাৰ কবিবর নবীনচন্ত্রের পুজ্র নলিনচন্দ্রকে, জো ভ্রাতা . 
শরৎ বাবুকে ও চট্টগ্রাম শাখাপরিষদে পাঠান হউক । 

সভাস্থ সকলে নবীন বাবুক্র প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ দণ্ডায়মান হুইয়। এই গ্রস্তাৰ গ্রহণ 
করিলেন। . 

ইহার পর মহামহোপাধ্যায় শ্রুযুক্ত হর প্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া 
জানাইলেন, আমাদের শোকপ্রকাশের কার্য এখনও শেষ হয় নাই। ইতিমধ্যে সাহিত্য- 
পরিষদের আরও কয়েকজন হিতৈষী সদস্তের মৃত্যু হইয়াছে । আমাদের মাসিক অধিবেশনের 
শেষে তাহাদের জন্ত শোক প্রকাশ করিবার কথা। মাসিক অধিবেশনের কাজ আমরা আজ 
করিব না, কিন্তু একটি শোকের ঘটনার সে আমর। আঁর পাঁচট। শোকের কথাই কহিয়া 
শেষ করিতে চাই। 

€১) ভাক্তার অধোরনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যু হইয়াছে। তিনি অল্প দিন 
হুইল, সাহিত্য-পরিষদের সভ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু অল্প দিনেই ইহাকে এত ভালবাসিরা- 
ছিলেন যে, সর্বদাই এখানে আিতেন, ইহার কারে কর্টে মিশিতেন। তিনি উত্ভিদূবিগ্তার 
ও রসায়ন-শান্তরে পারদর্শী ছিলেন। তিনি সর্বদা সাহিত্য ও বিজ্ঞান লইয়! পরিশ্রষ করিতেন 
এবং নানাবিধ নৃতন তত্বের আবিষ্কার" ও পরীক্ষায় নিবিষ্ট থাকিতেন। তাহার বাড়ীতে 
খুব বড় লাইব্রেরী ও লেবরেটনী আছে,। তাহাকে হারাইয়৷ দেশের একজন তি লোঁক 
এবং পরিষদের একজন বিশেষ বন্ধুকে হারাইয়াছি। 

(২) 'ন্তিপুক্রানিবাসী কৈলাসচন্ত্র সিংহ মহাশয়ের মৃত্যু হইয়াছে। তিনি দেশের 
ইতিহাঁন লইয়! বহু কাল হইতে অনেক আলোচন। করিয়াছেন। ইংয়াজী ও বাঙ্গালায় গাহার 
অনেক প্রবন্ধ 'জছে। বা্ালায় করেকখানি বহিও লিখিয়! গিগলাছেন.। জিপুরার রাদ- 
বংশের ইতিহান রাঁজমাল। নাষে প্রাচীন গ্রন্থ প্রকাশ করি দেশের একটি মস্ত অগা দুর 
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5 
পরিষৎকে দান করিয়! আমাদের বিশেষ কৃতজঞঙ! লাভ করিয়াছিলেন। তিনি ইহার সভ্য 
ছিলেন না, জথচ ইহাকে এতট! ভালবাসিতেন। তাহাকে হারাই! আমাদের বিশেষ 
কষ্ট হুইয়াছে। 

(৩) শ্রিরনাথ ঘোষ এম্‌ এ মহাঁশর কুচবিহার রাজ্যের দেওয়ান ছিলেন। ইনি 
সাহিত্য-পরিষদের থছ পুরাতন সভ্য। ইছারই চেষ্টায় আমরা শ্বগগঁয় মহারাজ নৃপেজ্রনারায়ণ 
ভূপ বাহাছুরকে সাহিত্য-পরিষদেয় আলীবন-সদ শ্ুরূপে পাইয়াছিলাম। ই্ারই চেষ্টার 
কুচবিহার হইতে সাহিত্য-পরিষদের এই মন্দির-গঠনে অর্থ-সাহাষ্য পাওয়া! গিয়াছিল, ইহার 
ম্ৃতাতে আমরা একজন বধার্থ ছিতৈষী সভ্য হারাইলাম। 

0৪8) দেহুড়নিবাসী অস্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী দাহিত্য-পরিষদের সহায়ক সদগ্ত ছিলেন। 
তাহার সাহায্যে সাহিত্য-পরিধৎ কতকগুলি প্রাচীন পুথি ও প্রাচীন মুর্তি পাইয়াছেন। 
তিনি প্রাচীন ইতিহাসের ও প্রাচীন সাহিত্যের আলোচন! করিতেন, সে সম্বন্ধে তাহার 
প্রবন্ধাদি- পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশ হইত। তাহাকে হারাইক্। আমর! একটি কর্মা বন্ধ 
হারাইয়াছি। তিনি বহু দিন হইতে সাহিত্য লইর়! কাজ করিতেছিলেন। তাহার লেখা 
কর়খানি বছিও ছাপ! হইয়াছে। 

(৫) ফিশোরীমোহন রায় পাবনাক্স সাহিত্য-পরিষদের শাখা হুইবার জন্ত যে সাহিত্য- 
সদিতি হইয়াছে, তাহার সভাপতি ছিলেন। ইনি পন্থর়াজ” পত্রের সম্পাক। কন্পেকখানি 
বছিও ইনি লিখিয়। ছাপাইয়। গরিয়াছেন। ইনিও সাহিত্য-পরিষদের একজন পুরাতন সভ্য ও 
হিতৈষী ছিলেন। . 

(৬) মহেন্্রনাথ দাস বি এল্‌ নহাশর চট্টগ্রামের উকীল ছিলেন। সাহিত্য-পরিষদের 
প্রতি তাহার গ্রেহ ছিল। 

এই সকল সাহিত্যান্থরাগী ও সাহিত্যসেবী, পরিষদের সত্য ও' বদ্বুগণের মৃত্যুতে আমর! 
পোকপ্রকাশ করিতেছি এবং তাহাদের শোক-সম্তপ্ত পরিবাধবর্গকে সমবেদন! জানাইতেছি। 

আর একটি কা্ধ্য আমাদিগকে করিতে হইবে। সেটিও এক স্ব পণ্ডিতের স্তিরক্ষা 
সনবন্ধে। ছুতরাং সে কার্যটিও আমর! আজ সারিয়া ফেলিব। পঙিত হরিনাথ ভ্াাযরত্ব 
সংস্কৃত কলেখের অধ্যাপক ছিলেন। বাঙ্জালাম তাহার করেকথানি গ্রন্থ আছে। তাঁহার 
পুত সব্জজ রার প্রযুক্ত গোপালচজ্জ বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাছুর তাহার একখানি দন চিনি 
লাছিতা-পরিষদে রাখিবার জন্ত উপহার দিয়াছেদ। তাঁহার ্রাতৃষ্পৌজ্র যু ললিতরুষায় 
হক্োপাধ্যায মহাশয় তাহার জীবন-চন্লিত সম্বন্ধে একটি বিবরণ পড়িবেন, ডাহা হট 
ভাহার সম্বন্ধে আপনায়। অনেক কথ! জানিতে পারিবেন। . ্ 
. ,* অতঃপর অধ্যাপক বা সি য্ হল্যপাধার তীর মহাশ ধর দিসি 
পা বাঠ গুছিলেদ-.. এ টনি শত নি রিনি, উর 
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(+) পঙ্ডিত ৬হরিনান ভাররত্ব। জন্ম লাহুয়ারী ১৮২৫। মৃত্যু, জুন (জোষ্ঠ) 
১৮৮৭ । , 

বিদ্তপ্রবর শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্রাচার্ধয মহাশয় প্রসঙ্গক্রমে বলিয়াছিলেন,--*ভামাচরণ 
সরকার, কৃঞ্খমোহুন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজেন্্রলাল, মদনমোহন, তারাশঙ্কর, দ্বায়কানাথ বি্1- 
তৃষগ, হরিনাথ শর্শা, ধাহার! প্রত্োকেই সাহিত্যের" আমাদের যে নুত্ধন বাঙ্গাল! সাহিত্য 
গড়িয়া উঠিতেছিল, সেই সাহিত্োর এক একটি দিকৃপালরূপে গণ্য হইবার উপযুক্ত ।” 
[ পুরাতন প্রসঙ্গ, আর্ধ্যাবর্ত, মাঘ, ১৩১৭ ] 

আধুনিক শিক্ষিত সমাজ এই তালিকার অস্তভূক্ত অপর কয়েকজন মহাত্মার পরিচ 
অল্পবিস্তর জানেন; কিন্তু শেষোক্ত হরিনাথ শর্শা সম্বন্ধে তীহাদের জ্ঞান বোধ হয়, একেবারেই 
নাই। ইহার পুরা নাম ৬হরিনাথ জ্ায়রত্ব, বংশোপাধি বদ্যোপাধ্যায়। ইহার প্রণীত 
*বিয়াটপর্বব*, "সুদ্রারাক্ষস”, রামের “অরণ্য-যাত্রা* ও “রচনাবলী” এক সময়ে বছ বিভ্ালয়ে 
প্রচলিত ছিল এবং ছাত্রবৃত্তি ও প্রবেশিকা পরীক্ষায় ছাত্রপাঠ্য পুস্তকাবলীর অস্ততূ-ক্ত ছিল। 
প্রথম তিনখানি সংস্কত হইতে ও শেষখানি ইংয়াজী হইতে অন্গবাদ। ৬হরিনাথের 
বিভ্ভাসাগর মহাশয় ও ৬গ্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী মহাশয়ের সঙ্গে প্রগাঢ় প্রণয় ছিল। 
তিনি ছাতর-দীবনে সংস্কৃত কলেজে কারঘরীপ্রণেত! ৮তারাশঙ্কর তর্করত্, বহরমপুর কলেজের 
তৃতপুর্বম অধ্যাপ্র ৬মাধবচন্্র তর্কমিদ্ধাত্ত ও বিগ্াসাগর মহাশয়ের ভ্রাত| ৮দীনবন্ধ ভাররত্বের 
সহপাঠী ছিলেন। তিনি প্রথমে বীটুন কলেজে পণ্ডিত নিধুক্ত হয়েম, পরে অল্পকাল 
স্ুলের ডেপুটী ইন্ম্পেক্টারের কার্য করেন, পরে দীর্ঘকাল সংস্কত কলেজে সংস্কত ও ইংরাজী 
উভয় ভাষার শিক্ষক ছিলেন। কাউয়েল সাহেব ও ৮ গ্রসন্নকুমার সর্ধাধিকারীর আমলে 
তিমি সংস্কৃত কলেজে কার্ধ্য করিতেন । ৮ মহেশচচ্জর স্তাররত্বের অধ্যক্ষতার আরম্ভকালেই 
তিনি অবসর গ্রহণ করেন। তিনি কয়েক বৎসর বিশ্ববিস্ভালয়ের প্রবেশিক! পরীক্ষায় 
সংস্কত ও বাঙ্গালার পরীক্ষক ছিলেন। হেয়ার স্কুলের তৃতপূরধব প্রধান পণ্ডিত ও সেপ্টমাল 
কলেজের ভূতপুর্ব অধ্যাপক ৬ত্তামাচরণ দুখোপাধায় হরিনাথের শ্তালক ও তগ্মীপতি ছিলেন। 
হরিনাথের ৮টি পুত ও ৬ কন্তা। পুত্রগণের মধ্যে চারিন এক্ষণে জীবিত। জো পুর 
্বায়বাহাহ্র শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জেলা জজ ছিলেন) এক্ষণে অবসর গ্রহণ 
করিয়াছেন। এই পরিসগুমান চিত্র ভাহারই প্রদত্ত। ৮হরিনাথের দ্বিতীয় পুত্র 
দার্জিলিঙ্গের বিখ্যাত উকীল, ৬মহেজনাথ বন্দোপাধ্যার (8, ম, 9890]1)। (বর্তমান 
লেখক ৮হরিনাথের ভ্রাতুদ্পুত্রের পুত্র ।) 

তাহার আদিম নিবাস নদীর! জেলার অন্তর্গত কাচকুলি গ্রাদ। হাবড়! শিবপুরে বিবাহ 
করিয়া! তিনি পরে শিবপুরেই বসততবাটী নির্শাণ করিয়া থাকার স্থারী বাসিন্মা হয়েন। 
বিধাবিবাহ' ব্যাপান্ে বখন সামাজিক আন্দোলন প্রবল ভাবে চলিতেছিল, সেই সময়ে 
বিভাগাগন্ধ গহশি্ের সংশরবে ছিলেন বলিয়া, হরিনাথ ও তীহার স্বগ্রাপরবাসী তায়াশকর 
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তরকরত্ব ও নিকটস্থ বিষগ্রামবাসী ৮মদনমোহন তর্কালস্কার সামাজিক নির্ধ্যাতন ভোগ করেন 
ও তজ্জন্ত বাধ্য হইয়া শ্ব শব বাসগ্াম ত্যাগ করেন। 
তিনি হাবড়া শিবপুরের উদ্নতির জন্ত হিতকর কাধ্যের বহু অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন। 

শিবপুরে প্রথম ক্কুণ, ভাঁক্তারখানা, ক্লাব ও সখের থিয়েটার তিনিই স্থাপন! করেন। হাবড়া 
হিতকরী নামক লংবাদপঞ্জ ও হাবড়া পীপল্দ্‌ এসোসিয়েশন্‌ তাহার অগ্ঠতম কীত্তি। তিনি এই 
সমস্ত সংকীত্তির জন্ত সরকার ও সাধারণ কর্তৃক সম্মানিত হুইয়াছিলেন। সরকারের নিকট 
হইতে 0০619029 ০1 ০৪০৪: প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট, ও মিউনিসি- 
প্যাল কমিশনার নিযুক্ত হুইয়াছিলেন। তিনি রাজনীতিক আন্দোলনে এতদঞ্চলে প্রধান 
উদ্ভোগী ছিলেন। তৎকালে গভর্ণমেন্টের চাকরী করিলেও রাজনীতি-চর্চার বাঁধ! ছিল না। 

প্রবন্ধ পড়! হইলে শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন,_সংস্কৃতের অধ্যাপকের! ইংরাজী জানিলেও 
ইংরাজী পড়াইতেন ন1। হরিনাথ ভ্ায়রন্ধ মহাশয়ই সে নিয়ম উঠাইয়া সবই পড়াইতেন। 
আমি তাহার ক্লাসে কখনও পড়ি নাই, অথচ তিনি আমাকে বড়ই ন্বেহ করিতেন। তাহার 
যাড়ীতে আমি যাতায়াত করিতাম। তাহার হ্বভাবগুণে তাহাকে ভক্তি না করিয়। থাকিতে 
পারিতাম না। তাহার একটি উপদেশ সে কালের অনেক ছাত্রের হৃদয়ে গাথা আছে। 
আজ সাহিত্য-পরিষদে তাহার ছবি প্রতিষ্ঠা করিতে সকলের অপেক্ষা আমার বেশী আনন্দ 
ধোধ হইতেছে, একটু পুণ্যও মনে করিতেছি। অতঃপর শান্ত্রী মহাশয় ছবির আবরণ 
উন্মোচন করিক্ন! দিলেন। 

অতঃপর শ্রীযুক্ত রামেজনুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় ছবিদাতা গোপাল বাবুকে এবং অধ্যাপক 
ললিত বাবুকে এই ছবিদান ও ছবিগ্রতিষ্ঠায় সাহায্য করিধার জন্ত ধন্তবাদ জানাইলেন। 
ইহার পর সভাপতি শান্ত্রী মহাশয় বলিলেন,-_-আরও একটি কাধ্য আমাদের আজই করিবার 
আছে। সেটির সহিত কোন শোকে সম্পর্ক নাই বটে? কিন্তু ছুঃখের সম্পর্ক আছে। 
প্রীমাম্‌ রিখাঙ কিমোর! জাপাঁনবাসী ভদ্রলোক, তিনি এ দেশে সংস্কত শিখিতে আপিয়া- 
ছিলেন। সংস্কত ত তিনি শিখিয়াছেনই, সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালা ও শিখিয়াছেন। বাঙ্গালাও তিনি 
এমন শিখিয়াছেন যে, আজ তিনি আপনাদের নিকট বিদায় লইতে আমির়াছেন এবং তাহার 
যাহা কিছু বলিবার আছে, তাহা বাঙ্গালীতেই বলিবেন। 'প্রমান্‌ কিমোরা! আমার ছাত্র, 
তিনি আহ্ব লেখাপড় শিখিয়! দেশে ফিরিতেছেন, তাহাকে আদ আমি আশীর্বাদ করিয়া 
বিদায় দিব। তাহার যাহা বলিবার আছে, তিনি আপনাদিগকফে বলিতেছেন। 

অতাপয় মান কিমোরা। মহাশয় বলিলেন,-আজ আমি বিধায় লইতে আপিয়াছি। 
লাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে অজ এই অত্যর্থন! পাইয়া! আনন্দিত ও কৃতজ্ঞ হইক়্াছি। জানার 
মর্মে যে তাৰ হইতেছে, তাহা! আমি সব খুলিয়া বলিতে পারিৰ না । কারণ, বাঙ্গালা সকল 
ফখ! তেষন করিয়া! বুঝাইয়া বলিবার মত জ্ধামি বাঙাল! বলিতে পারি না। আমার 
বাজান বাঙ্গালীক়্ বাঙাল! নর”-্ষ্দাপানীর | জামি শুনিতে পারি, পড়িতে পারি, জনেকটা 
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বুধিতে পারি, এই মাত্র। আমার ক্ষমতায় শিক্ষা হয় নাই; আপনাদের দয়ার অনেকটা 
শিখিয়াছি। আপনারা আঁচার-ব্যবহারে আমাকে পরিৰারস্থ একজনের মত পালন 
করিয়াছেন। বিস্তা শিঞ্ষার জন্ত ভারতবর্ষে অনেক কষ্ট পাইয়াছি। মানব মাঅকেই শিক্ষার 
জন্ত কষ্ট করিতে হইবে; জাপানেও হইত। কষ্টের জন্ত আমি ছঃখিত হই নাই। কষ্ট 
করিয়! বাঙ্গালা, সংস্কৃত, পালি,--দর্শন, সাহিত্য ও ধর্মম-বিষয়ে যাহা শিখিয়াছি, তাহ! জাপান, 
বাসীকে গিয়া দেখাইতে পারিব, এই আমার আনন । আপনার! গুরু, আমি ছাত্র। 
গুরু দক্ষিণা আমি দিতে পারিব না। কাঁরগ, ধনন্দ্রব্য আমার কিছু নাই। সেবা করিয়াও 
আমি দক্ষিণা দিতে পারিব না; কারণ, আমাকে দেশে যাইতে হইবে, যাহাদের অন্ত শিথিয়াছি, 
তাহাদের কাছে ফিরিতে হইবে। ইহার জন্ত আমি লজ্জিত নহি; কারণ, প্রাচীন জাপানের 
সভ্যতা, ধর্ম, শিল্প, দর্শন-_সব ভারতের দয়াতে। আমাদের দেশের কেহ কোন দিন দক্ষিণা 
দিতে পারে ন!। বদি বাঁচি, ফিরিয়! আসিয়! দক্ষিণ! দিবার চেষ্টা করিব। আমাদের দেশের 
লোক ভারতের সম্বন্ধে মরিয়! গিয়াছে । ভারতের স্বব্ূপ জাপান জানে না। আপনারাও 
জাপানকে জানেন না। ছই দেশে কি সম্বন্ধ ছিল, তাহা ছুটি দেশই তুলিয়া গিয়াছে। 
আমার প্রার্থনা, সে সম্বন্ধ হউক। সংস্কত দর্শনশান্্র ভারতের রত্ব নয়, জগতের রদ্ধ। 
ভারতের শিক্ষা! এখন বিদেশীর হাঁতে। হয় ত এক দিন জাঁপানীই আপনাদের অধ্যাপক 
হইয়া আসিয়! ব্সিবে। * কিন্তু তাহা, উচিত নয়। আপনার! নিজেরাই শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা 
করুন। এখনকার পণ্ডিতের শিক্ষা-প্রণালী আমর! বিদেশী--ধরিতে পারি ন!। জার্ম্মাণী 
বিদেশীকে শিক্ষা দিতে পারে, কিন্তু ধর্মের ভাব, শিক্ষার ভাব শিখাইতে পারে না। আমি 
জান্মীবীতে যাই নাই। জীবন থাকিলে আমি আবার আপনাদের কাছে আসিব, শিখিব, আমায় 
পণ্ডিত করিয়! দিবেন। কয়েক বৎসর থাকিয়া এখনকার ভারতের চিজ কি বুঝিলাম, তাহা 
একটু বলিতে চাই। বর্তমান ভারত, আর প্রাচীন ভারত এক নয়। বড় বড় বিল্ভিং, এত 
আদালত, এত মক্দমা, বাপ. রে বাপ.! মন্দির নাই, বৌদ্ধ মঠ নাই, বকশিস্‌ ভিক্ষা কথায় 
কথায়। কৃষ্ণ নামে ভিক্ষ!_প্রাধে কৃ একটি পয়স। দাও ।”--ব্রিবিধ ছংখ-আাত। ঈশ্বরের নামে 
ভিক্ষা করে। দেশ অত্যন্ত গরম, লোকে নানা রোগে মরে। এইটি বান্কিক ভারত। প্রাচীন 
ভারত, রামায়ণ মহাভারতের ভারত, আমি বুঝিতে চাই। যতটা! দেখিয়াছি, প্রাচীন ভারত 
লোপ পাস নাই, গ্রামের মধ্যে আত্ছ, আর বর্তমান ভারত সহর ভুড়ি আছে। গত ছয় 
মানের মধ্যে আপনার! আমাকে বশ করিয়াছেন। আপনারা ধার্দিক, প্রসন্পচিতত, শাস্তন্বভাব ও 
দয়া-দাক্গিণ্যপূর্ণ। আমরা বন্ধুকে 'বঈভূত করি, বদুত্ব গেলে বণত। বার। আপনার! শীস্তভাবে 
বশীভূত করেন। আপনার! ধর্ম লইয়। সব করেন, অপরে টাকার জন্য সব করে। জাপানের 
পূর্ববপূরুষ মঙলিয়া, নুাজ! বা! পান্ডের লোক নয় । আমার মত গ্বতন্ত্র। একট! আভান 
ফিব। জাপানেক্স আদিম অধিবানীর। বঙ্গ-মগধের লোক । ব্দামাদের দেশে প্রাচীন পুস্তক 
না দেখিয়। তাহার সমস্য প্রমাণ দিতে পারিব না তবে কিছু কিছু দিতে পায়ি। 
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. এই বলিয় ভীঙান্‌ কিষোর! মহাশয় ভারতের এবং জাপানের ধর্ণশান্ত্রে খ্যবত কতক- 
খুলি চিহ্ের নফস আঁকিয়! নানারপ ব্যাখ্যা! করিয়া! তাহার মত স্থাপন করিতে চেষ্টা 
করিলেন এবং সর্বশেষে সমস্ত বাঙ্গালী জাতিকে এবং বঙগীর-সাহিত্য-পরিষংকে ধন্তবাদ 
জানাই! বদিলেন। ছু 

মহাঁমহোপাধ্যায় যুক্ত সতীশচন্ত্র বিভ্াত্ুষণ বলিলেন,--্ীমান্‌ কিমো রা ছাত্ররূপে আসিয়া 
অধাপকের অনেক বিস্ভতাই আহরণ করিয়াছেন। তিনি কলাপে ব্যুৎপর হইয়াছেন, বাঙ্গালাও 
যে এমজ শিখিয়াছেন, তাহাতে আশ্চর্য্য হইতে হুইয়াছে। স্বাধীন জাতির একটা বিশেষ গুণ 
এই যে, তাহার! কেবল অপরের ভূমি অধিকার করেন না, ভ্ঞানও অধিকার ফরেন। তিনি 
দেশে বাইতেছেন। শুনিলাম, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তীহারই সহিত জাঁপান-ভ্রষণে যাইতেছেন। 
এ সংযোগ ভালই হইয়াছে, উভয়ে উয়ের বিশেষ সহায়ত! পাইবেন। প্রার্থন করি, নিরাপদে 
দেশে বান এবং কুশলে থাকুন। 

শ্রীযুক্ত রামেন্্রমার জিবেদী মহাশয় বলিলেন,--শ্রীমান্‌ কিমোর! যখন প্রথম আমার 
কাছে আসেন, তখন আমি তাহাকে চিনিতাম না) আমি ইংরাজীতে কথা কহিতে গেলাম, 
তিনি বাঙ্গালায় উত্তর দিলেন, শুনিয়া আমি বিস্ময়ে ভরিয়া! গেলাম। তাহার বাঙ্গালায় এত 
অনুরাগ যে, তিনি ৫।৬ মাসে এই বাঙ্গালা লিখিয়াছেন। তিনি সাহিত্য-পরিষদের সভ্য হইয়া. 
ছেন। আজ তাহাকে আমর! বিদায় দিতে আসিয়াছি। প্রার্থনা করি, তিনি ভাল থাকুন। 
তিনি ছর মাসে আমাদের ভাষা শিখিয়! গেলেন ; কিন্ত আমর! তাহার কাছে জাপানী শিবির 
লইতে পারিলাম না। তিনি ফিরিয়! আসিলে যদি বাচি ত শিখিব। শ্বাধীন ও 
পরাধীন জাতির শিখিবার শক্তিতেও কত প্রভেদ্, তাহা! কিষোরাকে পাইয়! আমর! 
বুঝিলাম। 

অত্বঃপর সভাপতি শাস্ত্রী মহাশয় উঠি শ্রীমান্‌ কিমোরাকে একটি স্বর্ণপদক উপহার 
দিয়া বলিলেন,-তুমি সমন্ত শিখিয়াছ, দেশে গিয়া! সব শিখাইয়া দিবে। তোমার সহিত আমার 
নকল কথাই হুইয়াছে। ইহীারা'ও বাহা বলিলেন, তাহা! শুনিলে। এখন আশীর্বাদ করি, 
নিরাপদে দেশে ফিরিয়া! বাও। 

অতঃপর শাস্ত্রী মহাশঘ দাননীয় গোপালকষণ গোখলে মহাশয়ের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ 
করিয়া প্রস্তাব করিলেন বে, গোখলে মহাশয়ের পরিবারবর্গকে বঙ্গীর-সাহিত্য.পরিধদের 
মবেধনা জানাইয় নিযনলিখিত প্র দেওয়! হইবে এবং 9৩75808 0£ [70$9 9০০1517কেও 
জানান হইবে এবং তাহার সম্থানার্থ সাহিত্য-পরিষদেয কার্যালয় বন্ধ থাকিল। সভা সকলে 
দণ্ডায়মান হইয়। এই শোকপপরস্তাব গ্রহণ করিলেন। 

এই নিম জাপানী 0০591 ও আরও-.কতকগুলি জাপানি ভতরলোককে দির করা 
হুইয়াছিল। করেক জন জাপানী উপস্থিত. হিরা ৷ কেক জানি না পারার 
গল দ্বার হাখ প্রকাশ করিয়াছিলেন । ৃ 


কার্য-বিবরণী ৯৩ 


[9 109 981669/, 396:5268 06 10015 30181 00008, 
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সু0৮৪ &০ 
(90) ন518018850 91088610, 916816508, 


. অতঃপর বথারীতি ধন্তবাদের পর সভাতঙ্ন হইল। 


শ্রীহরপ্রসাদ শান্্ী 
সভাপতি । 


সপ্তম স্থগিত অধিবেশন ' 


গত ১৪ই চৈত্র (১৩২১ )) ২৮শে মার্চ (১৯১৫ ), রবিবার অপরাহ্ণ ৫8৯ টার সময় বজীয়- 
সাহিত্য-পরিষদের স্থগিত ৭ম বাসিক অধিবেশন হয়। নিযনলিখিত ব্যাকতিবর্গ উপস্থিত ছিলেন । 


প্ীযু্ত নিবার়ণচন্্র ঘটক বিএ ( সভাপতি ) শ্রীযুক্ত বারিদ বরণ মুখোপাধ্যায় 


কবিরাজ প্রযুক্ত শ্তামাপ্রনয় সেন শাহী » বিনোদবিহারী গুপ্ত 
শ্রীুক গুণালস্কার মহান্থবির * বোধিসন্্ব সেন এম্‌ এ, বি এল্‌ 
» ক্ষে্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যক্ঠ এ অমৃতগোঁপাল বন্থ 

» প্রয়ু্চজ্র মি » জানেম্্নাথ ঘোষ বিএ 

* এলিনবিহাগ। কত্ত | » কুগ্জবিহারী বগল 

» নির্শলচন্া বন্দ্যোপাধ্যায় ». যোগীন্্এরাসাদ দৈজ 

» অন্থিকাচরণ মি ট » মন্মথনাথ রার 

« খগেম্রনাঁথ গগিজ্র এমএ «এ বসন্তরঞন রায় বিত 

» বতীনরনাথ মল্লিক » যোগীজ্রনাথ ভট্টাচার্য 

» বাগীনাখ নন্দী » বতীন্রনাথ দত 


» বয়ুপাচজ্ মন্ভুমদার » ক্কৃষ্মীস বসাক 


06১৬৯ প্রযুক্ত কিশোরীমোহন বন. 
». সত্যতৃষণ বন্যোপাধ্যায় রি১৬৮ 

» সুপতিনাথ দাস ০ সিকি 

» দেবেশচজ পাকড়াশী ্‌ জিন 
টা? » তারাগ্রসর ভট্টাচার্য - 
চা » নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায় 
টাও » ভোলানাধ কৌচ 

» মধীন্্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ». উপেন্রনাথ উপাধ্যায 
নিযে » হুর্যযকুমার পাল 

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী 
তি এ সহকারী সম্পাদকগণ। 


». রবীন্্রনারায়ণ ঘোষ এম্‌ এ 


সভাপতি মহাশয় অনুপস্থিত থাকায় শ্রীধুক্ত হেমচন্ত্র দাশগুপ্ত এম্‌ এ মহাশয়ের গ্রস্ভাবে ও 
জীঘুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্‌ এ মহাশয়ের সমর্থনে মিউনিসিপ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট, শ্রীযুক্ত নিবারণচ 
ঘটক বি এ মহাশয় সভাপতির আসন পরিগ্রহ করেন। 

সভাপতি মহাশয়ের আদেশে কার্য্যারভ্ভ হইলে শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় গত 
অধিবেশনের কার্ধ্যবিবরণ পাঁঠ কাঁরলেন। তৎপরে যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর নূতন 
সন্ত নির্ধ্বাচিত হইল। 

পরস্তাৰক সমর্থক নুতন সস 
জ্ীনবকৃঞ্ণ রায় ভ্ীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত শ্রহরিচরণ মুখোপাধ্যায় এম্‌ এ 

মীরাট কলেজের অধ্যাপক ও মিরাট-সাহিত্য- 
সম্মিলনের অন্ততষ সহকারী সভাপতি । 
৮ শ্রীঅতুলকফ্ণ মুখোপাধ্যায় বিভাবিনোদ, 
*সাহিতা-ভূষণ, তত্বনিবি, বিভারদব, 
মিরাট সাহিত্য-সম্মিলন'সম্পাদক, মিরাট । 
শ্রীনগেজনাখথ গঙ্গোপাধ্যায়. 
018001092 0059016101067 0৫ 18 তা, 
ও মিয়াট, সিটি, ওয়েষ্টার্ণ ফান্ছারী. রোড । 
.. ডাঃ প্ীদ্ুশীলকুমার সেন এল্‌ এম এল, 
রঃ “মিষ্ট, সিটি। 


কার্য্য-বিবরণী ৮৫ 


প্রস্তাবক , সমর্থক নৃতন স্বন্ত 
শ্রীনব্ধঝ রায় প্রহ্মেজ দাশগুতড ডাঃ প্রীরমেশচন্্র মি এল, আর, সি, 
এস ভিন), এল, আর, লি (এডিন্), এল্‌, 
আর, এফ পি ও এস (মীসগে! ), মিরাট। 


প্রীব্যোষকেশ মুস্তকী ভ্রীরামকমল সিংহ প্রকিশোরীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 
৩, মোহনলাল মিত্রের লেন, ভীমবাজার। 
পরায় বতীন্্রনাথ চৌধুরী শ্রীহেমচন্জ দাশগুপ্ত  শ্রীদামোদরদাস বর্ন 
৫৫, ক্লাইভ ক্রাট। 
শ্রীকালিদাস দত ভ্রীতীশচন্ত্র মিশ্র ব্রশরচ্চন্্র দত্ত বি এ, 
জে, এম্‌ ট্রেনিং স্কুলের প্রধান শিক্ষক, . 
মজিলপুর, জয়নগর পোষ্ট, ২৪ পরগণ|। 
শহর প্রসাদ শান্মী বি যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী  কুচবিহারাধিপ হি হাইনেস্‌ মহারাজ! 
শ্রীহিতেন্ত্রনারায়ণ তৃপ বাহার, কুচবিহার। 
প্রহলকূমার সরকার শ্রীরামকমল সিংহ শ্রীমখিলচন্ত্র মুখোপাধ্যাক্স বি এল, 
ও শিক্ষক, ঢেস্কানল হাই স্কুল, উড়িষ্য| । 
প্ীরামেন্্র্দর ভ্িবেদী শ্রীহ্মচ্্র দাশগুপ্ত রায় শ্ীগোপালচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
বাহার বি এল, 
অবসরপ্রাপ্ত ডিন্বীকৃট জজ, 
,.. পটুয়াটোল! লেন, কলিকাত!। 
ডাঃ ্রীবতীন্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এল, এম, এস, 
পটুয়াটোল! লেন, কলিকাত|। 
শ্রীহেমচন্র দাশগুপ্ত প্রীব্যোমকেশ মুস্তফী ্ীকালীচন্নণ মিম 
১৮, ঘোঁষের লেন, কলিকাতা । 
শ্রব্যোমকেশ মুস্তকী শ্রীহেমচন্ত্র দাশগুপ্ত ট্রতারিনীগ্রাসাদ সুর 
১৪, শোভাবাজার ইট, কলিকাত।। 
উবিজয়কফ সাহিত্যশান্্ী ডাঃ শ্রীধামিনীমোহন কর কাব্াবিনোধ, 
২০২১৪, ঘর্মাহাট। স্রীট, কলিকাতা । 
শীবোগীজ্রসায মমান্ধার প্রীন্বাখালদান বন্দোপাধ্যায় শ্রীমন্মথনাথ থে এম্‌ এ, বি এল, 
উকীল, মোরাদপুর, পাটন! ॥ 
জ্ীচন্রতূষণ রায় এম্‌ এ 
অধ্যাপক পাটন! কলেজ, 
€দাামপুজ, পার্ট! । 


৯৩৬ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 


পার প্রস্তাব সমর্থক ০4৯ নুতন সমন 
হ্ীহেমচন্র ঘালগুণ্ড ্রীয়াখালদাস বন্যোপাধ্যায প্রীফণীন্রনাথ সুখোপাধ্যার এম্‌ এস্সি, 
তেগুটা ম্যাজিষ্ট্রেট, হছগলী ও প্রবেশনরি 
ভেপুটী কলের, চু'চুড়া। 

কে, বি, ধনী জীহেমচ্জ দাশগুধ শ্রীঅমূলযচজ্ বন্দ্যোপাধ্যায় 
এসিষ্টাট স্টেশন মাষ্টার, সারসোল, ই,জাই,আর । 
রর ৪ শীকৃফণন্ত্তরী বিশ্বরাজ চক্রবর্তী এম ডি, 


জনক আশ্রম, বোবিখানা, যশোহর। 
জীহ্য়গোপাল দাস কৃত শহেমচজ দাশগুপ্ত জীমুকুন্দনারাযণ মুত্সী 
জমিঘ্বার, সেরপুর, বগুড়া । 
শ্ীদ্মথদোহম রন পহুসন্তোষকুমার দে 
| ১৭, চোরবাগান সেকেও লেন, বড়বাজার পোঃ। 
শ্ীযখালদাধ বন্দ্যোপাধ্যায় রি শ্রীষহীন্রমোহুন চন্দ 
৬৭, সিমল৷ ছ্রীট, কলিকাত|। 
শ্রীনলিনীরঞ্ম পণ্ডিত শ্রীহর্গানারায়ণ লেন শান্ী কবিরাজ গ্রনীরদরঞ্জন সেন গুপ্ত 
কাব্যসাংখ্যতীর্ঘ, কবিরদ্ব, 
ভগবান্‌ ওবধালর, ১০২ যেছুয়াবাজার াট। 
'জ্ীকোন্কেশ সুস্তকী শ্রর়ামকমল সিংহ জ্ীশচন্জ পাল 
৪১, সিমল! রোড, হালসীবাগান। 
ইনুয়েন্্রনাথ ভট্টাচার্য্য শ্রীমন্মথনাথ রায় শ্ীন্ববোধচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় 
৬১, শিকদারবাগান ফ্রী, কলিকাতা। 
শ্ীবিনোদবিহারী গুপ্ত জ্রীবিপিনবিহারী গুপ্ত শ্ীতোলানাথ দাস 
0০081 119101)80%, চন্দননগর । 
শ্রীরার বতীন্্রনাথ চৌধুরী আীব্যোমকেশ মুস্তকী মাননীয় নবাধ আলি চৌধুরী খ বাহাহুর 
২৭, ওয়েন লেন, কলিকাতা। 


ব্যোমকেশ মুস্তফী ্হ্মচজ দাশগুপ্ত '. প্রীলক্গীনাথ বেজ ৰডূরা 
শিবপুক্ন। - 
খি, এল চৌধুরী ঞয্যোমকেশ মুস্তফী গ্রতৃদেবচজ্র রায় বি এল্‌, 
_. হাইকোর্টে উকীল, 
শীকারীটোলা, ভবানীপুর । 


রন্যোমকেশ মুততকী.. প্ীনগেনাথ বধ... প্রীনদিনীকাতত শালী এম্‌ এ 
“ কিউরেটার, চাকা হিউজিরম | 


কাধ্য-বিবরণী ৯৭ 
সমর্থক নুতন সাস্ড 
সি জিবেদী শ্ীরায় বতীন্ত্রনাথ চৌধুরী প্রীরমণীমোহন চট্টোপাধ্যায় এম্‌ এ, 
ভাইস্‌ চেয়ারম্যান, কলিকাতা৷ কর্পোরেশন, 
৩৩, ম্যাকৃলিউড ক্ীট। 
রি শ্রীব্যোষকেশ মুস্তফী জ্ীরাজেজ্রনাথ দোম বি এল্‌, 
হাবড়ার উকীল, 
১ লক্ণদাসের লেন, পঞ্চাননতলা, হাবড়া। 
জ্ীমৃণালকান্তি ঘোষ ৪ জীনগেন্্রনাথ মিজ বি এ, বি এল্‌, 
৮, নবীন সরকারের লেন, বাগবাজার 
রঃ ীক্ষেঅমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌ এ, বি এল্‌, 
৮৪, রাজা! রাজবয়ভ ই্রীট। 
শ্রহেমচন্ত্র দাশগুঞ নি শ্ীহেমাঙ্গনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
ও ৬২, মসজিদবাড়ী ইট । 
জ্ীব্যোমকেশ সুস্তধী শ্রীহেমচন্ত্র দাশগুপ্ত প্রীআগুতোষ ক্র 
২৩, গৌনীবেড় লেন, কলিকাঁত। 


জীমৃণালকাস্তি যোধ & শ্ীসৌরেজ্জকুমার রার, হাইকোর্টের উকীল, 
৬ আনন্দচন্ত্র চাটুর্যের লেন, বাঁগবাজার | 
মুদ্দী আবছল করিম ্ জ্রীসারদাচরণ দত, প্রধান শিক্ষক, 


বাবুরহাট এচ. ই স্কুল, বাবুরহাট, চট্টগ্রাম 
শ্রীহেমচ দাশগুণ্ড গ্রী্বণালকাস্তি ঘোষ ্রীকালীচরণ চট্টোপাধ্যার এফ আর এ এস্‌, 
পি আর এচ এস, এফ আর সি আই, 
২ মধুস্দন চাটুর্য্যের লেন, টাল] । 

জীয়ামকমল সিংহ শ্রব্যোমকেশ মুস্তফী শ্রীসতীশচজ্জ ঘোষ, কণ্ট।ার, 
৩৫৩1২ পল্পপুকুর রোড, ভবানীপুর, বালিগঞ্জ। 


রি টি শ্রীউপেন্্রলাল বড়! 
উত্তর বাউজান, সুন্সেফী আদালত৷ 
রা রন শ্রীরমেশচজ্ নাগ 
ঢাকি, ময়দনসিংহ। 
উবামীনাখ নন্দী ভ্রীঅমূল্যচরণ বিভাতৃুষণ  শ্ীবলাইটাদ মঙ্িক 
২২১ গোৌয়াবাগান ক্্ীট বা ৪৫ বীভন হ্রীট। 


শীরায় বতীজ্াথ চৌধুরী শ্রীব্যোষকেশ দুস্তকী কুমার শ্ী্রেনরচন্ত্র দেববর্থা 
* | আগরতলা, ত্রিপুরা । 


৯৮ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিধদের 


পরস্তাবক সমর্থক নূতন সন্ত 
জ্ীব্যোমকেশ মুস্তধী শ্রীরামকল দিংহ প্রীভূতনাথ দত 
. ২ বীডন স্রীট। 
মুন্সী আবাল করিম শ্রীজীবেন্্কুমার দত্ত শ্রীরমেশচন্ত্র নন্দী, বি এস্সি, বি এল্‌, 
ঘাটফরহা্বেগ, চট্টগ্রাম । 
ষ্ঠ নর ভ্রীবেনীমাধব দাসগুপ্ত 
| মহাফেজ, গ্রথম সবজজকোর্ট, চট্টগ্রাম । 
প্রীবৈভনাথ সাহা শ্রীহেমচন্্র দাশগুপ্ত প্রীযোগীরনাথ মুখোপাধ্যায় 
কয়লার খনির স্বত্বাধিকারী, ৮১ ক্লাইভ স্ট্রট। 
ভ্ীব্যোমকেশ মুস্তফী টা, লু শ্রীযোগেশচন্ত্র বনু 
সেটেলমেন্ট কাননগো, কাধি, মেদিনীপুর 
শ্রন্থরেক্্নাথ ভট্টাচার্য শ্রীমম্মখনাথ রা শ্ীনন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 
বাঙ্গালার একাউপ্টাণ্ট জেনারেল আফিসের 
অভিটার, ৩ কয়লাধাটা! প্ীট। 
রী রর শ্রীঅসিতারঞ্ন বন্দ্যোপাধ্যায় উকীল, 
আলিপুর, ২৩এ বেধুন রে! । 
রি ৪ শ্রীজ্ঞানেন্্রনাথ ভট্টাচার্য 
শিক্ষক, ফের! রোড, রাণীগঞ্জ। 
শীসতীশচন্জ মিজ জীছরিচরণ বিস্তারত্ব 
৫৬৩ গ্রে রী । 
রায় প্রীবৈকৃঠনাথ বন্ধু বাহাঁছু় যান মুস্তকী শ্রীনলিনপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় 
দি গ্রাসাদ, পাথুরিয়াঘাট1। 


তৎপয়ে গত ১৯শে মাঘ শুক্রবার অপরাহ্থে বাঙ্গালার গভর্ণর শ্রীযুক্ত জর্ড কারমাইকেল 
মহোদয় বে সাহিত্য-পরিষৎ দেখিতে আসিয়াছিলেন, শ্রীবুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় 
তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ পড়িয়া! শুনাইলেন এবং গভর্ণর .বাহাছুর পরিষৎ দেখিয়া গিয়! যে 
অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা ইংয়াজীতে পড়িয়া! গুনাইলেন। (€ এই বিবরণ ও এ সকল 
অভিমত কার্ধ্য-বিবরণীতে মুদ্রিত হইয়াছে । ) 

অভঃপর এই অধিবেশনের নির্দিষ্ট প্রবন্ধ শ্রীযুক্ত 'বসম্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের 
লিখিত “ভাষায় উৎপত্ধি*নামক প্রবন্ধ পঠিত বলিয়! গৃহীত হইল। তৎপন্নে পুথি ও পুণ্তকোপ- 
হারহাতূগণকে কৃতজ্ঞতা জানান হইল। 

অতঃপর গতম যাঁনিক স্ছগিত অধিবেশনের সভাতঙ্গ হয় এবং অবশিষ্ট কর্ষ্যাধি অব 
মাসিক অধিবেশনে নির্বাহ কর! হইবে বলি স্থির হয়। 


অঠম মাসিক অধিবেশন 

গত ১৪ই চৈত্র, সন ১৩২১ সাল, ২৮শে মার্চ (১৯১৫ ), রবিবার অপরাহ্ণ 1 টায় সময় 
বনীয়-সাহিত্য-পরিষদের অষ্টম মাসিক অধিবেশন হুইয়াছিল। এই অধিবেশনের আলোচ্য 
বিষয় এইরূপ নির্দিষ্ট ছিল,__. 

১। প্রদর্শন_-( ক) দিনাজপুরে প্রাপ্ত বিষুূর্তি, প্রদ্দাতা--প্রীযুক্ত কিশোরীলাল 
চট্টোপাধ্যায় । (খ) দিনাজপুর বংপায় প্রাপ্ত কতকগুলি মূর্তি, প্রদাতা শ্রীযুক্ত রবীন্্র- 
নারায়ণ ঘোষ এম্‌ এ। (গণ) তিব্বতীয় কেছগুর পুথি € ১২ খণ্ড) প্রদ্দাতা শ্রীযুক্ত রাখালদাঁস 
বন্দোপাধ্যায় এম্‌ এ। (ঘ) পরিষৎ-কর্তৃক ক্রীত তিনটি বুদ্ধমূর্তি। ২। প্রবন্ধপা$,__ 
(ক) শ্রীহুক্ত নগেন্্রনাথ বন্ধ প্রাচ্যবিস্তামহার্ণব সিদ্ধাস্তবারিধি মহাশয়ের "লখনৌ সহরের 
নামের উৎপত্তি।” (খ) ডাঃ শ্রীযুক্ত একেন্ত্রনাথ ঘোষ এম্‌ এস্‌ সি, এল এম এস মহাশয়ের 
“উদ্ভিদে গৌপকোষ বিদারণ মন্বন্ধে কয়েকটি কথা ।” (গ) শ্রীধুজ রঞজনবিলাস রায় চৌধুরী 
মহাশয়ের “একখানি সত্যপীরের পাঁচালী” নামক প্রবন্ধ। ৩। শোক 'প্রকাশ--কে) মধুস্থদন 
রায় বি এল্‌ ও (খ) সতীশচন্ত্র চক্রবর্তী মহাশয়ের পরলৌকগমনে। ৪1 বিবিধ। 

€ সগুম স্থগিত অধিবেশনে ধাহাঁরা উপস্থিত ছিলেন, তাছারাই সভায় উপস্থিত ছিলেন ।) 

যথাসময়ে সভাপৃতি শাস্ত্রী মহাশয়ের আদেশে সভার কার্ধ্য আরম্ভ হইল। তৎপরে 
যুক্ত রবীন্দরনারায়ণ ঘোষ এম্‌ এ মহাশয় একটি অষ্টতুজ গণেশ ও একটি মূর্তির কেবল 
মন্তক দেখাইয়া! বলিলেন,--এইগুলি দিনাজপুর জেলার বহুল! গ্রামে পাওয়! গিয়াছে। ইহার 
মধ্যে এই ভাঙ্গ। মাথাটি সৌন্দর্য্য সর্বোত্রষ্ট। এমন হ্থন্্র মনোরম মূর্তি প্রায় দেখা 
বায় না। তৎপরে শ্রীযুক্ত কিশোরীলাল চট্টোপাধ্যায়ের প্রদত্ত একটি বিষুঃমূর্তি (বাস্থদেব) 
দেখাইয়া ব্যোমকেশ বাবু বলিলেন,_-এই মুদতিটিও কিশোরীবাবু দিনাজপুরে পাইয়্াছেন। 
রবীন্্বাবু এবং কিশোরী বাবুকে মুর্তিগুলি উপহার দিবার জন্ত যথারীতি ধন্তবাদ জানান 
হুইল। তৎপয়ে একটি উপদেশ-ুদ্রায় অবস্থিত বুন্ধমূর্তি, একটি মহা'রাঁজ-লীলায় অবস্থিত বুদ্ধ- 
সুত্তি, আর একটি তারামূষ্তি দেখাইয়া ব্যোমকেশ বাবু বলিলেন,_এই তিনটি সুপ্তি স্বর্গীয় রাজা 
রাজেজ্্রলাল মি বাহাছরের সংগৃহীত। এত দিন এগুলি তাহার জোষ্ঠ পুত্র কুমার রমেন্্রলাল 
মিত্রের নিকট ছিল। সম্প্রতি সাহিত্য-পরিষৎ এগুলি তীহার নিকট হুইতে ৩৯২ ত্রিশ 
টাকা. সুল্যে খরিদ করিয়াছেন। এক একটি পিঠে এক একটি লেখ আছে। তৎপরে 
শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তকী মহাশয়, বলিলেন,_-গত মাসিক অধিবেশনে আমর! পরিষদের 
জনৈক হিতৈষী সদন্ত শ্রীবুক্ত সতীশচন্্র ঘোষ মহাশয়ের কপার টেছুর নামক তিব্বতের 
সর্ধপ্রধান গুথি-সংগ্রহ পাইয়াছি। উহাতে ২২৫ খণ্ড পুথি আছে। এই পুধিগুলি সম্পূর্ণ 
নহে। ইহার আর এক তাগ আছে। তাহার নাম কেছুর। এই ভাগে ১০৮ খানি পুথি 
আছে। “টে্কুর পুথিগুলি সভীশ বাবু ৩৫০* তিন হাজার পাঁচ শত টাক! মুল্যে সংগ্রহ করিয়া 


১০০ হঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 


দিয়াছিলেন। উহা! পাওয়া! অবধি পরিষৎ কের সংগ্রহ জন্ত আগ্রহ করিতেছিলেন। 
বিধাতার কৃপায় এক জন তিব্বতীয় লাম! কেছুরের এক অংশ বিক্রয় করিতে আসেন। 
পরিষদের পরমহিতৈষী শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌ এ মহাশর অনুগ্রহপূর্ববক 
এই অংশ ৬০*২ টাঁক! মূল্যে কিনিয়! দিগ্মাছেন। এই অংশে ১২ খানি পুথি আছে। লাম! 
ইহার অবশিষ্ট পুথি ক্রদশঃ আনিয়া! দিবেন বলিয়াছেন। টেক্গুরের পুথিগুলি তিব্বতীয় অক্ষরে 
তিব্যন্ীয় ভাষার কাঠের ব্লকে ছাপা, কিন্তু কেস্গুরের এই পুথিগুলি তিব্বতীয় অক্ষরে 
তিবাতীয় ভাষায় তিব্বতীয় কাগজে হাতে লেখা । এই মহাগ্রন্থের কতকাংশ দানের জন্ত 
আমি প্রস্তাব করিতেছি, রাখালবাবুকে বথারীতি ক্ৃতজ্ত! জানান হউক । 

অতঃপর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্থ মহাশয় উপস্থিত না থাকায় সভাপতি মহাশয়ের 
আদেশে শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তকী মহাশয় “লখনৌ সহরের নামের উৎপত্তি” প্রবন্ধ পাঠ 
করিলেন। এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ কাব্যক মহাশয় বলিলেন,__কয়েকটি 
স্থলে প্রবন্ধ-লেখকের সহিত আমার মততেদ আছে-_ 

(৯ বর্তমান “কোশান্বী” নামের উৎপত্তি কুহ্থমের বাগান হইতে। 

(২) উদয়ন বুদ্ধদেবের সমসাময়িক নহে, অর্ধ শতান্বী পরে তাহার জন্ম। বর্তমান 
কোশাস্বী ও বৌদ্ধমুগের কোশানী আমার মতে স্বতত্্র নে। বর্তবান কোশান্ীতে যখন 
প্রতি বৈশাখী পূর্ণিঘার এখনও মেল! হইয়! থাকে, তখন উহ! বৌদ্ধযুগের কোশাম্মী বটে। 
বৌদ্ধমুগে বৃদ্ধদেবের জগ্মোৎসব এই কোশাহীতে খুব ধূঘধামেই হইত। সেই উৎসব ক্রমশঃ 
রূপান্তরিত হইয়া বর্তমান মেলার আকারে আজিও চলি আমিতেছে। (এই প্রবঞ্ধ 
পরিষং-পঞ্জিকায় মুক্রিত হইবে। ) 

অতঃপর শ্রীযুক্ত স্বালফান্তি ঘোষ মহাশয় শ্রীযুক্ত রঞ্জনবিলাস রারচৌধুরী মহাশয়ের 
লিখিত একখানি সত্যপীরের পাঁচালী নুমক প্রবন্ধ সংক্ষেপে পাঠ করিলেন। এই ( প্রবন্ধও 
পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে । ) 

ডাক্তার শ্যুক্ত একেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় উপস্থিত ন! থাকায় তাহার *উত্ভিদ্ে গৌণকোষ 
বিদারণ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা” নামক প্রবন্ধ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল। (এই প্রবন্ধ 
পরিষৎ-পন্ধিকার প্রকাশিত হইযে। ) 

ঃপর জীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় পরিষদে মৃত সন্ত (১) মধুহ্ন রার বি এল্‌ 
ও (২) লভীশচন্ত্র চক্রবর্তী মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক প্রকাশ করিলেন এবং 
বলিলেন,_সতীশচন্জ চক্রবর্তী মহাশয় সাহিত্য-সেবী ছিলেদ। তিনি মাসিক পত্ািতে প্রবন্ধ 
লিখিতেন। তীহাক়্ বাড়ী ময়মনসিংহ নবগ্রামে। মরমনসিংহে যখন ব্লীর-সাহিত্য-সম্সিলনের 
চতুর্থ অধিবেশন হয়, তখন লতীশ বাবু সেখানকার একজন সহকারী সম্পাদক ছিলেন এবং 
বথেই বদ্ধ ও পরিশ্রথে মই সঙ্ষিলনের কার্ধা নির্বাহ করিয়াছিলেন । তিনি সর্বদাই এখানে 
আসা হাওয়। কন্ধিতেন এবং সাহিত্য-পরিষৎকে বিশেষ ভাগবাসিতেন। তিনি করেকখানি 
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পুস্তক পরিষখকে উপহার দিয়! গিয়াছেন। অল্প বসেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে, সে অন্ত 
আমর! বিশেষ ছঃখিত। 

- ইহার পর শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় বর্ধমান সাহিত্া-সন্ষিলনের নিমন্ত্রণ জানাইয়া 
বলিলেন,--সাহিঅ-পরিষদের সদন্ডগণের মধ্যে বাহার! প্রতিনিধি হুইয্! বর্ধানে যাইতে 
চাহেন, তাহারা নাম-ঠিকান! সত্বর পাঠাইয়! দিবেন। 

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে বখারীতি ধন্তবাদ জানাইয়! সভাতঙ্গ হইল। 
জ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী 
সহঃ সম্পাদক । সভাপতি । 


নবম মাসিক অধিবেশন 
'২৬শে বৈশাখ, ১৩২২, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬ট।। 


আলোচ্য বিষয় ;--১। গত আঁধবেশনের কার্ধ্যবিবযণ পাঠ। ২। সাস্ত নির্ধাচন 
৩। পুথি ও পুস্তাকোপহারদা তৃগণকে' কতজ্ঞতাজ্ঞাপন। ৪। চিত্র-প্রতিষ্ঠা,-_ শবে শৈলেশচন্্র 
মজুমদার মহাশয়ের প্রদত্ত ) স্বর্গীয় কণচন্ত্র ব্ধুমদার মহাশয়ের তৈলচিজ। ৫। প্রদর্শন, 
কে) মহামহোপাধ্যার শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শান্ত্রী এম এ, সি আই ই মহাঁশর প্রদত্ত বিষুপুরের তাস, 
(খে) শ্রীযুক্ত রাখালরাজ রায় বি এ ও শ্রীযুক্ত শিবদাস তেওয়ারী মহাশরহয় প্রদত্ত বরাহমৃত্তি, 
(গ) শ্রষুদ্ধ ড।ঃ সত্যেন্্রনাথ গোম্ামী এম্‌ ডি মহাশয় প্রদত্ত হরগোীমুর্তি, ঘে) শ্রীযুক্ত নগেন্- 
নাথ বনু প্রাচ্যবিস্তামহার্ণৰ মহাশয়-প্রদত্ত অট্রহাসের চামুণ্ডাসুর্তি, €) শ্ীমুক্ত পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য 
মহাশয়-গ্রদদত্ কুর্দ ও বিষুমুর্তি, (6) শ্রীযুক্ত ডাঃ উমাদান বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌ ভি, ভীষুক্ত 
কামিনীনাথ রার ও শ্রীবুক্ত অহিভূষণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়গণের প্রন্বত্ত তিনটি বিষ্ুসুর্তি এবং 
€( ছ) শ্রীধুক্ক ছুরেন্ত্রনাথ রায়, বি এল মহাশয-প্রদদত্ত একটি প্রাচীন স্থবর্ণমুডরা । ৬। প্রবন্ধ" 
পাঠ,_্রীযুক ক্ণাননদ ব্রদ্মচারী মহাশয়ের "শঙ্করাচার্য্য ও বৌদ্বধর্শা"নামক প্রবন্ধ । ৭। শোক- 
প্রকাশ,--( ক) নিবারপচজজ চট্টোপাধ্যায়, (খ) প্রবোধচন্্ সুখোপাধ্যায় বি এল ও (গ) 
চারুচন্ত্র মি বি এ মহাশক়গণের পরলোকগমনে । ৮ বিবিধ । 
উপস্থিতি, 
মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হর প্রসাদ শান্বী এম্‌ এ, সি আই ই (সভাপতি ) 
শ্রীযুক্ত অিকাচরণ গুপ্ত প্রযুক্ত মৌলবী জাবছল গফুর 
পুলিমবিহবারী দত্ত . ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যক$ 
১৪ 
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ভীবুক্ত বাদীনাথ নল ভ্ীযুক বজেজন'খ বন্ধ. 

» বসস্তরঞজন রায় বিষ়ত ». আচ রায় 

» গ্রমখনাথ দহ (ব্যারিষ্টার) » ভূবন [তর কবিবর 
». হেমচন্জ্র সেনগুপ্ত এম্‌ এ « তারাপ্রসন্ন গুপ্ত বি এ 
» আগুতোষ মহলানবীশ » হেষচজ্ ঘোষ 

» কৃষদাস বসাক » অন্ৃতগোপাল বন 

*» বন্থনাথ রায় » গৌোবিন্দলাল দ্বাস 

». প্রভাতকুমার যুখোপাধ্যায় * রামকমল সিংহ 

* বিনোদবিহারী গুপ্ত » সুরেন্্রনাথ ভট্টাচার্য 

». ভাং ভূবনমোহন গঙ্গোপাধ্যার * অন্ৃতলাল দত 

» অরদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যার ..শ. তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য 

» নরেন্কফ মুখোপাধ্যায় ». সুর্ধ্কূমার পাল 

«এ কিরণচজ্জ দত » তভোলানাথ কৌচ 

» অন্মথনাথ মিত্র » উপেক্জনাধ উপাধ্যায় 
» বতীন্রমোহন রায় » নলিনীকাস্ত ভট্টাচার্য 
» যোগীন্্রপ্রসাদ মৈত্র ». প্রবোধচন্ত্র রক্ষিত 

্ ০ ] সহকারী-সম্পাদক। 


মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হয়প্রসাদ্‌ শাস্ত্রী বাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে পর 
নিশ্ললিখিত বাক্িগণ বথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর পরিষদের সাধারণ সম্বন্ক নির্বাচিত 
হইলেন । 


প্রস্তাবক | সমর্থক সন্ত 
প্রীদুর়েজনাখ গলোপাধ্যায় শ্রীয়ার বতীন্্রনাথ চৌধুরী প্রীজরুণ সেন বি এ 
| (ক্যাপ্টার ), বার-এট -ল, 
"... ৮*লোয়ার সাকুলার রোভ। 
জরীকুলদাপ্রসাদ হল্পিক শ্রীরামকষল সিংহ * ভীবরজেন্্রকুমার দাসওণু তত্র, 


১৯৩ কর্ণওয়ালিস্‌ সীট, কলিফাতা। 
প্রীহরপ্রসায শাস্ত্রী শ্রীরাখালদাস বন্দোপাধ্যার শ্রীমুনীক্রনাথ দনেব বি 4, বি ই, 


ইঞ্জিনিয়ার, স্পেশাল ওয়ার্ক ভিভিসন, বাকীপুর। 
রি ৮ | 'জীরাহহেব সুখোপাধ্যারর এম্‌ এ, 
| ভেপুটা ম্যাজিস্ট্রেট, বাকীপুর। 
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প্রস্তাবক সবর্থক সব্ড 
প্রহরপ্রসাহ শাস্ত্রী ভীর়াখালঘাস বন্দোপাধ্যায় ডাঃ প্রীন্ৈলোক্যনাথ ব্ধুমদার, এল্‌ এম্‌ এস্‌, 
মো়ামপুর, পাটন1। 
রশ ৮ ভীতজভৃষণ রায় এদ্‌ এ 
গাটন৷ কলেজের অধ্যাপক, যোরামপুর, বাকীপুর। 
রি প্রগঙ্গাধরদাস এম্‌ এ, বি এল্‌, 
শু 5 ৃ উকীল, ঘোরাদপুর, বাকীপুর ॥ 
নি শ্রীভূপেন্্রনারার়ণ ঘোষ ৰি এ, বি এল, 
উকীল, মৌরাদপুর, বাকীপুক্ন। 
ঙ ঞ জীবদরীনাথ বর্ধা কাব্যতীর্থ, এমএ 
ইংরাজী অধ্যাপক, বি, এন কলেজ, বাকীপুর । 
রর ্ প্রীদেবেজ্রনাথ লেন এম্‌ এ, 
বি এন কলেজের অধ্যক্ষ, বাকীপুর্র। 
রী ৃ রি শবতীজ্কুমার রায় বি এল্‌, 
ডেগুটী ম্যাজিষ্রেট, মোরাদপুর, বাকী পুষ্ধ। 
».... ».. রা বাহাছুর প্রীবিনোদবিহারী মনধুমদা'র (বএ, বি এল্‌, 
পাবলিক প্রসীকি উটর, বাকীপুর | 
রী রি শ্রীমিহিরনাথ রায় এম্‌ এ, বি এল্‌। 
উকীল, মোরাদপুর, বাকীপুর । 
৬ ঠ ঁনির্বলচন্্ দাসগুধ বি এল, উকীল, 
মোর়াদপুর, বাকী পুর, পাটন!। 
ঠ ৬ জীষম্মথনাথ দে বি এল, উকীল, 
মোরাদপুর, বাকীপুর। 
পন রী ভীন্রয়েজনাথ ধোষ, সি আই ভি, 
| বিহার এবং উড়ি্যা আফিস, মোর়াদপুর, বাকীপুর । 
৮ | ভ্রনগেন্্রনাথ বাগচী, সি আই ডি, 
ৃ বিহায় এবং উদ্ভিষ্া। আফিস, দোয়াবপুর, বাকীপুর । 
ঞশরৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল্‌, উকীল, 
' - সবজিবাগ, মোয়াদপুর, বাকীপুর ॥ 
ঞনিত্যানন্দ ঘোষ বি এল্‌, উকীল, এ । 
রী ৬ না বি এ) বি এল্‌, 


উকীন, এ। 


১০৪ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 


_.. প্রস্তাবক সমর্থক সান্ত - 
শ্ীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী শ্রীরাখালদাস বন্দোপাধ্যায় প্রীহারাণচন্জ হিত্র এদ্‌ এ, বি এল্‌, উীল, 
মোর়াদপুর, বাকীপু। 
৮. ৪ শ্রীরামচন্্র তাছড়ী বি এল, উকীল, 
মোরাদপুর, বাকী পুক্। 
রী র্‌ শ্ীকিরণচন্্র সেন ৰি এল্‌, উকীল, 
মোরাদপুর, বাকীপুর। 
৬ শ্রীন্িজেন্্রনাথ রায়, কবিরঞ্জন, 
মোরাদপুর, বাকীপুর। 
্ এ প্ীনির্ধলচন্্র ঘোষ, বি এল্‌, উকীল, 
মোর়াদপুর, বাকীপুর । 
নু ৪ + শ্রীপুরাণচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
আবগারী সাব ইন্সপেক্টর, মোরাদপুর, বাকীপুর। 
».. ্ শ্রীআগুতোব চট্টোপাধ্যায়, স্বৃতিরত্ব, এম্‌ এ, 


পাটনা কলেজের গৃণিতাধ্যাপক, 
মাখনিয়া কুয়া, মোরাদপুর, বাকীপুর । 
শ্রীফণীন্্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্‌ এ, বি এল্‌,$ 
ডেপুটী কলেক্টর, হাল মোকাম, বাকীপুর। 
৮ রা শ্ীঅমরেশ্বর ঠাকুর এম্‌ এ, 
রর বি এন কলেজের সংস্কতাধ্যাপক, 
মোরাদপুর, বাকীগুর। 
রি & শ্ীঅ্নদাকুমার ঘোষ, হেড ক্লার্ক, 
এক্জিকিউটার ইঞ্জিনিয়ারের আফিস, 
ইঞ্টারণ; সোল ভিতিশন, বাকীপুর। 
৮ শ্রীরমেশচজ্্র রায়, এষ্‌ এস্সি, ' 
পাটনা কলেজের অধ্যাপক, মোরাদপুর, বাকীপুর। 
শীকুমারনাখি বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌ এস্সি, 
পাঁটন! কলেজের লাবরেটরী, মোরাদপুর, বাকীপুর ৷ 
প্রীসরোজকুমার চৌধুরী ” 
৪০ গ্রে স্্রীট, কলিকাতা। 
শ্ীরামযাছ ভট্টাচার্য বি এ, ছুপারিন্টেনভেপ্ট 
র্‌ বোর্ড অফ রেভিনিউ বিহায় এবং উড়িব্যা, দোস়্াদপুর, পাটন! । 


প্রস্তাবক 


শ্রীপঞ্চানন ভ্টাচারধ্য : 


শ্রীব্যোমকেশ মুন্তফী 


শ্রীমপ্মনাথ রায় 
ভীতৃতনাথ দত 
শ্রীব্যোদকফেশ দুস্তকী 


ভ্রীদন্মথনাথ রার 


কার্ধ্য-বিষরধী ১০৫ 


সমর্থক সমন 
প্রহর প্রসাদ শান্মী শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় রারসাহেব পীভূষনমোহন চট্টোপাধ্যায় বি এ, 
ডেগুটী কলেক্টর, বাকীপুর। 
্ প্রীবক্িমচন্্র মি বি এ, বি এল্‌, 
উকীল, মোরাদপুর, বাকীপুর। 
্ জ্রীরামকালী গুপ্ত এল্‌ এম্‌ এস্‌, 
মিঠাপুর, বাকীপুর। 
রি শ্রীহ্মন্তকুমার সরকার 
ওভারসিয়ার, কালনা, বর্ধমান। 
ঢু শ্রীতৃপেন্্রনাথ ঘোষাল, 
উীল, বর্ধমান । 
নু শ্মন্মঘনাথ রায় 
বয়াকর, বর্ধদান। 
টি শ্রীসত্যেন্ নাথ সেন 
৫২ ইত্ডি়ান্‌ মিরার স্্রীট, কলিকাত। 
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তকী শ্রীরদেশচন্তর স্বতিতীর্থ 
বড় বেলুর, বর্ধমান । 
শ্রীরামকমল সিংহ শ্রচুনিলাল বন্দ্যোপাধ্যার 
এড়িয়াদহ এসোসিয়েসন লাইব্রেরী ও লিটারাহী 
ক্লাবের সম্পাদক, এড়িয়াদহ, ২৪ পরগণ! ৷ 
& শ্রীননীগোপাল রায় 
৮৫ হুর্গাচরণ মিজ্ধের সীট । 
্ শ্ী্িজেন্্রনাথ সেন 
৬ ডক্‌ ্ীট। 
র ভ্রীললিতমোহন রায় 
১৮১৬ আপার সাকুলার রোড। 
গ্রহেমচন্্ দাশগুণ্ত শ্রীললিতমোহন পাল 
৮* গ্রে রাট। 
রি গ্রকৌশিকীমোহন সেন গুণ্ত 
৭৩ পটলভাছ। ই্ীট। 
প্র প্ীবীরেশ্বর তষ্টাচারধা 


বিশ্বৃযাসিনী রোড, তাটপাড়া, ২৪ পরগণ!। 


১৬ 


সধর্থক 
শ্রীয্োমকেশ মুস্তফী 


প্রস্তাব 
পবামীনাখ নদী 


উয্যোষকেশ মুন্তী শ্রীহ্ষচন্জ ঘোষ 


ভ্ীদেষেশচজ্র পাকড়াশী গ্রব্যোমকেশ মুস্তকী 


বল্ীর়-সাহিত্য-পরিধদের 


সত 
শ্রগিরিশচজ দত 
৬৬ গৌরীবেড়িয়! লেন, কলিকাত|। 
জীগিরিজাকুমার বন্ধ 
বাজে শিবপুর, হাবড়া। 
এস্‌, এদ্‌, মসাউদ, জমিদার, 
। মারগ্রাম, বীরভূম। 
টস্থরেজ্জনাথ চট্টোপাধ্যায় 


প্রেসিডেন্ট অফ পঞ্চায়েত, মাঝেরগ্রাম ইউনিয়ন, 


শীগুরুদাম সরকার লী 
ভ্রীহেমচজ্জ দাশগুপ্ত রদ 
্ীপ্রবোধচজ্ চট্টোপাধ্যার * 
জীনুয়েশচন্্র নন্দী 


পোঃ অঃ মাঝের গ্রাম। 
শ্ীঅতৃলকফ্ণ নিয়োগী এম্‌ এ, 
২৪ নীলরতন বাবুর স্ট্রীট, রাচী। 
প্রীঅমূল্যকফণ চৌধুরী 
৬ মহেন্্ বনগুর লেন, শ্তানবাজার। 
স্রীঅনিলচন্ত্র সুখোপাধ্যায় এম্‌ এ, 


| অধ্যাপক, ৫১1৫ অখিল মিন্ত্রীর লেন, কলিকাত।। 


পত্তিত শ্রীকালীনারায়ণ ভক্তিবিনোদ 


ভক্তি-কার্য্যালয়, হাবড়া কোওরবাগান, হাবড়!। 


প্রফালীতৃষণ মুখোপাধ্যায় শ 


ঞ্ীকালীগ্রসন্ন চক্রবর্তী রি 
শীহর্দাযাস রায় জ্ীহেনচন্তর দাশগুপ্ত 
শ্রহেমচজ দাশগুপ্ত ীষ্যোমকেশ মুত্তকী - 


জয়ার বতীভ্রমাথ চৌধুরী ্ 


ভ্রীপগুপতিনাথ মুখোপাধ্যায় প্রীপ্নাষকঘল সিংহ 


ডাঃ প্রীনৃপেন্জচন্ত্র রায় এল্‌ সি পি এস 
হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক, নবাবপুর, ঢাক1। 
প্ীগিরিশচন্ত চক্রবর্তী, উকীল, 
কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ । 
শ্রীগুয়াণদিও মেহয! 
হড়খণ্ড, বর্ধমান। 
গ্রদীজ্রনাখ সিংহ ভিমনৃষ্রেটর, 
*সেপ্টজেতিয়ার্স কলেজ, ৩০ পার্ক স্রীট। 
রায় প্রীকিরণচ্জ রায় বাহাছর 
কাশিপুঞ্ন, কলিকাত|। 
-জ্ীজীবনরষ্ণ গে 
১৯ রাষনারায়ণ ভট্টাচার্যের লেন। 
“ - শ্রগোবিদচজ্র দত, 
১১ অধিনাশ বিচ্েন্ব লেস। 


জজ 


শ্রীমন্মথনাখ রায় 


কার্ধ্য-বিষরণী .. ১০৭ 


শরত্বাধক সমর্থক সত 
প্রীপণ্ডপতিনীথ সুখোপাধ্যার় শ্রীরামকমল সিংহ প্রকফচন্ত্র কৃঙ্‌ এম্‌ এ, বি এল্‌, 
ূ ৩২1৩৩ ফকিরটাদ চক্রবর্তার লেন। 
উক্ষিতীশচজ্জ ঘোষ জীহরেক্রনাখ রায় 
৬ সিমলা স্্রট। 
৮ ভীয়ামপদ মুখোপাধ্যায় 


গু 
রঙ 


শ্রীরায় বতীক্রনাথ চৌধুরী 
শরীললিতষোহন পাল 


শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী 


পীরামকমল সিংহ 
মুক্সী আবছুল করিম 
শ্ীউপেন্্চন্্র চট্োপাধ্যায় 


ভীব্যোধকেশ মুস্তকী 


প্ীন্ুরেশচজ্ নন্দী 
শ্রব্যোষকেশ সুস্তকী 


৪৪ রামরুফপুর ঘাট রোড, হাওড়া। 
জীমৃণালকান্তি ঘোষ শ্রীহেরম্বচজ্জ মৈআ এম্‌ এ, 


৬৫।১ হারিমন রোড। 
শীরফকুষার মিত্র বি এ, 
৬ কলেজ ক্কোয়ার। 
্ শ্রীধীরেজনারাযণ রায় 
ভারতী-লাইব্রেরীর ন্যানেজার, সিরাজগঞ্জ। 
ু জ্রীঅবনীমোহন চট্টোপাধ্যায়, বিভ্ভাবিমোদ, বিএ, 
রেভিনিউ সেক্রেটারী, 
| বর্ধমানরাজ-পুরাতন চক, বর্ধমান। 
রর শ্রীহরেজচন্জ সিংহ বি এ, বি এল, 
গণেশতলা।, দিনাজপুর । 
ঞ যৌলবী যোজাফ কর আহাম্মদ 


মৌলবীবাজার, সুলকবাহার, চক্বাজার, চট্টগ্রাষ। 
ঞ্ননীগোপাল মুখোপাধ্যায় এম্‌ এ, বি এল, 
সুদ্দে, বর্ধমান। 
লু ভাঃ আবছল গফুর সিদ্দিকী 
১এ করসার ক্র, কলিকাতা । 
শ্রীরামকল সিংহ কবিরাজ প্বসত্তকুমার রায় কবিতৃষণ 


, ৭৬৩ গ্রে ্রট। 
জীব্যোমূকেশ সুন্ধকী  শ্রীগোলোকেজ নাথ দে 
** অখিল সিশ্তীর় লেম। 
শীহেদচজ দাশ গু শ্রীলক্দীনাথ বেজবড়য়া . 
২২ রোজম্যারি লেন, ছাবড়! | 
প্রীললিঙযোহন দাস, বর্ধমান মহারাজের 


বহকারী প্রাইভেট সেকেটারী, বর্ধযান। 


১০৮ বঙ্গীয়-লাহিত্য-পরিষদের 


রস্তাবক সমর্থক ৬১০০ 
শীমুপালকাত্তি ঘোষ প্রীহেমচন্্ দাশগুত কবিরাজ শ্ীশরংচন্দ্র সেনগুপ্ত বিশারদ 
আমূর্বেদিক সার্জন, 
“4 জয়গোপাল ভট্টাচার্যের লেন, বাগ বাজার। 
শীথগেজনাথ চট্টোপাধ্যায় শীব্যোমকেশ মুস্তকী শ্রীঅটলকুমার সেন 
১০ রাজেন্ত্রসেনের লেন, কাপারিপাড়া। 
শ্রীহীরালাল চক্রবর্তী-বি এল্‌, 
উকীল, হাইকোর্ট। 
শ্ীদ্বিজেজনাথ মুখোপাধ্যায় 
উকীল, হাইকোর্ট, তবানীপুর। 
শ্রীগোপালচন্ত্র চক্রবর্তী বি এল্‌, 
হাইকোর্টের উকীল, ৭২ রসারোড। 
ট্রীব্যোমকেশ মুস্তফী শ্রীথগেন্্রনাথ চট্টোপাধ্যায় শ্রীধতীন্রনাথ বন্ধু 
টানসে্টর, হাইকোর্ট, অরিজিনাল সাইড, 
রাজাবাগান জংশন রোড । 
রী নী ডাঃ ্রন্থরেন্্রনাথ বন 
রাজাবাগান জংশন রোড । 
শ্রীহীরেন্ত্রনাথ বন্দোপাধ্যায় বি এল্‌, 
ও ১৩ পল্মনাথের লেন । 
্ শ্রীষতীন্্রনাথ মুস্তফী 
রামকাস্ত বন্ধুর হ্রীট, শামবাজার। 
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী রর উপক্কজকুমার চট্োপাধ্যায়, হাইকোর্টের 
উকীল, ভবানীপুর, সেক্রেটারী, ভাবিনিয়! র্লাব। 
শ্রীহ্মচন্্ দাশ শ্রীব্যোমকেশ মুস্তকী আবছুল মজিদ বন্ুনিয়া 
. বনগ্রাম, বীণাপাণি লাইব্রেরী, 
বি ডি রেলওয়ে, জলপাইগুড়ী। 
ব্যোমকেশ সুস্তধী শ্রীহেমচন্ত্র দাশগুপ্ত ভ্রীঅনূলারতন চট্টোপাধ্যায় 
'এসোসিয়েটেড প্রেসিডেপ্ট, বোদ্বাই । 
শ্রীকিয়ণচজ দত জীব্যোমকেশ সুত্যফী শ্রীমহেত্্রচজ্জ রায় 
| ৩২ বকুলবাগান প্রথম লেন, ভবানীপুর । 
প্রীরাষকমল সিংহ ' রি ». ০হটিতীতানে সিংহ 
বামপুরহাট কুলে শিক্ষক, রামপুর হাট, বীরভূম । 


কার্য্য-বিবরণী ' 


৯৪৯ 


অতঃপর নি্ললিখিত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল ও উপহারদাতৃগণকে ধন্তবাদ জানান হইল। 


উপহারদাতা 
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» আগুতোষ মহুলানবীশ 
» আনন্দমোহন গুপ্ত 

» অন্বিকাচরণ গুপ্ত 
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শ্রীযুক্ত রায় সাহেব যোগেশচক্র রাঁয় বিস্ভানিধি ৪৯ 171000 45111701190 [3910710, 
তৎপরে নিয়লিখিত প্রাচীন পুথিগুলি প্রদর্শিত হুইল ও উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা 


জাপন কর! হুইল। 
স্ীধুক্ত পুলিনবিহবারী দর 
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চৈতন্তচরিতাম্বত 

( অস্ত্যথ, হরিদাসনির্যাণ ) 
নাম-সংকীর্তন 
গ্ীতগোবিন্দ 
রুদ্রাধ্যায় ( শুরুবূর্বেদাত্তর্গীত ) 
রাসপঞ্চাধ্যার 
চৈতন্ডচক্োদয়-কৌসুদী 
চৈতন্তচরিতাম্ৃত 

(আদিখণ্ডের উদ্ধত ক্সোক) 

বন্ষ-সংহিত! ( ৫ম অধ্যায়) 
রাধাকফগণোদেশন্থীপিকা 


কাধ্য-বিষরণী ১১১ 


উপহারদাতা 
যুক্ত পুলিনবিারী দত্ত ১০। 
১১। 
১২। 
পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য ১৩। 
১৪। 
১৫। 
১৬। 
৭ 
১৮। 
১৯। 
২5। 
২১। 
২২। 
২৩। 
৪ 
২৫) 
২৬ । 
| ২৭। 
। কামিনীনাথ রার ২৮। 
২৯। 
৩৬ । 
» অতুলক্কফ্ গোম্বামী ৩১। 


৩৩। 
৩৪। 
৩৫ | 
৩৬। 
৩৭। 
৩৮। 
৩৯। 


ডাঃ লাহ! এও সন্দ ৩২। 


উপহ্থত পুস্তক 
আশ্রয়নির্ণয় 
দেবাপরা সখী (শ্মরণীয়) 
আশ্রয়-নির্ণয় ( সিদ্ধাস্তমগ্জরী ) 
হংসদূত 
প্রেমভক্তিচক্রিক। 
ক্কষ্ণকর্ণাম্বৃত 
জ্ঞানচন্দ্রিক! 
রাগান্থুগা ভক্তি লক্ষণ 
সংক্ষিগুসারের টিপ্পনী (বষ্ঠ পাদ ) 
উদ্ধৃত শ্লোক ( চৈ* চ*, অস্ত" ) 
এ এ ( মধ্যথণ্ড ) 
রী এ (আদিখও) 
পস্ভাবলী 
কাব্যপ্রকাশ 
মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ 
মহাভারত ( সভাপর্ব ) 
কাশীখণ্ড (হ্বন্দ্পুরা গাস্তরঁত) 
মহাভারত ( বনপর্ধ ) 
্ € আদিপর্ব ) 
্ ( সভাপর্ধ্য ) 
শ্রীমস্তাগবত ( ১ম--ওর্থ স্বন্দ ) 
অস্থৈতমলগল 
অনদ রায়বার 
মহাভারত ( আদিপর্ব ) 
». (বনপর্ধ ) 
». (ভ্োপপর্বব ) 
» ( শল্যপর্ব্য ) 
». (খবিকপর্ধব ) 
» (সৌগ্তিকপর্ব ) 
»  ( স্বর্গীরোহণপর্ব ) 


(১) অতঃপর যু সভাঁপতি' মহাশয় শ্রীযুক্ত নগেক্রনাথ বন্ধু প্রাচাবিস্ঞাষহার্ণৰ 
মহাশয়ের প্রদত্ত বর্ধমান জেলার কাটোয়ার নিকটবর্তী অট্রহাস নামক তীর্থগ্রামে প্রাপ্ত 
একটি পাথরের দেবীমুর্তি দেখাইয়া বলিলেন, যদিও এটিকে আঁজকার সভার নিমন্ত্রণ-পঞ্জে 
চামুগ্া-মূর্তি বলিয়! লেখ' হইয়াছে, কিন্তু এটি চাসুণ্ডা, কি কোন্‌ বুর্তি, তাহা! স্থির হয় নাই। 
সে দিন এই মূর্তিটি মিসেস হোমউডকে দেখাইয়াছিলাম, তাহারাও এই নূতন ধরণের সৃষ্তি 
দেখির। বিশ্বয় গ্রকাশ করিলেন। তবে তাহার! বলিধেন যে, গোবিন্দ রাও সম্প্রতি নাজ্রাজে 
এই প্রকার জাসনে বল! একটি বাগ্দ্বে-ুর্থি পাইয়াছেন। এই আমনের নাম উৎকুগ্টিকাসন। 


১১২ বঙ্গীয়-লাহিত্য-পরিধদের 
তবে সে মূর্তিটির সঙ্গে ইহার হাতের অবস্থান কিছু স্বতন। এটি দেখিলেই বনে হুয় ধে, এটি 
কোন দেবীনৃর্তিই নহে, কোন তান্কর একটি ভাল পুড়ল তৈয়ারী করিয়াছে, যেন বোধ হয়, 
কোন বুড়ী পিসিমা মাটিতে ভর দিয়া বসিয়া! কাপিতেছেন। খ্বাসরোগে তাহার হাড় সার 
হইয়াছে, বন্ত্রণীয় কোমরে মাত্র একটু কৌপীনের মত বস্ত্র আছে, গলায় কেশো! রোগীর মত 
একখানি কবচও আছে, কিন্তু তাহা নহে। এটি যে দেবীমূর্তি, তাহা নিশ্চয়? কারণ, ইছাঁর 
আসনের নীচে ছুইটি যে লাঞ্ছন আছে, তাহা দ্বারাই দেবতা বলিয় বুঝা বায়। ইহার এক 
দিকে একটি ঘোড়া! বা গাধার ভার পণ্ডর মূর্তি আছে, এটি যেন দেবতার বাহন? আর এক 
দিকে হাত যোড় করিয়া একটি মাহুষ বপিয়! আছে, এটি দেবতার উপাসকন-মূর্তি। ফলে এটি 
যে কি দেবতা, তাহ! নিশ্চয় করিদ্না বল! যায় ন!। ইহার কোন ধ্যান এখনও পাওয়া যায় 
নাই। জিনিষটির কারুকার্ধ্য বড় উৎকৃষ্ট । শিল্প হিসাবে এটি অসুল্য বস্ত। এমন জীর্ঘশীর্ণ 
কঙ্কালসার দেহে এমন যে একটা সৌষ্টব, আর এই হাড়-সার মুখেও যে একটি প্রসন্ন ভাব ও 
একটু মহ হাসি দেখা যাইতেছে, তাহা! বড় সাষান্ত কারিকরির পরিচয় নয়। এটি সকল দিক্‌ 
হইতেই দেখিবার জিনিষ, দেখাইবার জিনিষ, গবেষণ। করিবার জিনিষ। সাহিত্য-পরিষদের 
এই ছোট যাহঘরটিতে ইহার মধ্যেই কয়টি এমন মূর্তি সংগ্রহ হইয়াছে, যাহা আর কোথাও 
মাই। এটিও সেইরূপ আর একটি মূর্তি, এমন মূর্তি আর কোথাও নাই। কাজেই নগেন্র 
বাবু এটি সংগ্রহ করিয়! সাহিত্য-পরিষদের গৌরব আরও বাড়াইয়! দিলেন। তাহাকে তজ্জন্ত 
বিশেষ করিয়! ধন্তবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। 
তাহার পর ব্যোমকেশ বাবু একে একে কতকগুলি মুর্তি দেখাইয়া! বলিলেন, এ বার বর্ধ- 
মানের সাহিত্য-সন্মিলনে গরির! অন্তান্ত কাজের মধ্যে কিছু বিশেষ লাভ করিয়া আস! গিয়াছে । 
(২) বর্ধমানের পরিষৎ-শাখার সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত রাখালরাজ রায় বি এ মহাশর 
ও শ্রীযুক্ত শিবদাস তেওয়ারী মহাশয় সেখানকার প্রদর্শনীর জন্ত কতকগুলি পাথরের মূর্তি 
সংগ্রহ করেন, তাহার মধ্য হইতে এই বরাহু-মূর্থিটি সাহিত্য-পরিষদে দান করিয়াছেন। 
মুর্তিটির মুখের দিকৃটা ভাল ) কিন্তু অন্তান্ত অংশ বেশ তাল আছে। বরাহ অবতারে বিষুঃ 
হিনবগ্যাক্ষ নামে দৈত্যকে বধ করেন, এই মুর্ভিতে হিরণ্যাক্ষ অর্ধ-নাগ অর্ধ-মুষ্যাকারে নির্শিত 
হইয়াছে । তাহার মাথার উপরে সাপের ফণার আচ্ছাদন আছে। দেবতায় বাম দিকের 
বাছুর উপর একটি মুর্তি বসান আছে) সেটির মুখ-হাত ভা্গিয় গিয়াছে, কাজেই চেনা গেল 
না। শাল্থী মহাশয় বলেন, -বরাহমূর্ভিতে বর়াহের দত্তের উপর পৃথিবীর মূর্তি থাকে, কোথাও 
হা শ্বতন স্থানে থাকে, এটি পৃথিবীর মূর্তিও হইতে পারে। কোন্‌ গ্রামে কোথা হইতে এই 
মুর্তি গাঁও! গিয়াছে, তাহ! জানিবার জন্ত রাখালরাজ বাধুকে পজাদি লেখা হইয়াছে 1 


* সম্প্রতি রাখাল বাবু লিখিয়াছেম,.*৮*২৫।৩* বৎসর পুর্বে বর্ধমান নগরের টিফরহাটি পীর দামোদরকুও 
নামক পুরিনীর পকোদ্ধারের সয় বু দেবমূর্তি ও প্রস্তর পাওয়! খিাহিল, ভাহায় মধ্যে ধহ লোক বহ স্থানে 
অনেকগুলি লই দিয়াছে । এটি পথিপার্থে পড়ি! ছিল, জাছি সান করিনা ধাছির করি।" 
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(৩), ভাঃ সতো্ত্রনাথ গোস্বামী এই হরগৌনী-মূর্তিটি দাদ করিয়াছেন। ইহার বিশেষত্ব 
কিছু নাই, তবে মূর্তিটি অতি নুন্বর। ইহা চালিখানির একটা কোণ ভাঙ্গিয়! গিয়াছে মাত্র; 
নতুব! ্রীমূর্তির বড় বেশী ক্ষতি হয নাই। ইহারও প্রাপ্তিস্থানাদি জানা যায় নাই। 

(৪) বর্ধমান সম্মিলনের প্রদর্শনী হইতে আরও কতকগুলি মৃত্ি পাওয়া গিয়াছে। 
কাটোয়! দেড় গ্রামের শ্রীযুক্ত পঞ্চানন ভট্টাচার্য মহাশয় কতকগুগি মৃত্তি সংগ্রহ করিয়া- 
ছিলেন, তাহার মধ্যে এই কুর্-মুর্তিটি ও একটি বিষুমুর্তি দিয়াছেন। কুর্মুর্তিটি কৃন্ম অব- 
তারের মুর্তি নহে, একখানি চৌকা পাথরে নক্সাকাটা চৌকোণ! পাড়ের মধ্যে একটি কচ্ছপের 
আকুতি খোদা । এখানি কৃম্মপীঠরূপে পুজা হইবার অন্ত .বা অন্ত কোন্‌ হিসাবে তৈগারী, 
তাহ! বুঝ! যায় না।* 

(৫) ডাক্তার ইউ, ভি ব্যানার্জি যে বিষুরমুর্তিটি উপহার দিয়াছেন, ইহা নদীক়্ার দেব- 
গ্রাম বিক্রপুরে দেবকুণ্ড নামে দীঘির মধ্যে প্রাপ্ত । অনেক দিন পুর্বে ইহা! পাঁওয়। গিয়াছে। 
মুর্তিটির বাম দিকের খানিকট! এমন ভাবে ভাঙ্গিয়াছে যে, দেখিলেই বোধ হুয়, যেন কেহ 
কোন অন্ত্রের ঘায়ে কাটিয়। ফেলিয়াছে। 

(৬) শ্রীযুক্ত কামিনীনাথ রায় ও শ্রীযুক্ত অহিতূষণ মুখোপাধ্যায় ছুইটি বিষুুর্তির ভগ্নাংশ 
দিয়াছেন; এগুলিও বর্ধমাঁন-যাত্রার লাভ । 

তাহার. পর ব্যোমকেশ বাবু এরটি স্বর্ণমুড্রা দেখাইয়া বলিলেন,_-এ বার বর্ধমান-যাঞজার 
বিশেষ লাভ এইটি। বর্ধমানের উকীল শ্রীবুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায় এম এ, বি এল্‌ মহাশয় 
এই স্বর্ণমুদ্রাটি সাহিত্য-পরিষদ্দে দান করিয়াছেন। এটির এখনও বিশেষ বিবরণ উদ্ধার করা 
হয় নাই, তবে শ্রীান্‌ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাড়াতাড়ি দেখিয়া বলিয়! দিয়াছেন 
যে, এটি নরসিংহগ্প্ত বালাদিত্যের মুদ্রা। ইহারও, প্রাপ্ডি-স্থানাদির বিবরণ পরে প্রকাশ 
ফরা যাইবে । 





* সম্প্রতি প্রযুক্ত পঞ্চানন তা চারধ্য মহাশয় লিখিয়াছেন। _“'কর্ণমূর্তিটির পূর্ব্বে ধর্শরাঁজরপে পুজ। হইত। 
পয়ে তাহার! পুঞ্জা করিতে অপারক হওয়ায় বড় বেলুনের প্রখ৬গ্নোপীনাথ জিউর যমুন! নানক গড়ের মধ্যে 
ফেলিক! দেয়। কিছু দিন পরে পঞ্ষোদ্ধার করিবার সময় উহা পাওয়া বায়। উপস্থিত গ্রই৬গোগীনাথ জিউর 
বাটাতে পড়ি! থাকিত। আর বিকুমুর্তিটি ১3 আরও ছুই ঢারিটি মুর্তি বড় বেলুনের পুষ্পুল্‌ দীখী নামক এক 
গ্রাহ্য পুষ্করিপীতে পাওয়! যার! কিন্তু পঙ্োদ্ধার করিতে করিতে কোদালের জাধাতে এই ঘুপ্তিটি ধ্তীত অপর 
সমস্ত ঘুর্তি খও খণ্ড হইয়! বার়।”  + 

+ জন্ত্রতি শযুক হুরেশ্রানাথ রায় মহাপগন লিখিয়াছেন,_-“বর্ধমান হইতে প্রায় ১৪ ক্রোণ উত্তর-পশ্চিমে 
পাঙ্ক গ্রাম নামে একটি জনপদ আছে। ইষ্ট ইঙ্য়! রেলওয়ের লুপ জাইনে ভেমিয়। মানে ষে ষ্টেসন আছে, 
তখ। হইতে প্রায় ছুই ক্রোশ পশ্চিম মুখে অগ্রসর হইলে, পাতুক গ্রামের "রাজার পোত! ভাঙ্গ। নামক এক 
উচ্চ তৃতাগে উপনীত হওয়া বায় - এই স্থানে প্রাচীন ইষ্টক এবং মূগাবান্‌ প্রস্তরখওও নমগ্ধে সময়ে পাওয়া! হায়। 
এই স্থানের ভূভাগ অপেক্ষাকৃত উপ্নভ এবং বহ প্রাচীন অট্ালিকার ধ্বংসাবশেষ ছার! পরিপূর্ণ। পূর্ব দিকে 


১১৪ বঙ্গীয়-সাছিত্য-পরিষদের 

তাহার পর শ্রীযুক্ত সভাপতি শাস্ত্রী মহাশর বিষুঃপুরের দেশী গোল ভাস দেখাইয়া বলি- 
লেন,--আমাদের দেশে বহু দিন হইতে এই গোল তাসের চলন আছে। গোল তাস এখনও 
দিল্লী, জয়পুর, উড়িষ্যা, বিষুঃপুর প্রভৃতি স্থানে পাওয়া যায়। দিল্লী ও জয়পুরে এই তাস 
লইয় ভুয়া খেল! হয়। আমোদ করিয়াও লোকে এই তাস খেলে। উড়িষ্যার ১২* খানায় 
এক জোড়! হয়। মুসলমানী ভাষায় এই তাসের নাম গঞ্জিক। উড়িষ্যার গোঞ্জিক1 বলে। 
উড়িষ্যাস তাসগুলিতে তারা, ফুল, ফল, চাদ প্রভৃতি প্রকৃতির জিনিষ লইয়া ফোটা! 
আক] হয়। 

বিষুরপুরের এই তানগুলিতে ছইটি ভাগ আছে। এক ভাগে ১২* খানিতে এক জোড়া 
হয়। ইহাতে দশটি রঙ. আর বারথানি করিয়। তাস থাকে । দশ অবতারের মুর্তি ধরিয়৷ এই 
দশটি রঙ. কর! হুইয়াছে। তাহ! হইতেই এই তাসের না দশ-অবতার তাস। এই দশ 
অবতারের গণনার পরম্পরা কিন্ধু স্বতন্ত্র হিসাবের, ১) মস্ত, (২) কৃ্ম, (৩) বরাহ, 
(৪) নৃসিংহ, (৫ ) বুদ্ধ, ৬) বামন, (৭) পরশুরাম, (৮) রাম, (৯) বলরাম, (১*) 
ক্ধি। এই অবতারগুবির মধ্য প্রথম পাঁচটির অর্থাৎ বুদ্ধ পর্য্যস্ত চতুদূ্জ, বাকীগুপি সব 
ছিতুজ। এই তাসের রাজাগুলি অর্থাৎ অবতারের যুর্তিগুলি মন্দিরমধ্যে ছইটি অনুচর 
মুর্ির সহিত আক1, আর যেগুলিতে কেবল অবতার-মুত্তি আকা, সেগুলির নাম মন্ত্রী। এই 
তাসে রানী বা বিবি নাই। বাকী দশখানি ফোটার তাসে এক হইতে দশটি করিয়া ফোট! 
আছে। চতুতুর্জ অবতারদিগের তামে ছবি ছুইখানির পরই দহ্লাখানিই বড় তাল, 
টেক্কাখানি এক ফোঁটা মাত্র, আর দ্বিভুজ অবতারদিগের তাসে ছবি ছুখানির পরই টেক্কা- 
খানি বড় ভাস, দহুলাখানি সব্বাপেক্ষা ছোট । পাঁচ জনে এই তাস খেলিতে হয়। রাম 
সকল অবতার্রে শ্রেঠ। খেলিবার সময়,রামের তাস পড়লে অপর খেলুড়িদের প্রত্যেককে 
একবারে হুখানি করিয়া তাস ফেলিয়। যাইতে হুয়। মত্ন্তাবতারের ফোটার তাসগুলিতে 
ফোটার সংখ্য। অগ্সারে মাছ, কুর্দের কচ্ছপ, বরাছের শঙ্খ, হৃসিংহের চক্র, বুদ্ধের পন্স, 
খামনের কমগুলুঃ রামের তীর, পরসুরাষের পরশু, বণরামের গদ। ও কন্ধির তলোয়ার-চিহন 
থাকে। প্রথমে তাস তানাইয়। লইতে হয়, যে তান দিবে, তাহার ভাহিনের ব্যক্তি কাটাই! 


এক গাবাণমরী, দেবা যু, দক্ষিণে নুছুম্ত সরোবর, উত্তরে ঘিত্তীর্ণ শনক্ষেত্র এবং :তচুতরে *পূর্বব-বাহী কলনাদী 
অজয় নঘ। 

“রাজার পোও।” বহু প্রাচীন হান এবং এ স্থানে রজার বাসস্থান ছি ; সেই রাজার নাম পাঁঙ্‌ ছিল এবং 
তিনি স্বাপর বুগে এই স্থানে রাদত্ব করিতেন, ইছাই জনঞ্রুতি । 

গ্বত ১৩১৮ সালের ৩০পে সের অজয় বধের প্রবল বন্তার উক্ত পাও্ফ গ্রামের উত্তর-পশ্চিষস্থিত “রাজার 
পোত। ভাঙ্গার” কোন কোন অংশ খুলিত হইয়া! যায়। উত্তর-পূর্ব অংশের এক খলিত স্থানে পাখুক গ্রাম- 
নিবানী রাখাল মেটে উক্ত তর্নুস্রাটি ও অন্তান্ত আরও করেকটি মৃত! প্রাপ্ত হয়। আফি নেই বর্ণদুজাটি 
তাহার বিকট ২১ এহুশ টাক। সবে ক্র কথি।” 


কার্ধ্য-বিবরণী ১১৫ 


দবেয়। একবারে চারিখানি করিয়! তাস ভাগ করিয়া! ভাছিনের দ্দিকৃ হইতে দিয়া যাইতে 
হয়। ভেম্তাইন্া না গেলে সকলেই ২৪ খানি করিয়া তাস পায়। তেন্তাইয়া গেলে আবার 
নুতন করিয়! কাটাইয়া তাস দিতে হয়। যার হাতে রাম পড়ে, সেই প্রথমে খেলিবে। 
তাহাকে রাম ও আর একখানি ফোটার তাস খেলিতে হয়। রামের জন্ত একবারে দশখানি 
তাঁষে এক পিঠ হয়। পিঠ লইয়া! এই ব্যক্তিকেই ন্মাবার .দেখিলে হয় ; নতুবা! দে অন্ত 
কাহাকেও খেলিতে বলিলে সে খেলিতে পারে। যে যখন পিঠ পায়, সে নিজেই আবার 
খেলিতে পারে, না হয় অপর লোককে খেলিতে বলিতে পারে। আগে ছবিগুলি লইয়া 
খেলিতে হয়। হাঁতে ছবি থাকিতে ফোটার তাঁদ খেলিতে নাই। ছবি ফুরাইলে ফোটার 
তাপ খেলা যায়। খেল! হইলে প্রত্যেকের পিঠ গণা হয়। যাহার ২৪ খানার উপর পিঠ 
হয়, সেই প্রতি তাসে এক পয়সা, এক আনা, এক টাকা অর্থং যেমন বাজি ধর! হয়, সেই 
হিসাবে পায় । বাহার ২৪ খানায় কম হয়, সেই পয়সা দেয়। 

গুন! যায, যখন বিষুপুরের মল্ল রাজারা প্রতাপশালী ছিলেন, তখন তাহার! এই খেলা 
আবিষ্কার করেন। মল্প রাজাদের একটা অব ছিল। ১৮১৫ খৃষ্টা পর্যাস্ত মল্লাব 
চলিয়াছিল, তখন ১২০১ মল্লা্ব ছিল। বর্তমান সময়ের ১১১।১২** বৎসর পূর্বে যে এই 
খেলাট! বাহির হইয়াছে, তাহ! আমিও বিশ্বাস করি। ইহার কয়েকটি কারণ দিতেছি, 
(১) হিন্দুর অবতার-গণনায় প্রাচীন রীতিতে বুদ্ধের স্থান নবঘ, কিন্তু এই তাসের গণনার 
তাহাকে পঞ্চম কর! হইয়াছে এবং চতুভূ্জ করিয়া তাহাকে প্রথম পাঁচ অবতারের মধ্যে 
ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। হিন্দুর প্রাচীন অবতার-গণনার ধারাটি আমর! খুষ্টীয় ১২ শতকের 
কবি জয়দেবে, আর ১১ শতকের কবি ক্ষেমেন্দ্রে পাই । কাজেই বলিতে হয়, এই তাসের 
ধারাটি ইহার পূর্বে অর্থাৎ হিন্দুদের অবতারপর্য্যায় ঠিক*করিবার পূর্বেই আবিষ্কৃত হইয়াছে। 
তবে তখন বুদ্ধকে অবতার বলিয়া স্বীকার করিয়া! লওয়! হইয়াছিল। তানের মধ্যে বুদ্ধের 
বে ছবি আছে, তাহাতে বুদ্ধের আরুতিতে কেবল মানুষের মত মুখ ও হাত দেওয়া! হইয়াছে, 
আর কোন দেহের গঠন পরিষ্কার নহে। এই কারণে অর্দ-পণ্ড, অর্দ-নরাকার হৃসিংহমৃতি, 
আর সম্পূর্ণ নরাকার, কিন্তু অপূর্ণ মানবমূত্তি বামন - এই উভয়ের মধ্যস্থানে বুদ্ধের এই অর্- 
মানব অন্ব-পিগাকার মৃত্ি স্থাপন করিয়া, মতগ্ড হইতে মানব পর্যন্ত জীবদেহের অভিবাক্কির 
একটা সামঞ্জন্ত রাখিয়া! তাসে ইন্টাকে পঞ্চম স্থান দেওয়া হইয়াছে । আর সেই জন্তই ইহাকে 
চত্ভূ্জও করা হইয়াছে। (২) বুদ্ধের ফৌটার তাঁসগুলির চিহ্ন পদ্প; সুতরাং বুদ্ধ বখন 
পল্পপাণি নামে পরিচিত ছিলেন, তখন এই তাসের উৎপত্তি মহাযান-মতে পল্সই বুদ্ধের 
সর্বপ্রধান চিচ্ক ; সুতরাং বলিতে হয়, যখন বাপালায় মহ্থাধান-মত খুব 'প্রবল, তখন এই 
তাসের উৎপত্তি। পাঁল-রাজাদিগের সময় থুষ্টায় ৮*০ হইতে ১২** শতের নধো বাঁজালায় 
মহাবান-মতেরপ্রাহর্ভাব ছিল। বুদ্ধেগ ফোটার তাসগুলিতে যে পল্প-চি্চ কেন দেওয়া 
হইল, তাহার ব্যাখ্যা করিতে পারেন, এমন তিন জন লোক পাওয়া কঠিন। 


১১৬ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 


এই তাদের আর এক ভাগে ৪৭ খানি তাস আছে। তাহার খেলার ধরণ অন্ত রকম। সমস্ত 
বলিবার অবসর আজ আমাদের নাই। তাসগুলি এখানে আহ্ে,.আপনারা দেখিতে পারেন । 

তাহার পর ব্যোমকেশ বাবু কষ্ণানন্দ ব্রদ্ধচারী মহাশয়ের লিখিত পশক্করাচার্ধ্য ও বৌদ্ধ- 
ধর্ম প্রবন্ধ পাঠ করিলে, শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত মহাশয় প্রবন্ধ শুনিয়া! বলিলেন,-_-আমার 
মনে হয়, শক্ষরাচারধ্য ছুই জন ছিলেন; একজন মায়াবাদী, অপর একএন দেববান্দী । 
ষিনি মান়াবাদী, তিনি শাঙ্কর দর্শনের গ্রচারক, আর ধিনি দেষবাদী, তিনিই দেব-দেবীর স্তব- 
স্তুতি লিখিয়! গিয়াছেন ।” 

শীল্্ী মহাশয় বলিলেন,-_-বাঁন্তবিকই শঙ্করাচার্ধ্য ছই জন ছিলেন। প্রসিদ্ধ শঙ্করই তিন 
তাষ্য অর্থাৎ বেদাত্ত, উপনিষৎ ও নীতা-ভাষ্য লিখিয়! গিয়াছেন, অন্ত জন গৌড়ীর শঙ্কর, 
ইনি পরবর্তী কালের লোক । প্রাচীন শঙ্কর গন্-রচনায় পটু ছিলেন। তবে মোহমুদগর- 
খানি নিশ্চন্নই তাহার । গৌড়ীয় শঙ্কর কয়েকখানি তন্ত্র সংগ্রহ করিয়! গিয়্াছেন এবং অনেক- 
গুলি স্তোঅ ও স্তব লিখিয়! গিয়াছেন, তাহার প্রমাণ আছে। রাঁড়ে তাহার বাড়ী ছিল। 
তীঁহার এখনও বংশ আছে, খুঁজিলে পাওয়া যায়। কোন্‌ কোন্‌ গ্রন্থ গৌড়ীয় শঙ্করের, 
তাহা রাছ়ের পণ্ডিতের! বলিয়া দিতে পারেন। চৈতন্তের পুর্বণে ৪* বৎসরের মধ্যে গৌড়ীয় 
শঙ্কর বর্তমান ছিলেন। তীহার একট! অব চলিত ছিল। 

প্রাচীন শঙ্কর বঙদেশে আসিক়্াছিলেন কি না, সন্দেহ । তাহার যে ছইখানি জীবন-চরিত 
আছে, তাহাতে বাহুলীক দেশ হইতে একেবারে বঙ্গদেশে আদার কথ পড়িয়া এইরপই সন্দেহ 
হয়। শক্করের বেদাস্তভাষ্যে বলবর্্মা রাজার উল্লেখ আছে। হৃসিংহ চারিয়ারের লিখিত বিবরণে 
দেখ যায়, শঙ্করাচার্য্যকে দক্ষিণ দেশের লোঁক বলিয়া ধর! হয়, বলবর্া সেই দেশের রাজ।। 
বলবন্মার লেস্ঠ পাওয়। গিয়াছে, তাহার স্বময় ৮১৫ খৃষ্টাব্ব । শঙ্কর ৩৮ বৎসর জীবিত ছিলেন। 
ছতএব (৮১৫-৩৮ )-৮৫৩ তুষ্টাব্ব মোটামুটি শঙ্করের সময় ধরা যায়। কুমারিলের সময় 
লইয়া বিবাদ আছে। একথানি মালতী-মাধবের পুথি পাওয়া গিয়াছে, ভাগার পুশ্পিকার 
জান! যায় যে, ভবভূতি কুমারিলের শিষ্য। ্াইনের রাজতরঙ্গিণীতে ভবসূতিকে ৭৩৫ 
খৃষ্টান্বের লোক বলা হইয়াছে । তাহা! হইলে ভবতৃতি ও কুমারিল ছুই জনই শহ্প্ের কিছু 
আগে। প্রবন্ধ-লেখক যে দেখাইয়াছেন, শঙ্কর বৌদ্ধমত রক্ষার জন্তই মায়াবাদ চালাইয়াছেন, 
এ কথা আর কেহ বলেন নাই। তবে বহু কাল হইতে একটা প্রবাদও._. আছে,-_-*মায়াবা- 
মশচ্ছান্ং প্রচ্ছনং বৌদ্ধমেব হি” তাহার কারণ কি, তাহা জানি না। অতঃপর ৬নিবাবণচজ্ 
চটোপাধ্যার, ৬প্রবোধচন্্র মুখোপাধ্যায় ও ৮চারুচন্্র মিঅ নামে তিম জন সমস্তের মৃত্যুতে শোক 
প্রকাশ করা হইল। অতঃপর সভাপতি মহাশর়কে কৃতজত] জানাইয় সভাভনন হইল। 

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী জ্নহরপ্রসাদ শাস্ত্রী 
সহকারী সম্পাদক রঃ __ সভাপতি। 


কুষ্ণকীর্তনের লিপিকাঁল-নির্ণয়* 


অনুসন্ধিৎস্থগণের ওৎস্ক্যাতিশয্য এবং “কৃষ্ণ কীর্তন,এ বাঙ্গাল! বর্ণমালার অন্ন কয়েকটি 
অক্ষরের পরিবৃত্তি-অনুক্রমে পূর্ণত1 লাঁভ লক্ষ্য করিয়! এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের অবতারণা । 

“কৃষকীর্তন” চণ্তীদাস-বিরচিত একখানি নবাবিদ্কৃত গ্রন্থ। বিগত ১৩১৬ সালের শীত- 
খভৃতে আমর! পুথিখানির সন্ধান পাই। ১৩১৮ সনে পরিষদের প্রথম মাসিক অধিবেশনে উহ 
প্রদর্শিত হয়। পুধিখানি খণ্ডিত, শেষ অংশ পাওয়! যায় নাই। কাজেই উহার বয়স 
কত, নিশ্চয় করিয়া বলা ছরূহ। তবে ষে কেহ দেখিয়াছেন, তাহাকেই মুক্তকণ্ে শ্বীকার 
করিতে হইয়াছে, পুথি সুপ্রাচীন। যাহার ২।১* খানি হস্তলিখিত পুথি লইয়া নাড়াচাড়া 
করিয়াছেন, অথবা ধাহার। ভারতীয় প্রাচীন লেখতত্বের সহিত পরিচয় মাত্র রাখেন, তাহারা 
সকলেই পুথির লেখা সার্ধ তিন শত বর্ষেরও পূর্বের অন্থমান করেন। কেহ কেহ এমনও প্রশ্ন 
করেন, উহ! কি চণ্ভীদাসের হন্তাক্ষর ? যাহা হউক, এক্ষণে আমর! লেখতত্বের সাহায্যে 
আলোচ্য পুধিখানির লিপিকাল নিরূপণে প্রয়াস পাইব এবং তাহাই সমীচীন । 

ধৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দীর পূর্বেই বাঙ্গাল বর্ণমাল! প্রান পুর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হইয়াছে, দেখিতে 
পাই। অবন্ঠ .গঠনকারধ্য যে স্বদীর্ঘ কাল ব্যাপিয়া৷ চনিয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাহ । 
কেবল ছই চারিটি অক্ষরের বর্তমান আকার পাইতে আরও তিন শত বর্ষ অতীত হইয়া- 
ছিল? অর্থাৎ পঞ্চদশ শতাব্দীর অস্তে আধুনিক বর্ণমাল! সম্পূর্ণভাবে গড়িয়া উঠে। 

বিজ্রয়সেনের দেওপাড়া৷ প্রশস্তিতে১ই আধুনিক বর্ণমালার কৈশোরাবস্থাঁ বল! চলে। 
আলোচনার সুবিধার্থে নিয়ে উহার অক্ষরমালার সংক্ষিণ্ড পরিচয় প্রদত্ত হইল। 

ই-_ইকারে বৃতদ্বয় মিলিত। 

উ-_উকারের উদ্ধতাগ কিঞ্চিৎ বক্র। 

ক--ক'তে সুক্ষ কোণের অভাব। 

গ-গকারের মাত্রা ও দক্ষিণের সরলরেখ! মিলিত হুইয়া এক সমকোপণের সৃষ্টি 
করিয়াছে। 

চ-_চ"র আকুতি নাগরী এবং অধোদেশে শুন্তগর্ভ ত্রিভ্জটি বামভাগে । 

জ-_জ কতকট! ইংরাজি ৫এর মত। 

ড--ড উকারের অন্কুরূপ। 

প--প মাত্রাহীন, গঠন অসম্পূর্ণ । 





*. হলগীয়-নাহিত্য-পরিবদের ১৯শ, ৫ম মাসিক অধিবেশনে পঠিত। 
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১৬২ সাহিত্য-পরিষৎ-পন্জিক! [ পা সংখ্যা 


দ--দ+র পৃষ্ঠদেশ ককুদাকার, গঠন অসম্পূর্ণ । 

থ--ধ'র স্বন্ধে বাড়িটি নাই। 

ন- নঃর পু্টুলিটিকে মাত্রার সমান্তরাল একটি রেখা লম্বের সহিত সংযুক্ত করিয়াছে। 

পা--প”র গঠন অসম্পূর্ণ 

্ল--ল কতকট! আধুনিক দেবনাগর তর সম্বশ। 

হু-_হ'র গঠনক্রিয়া এখনও শেষ হয় নাই। উহার বামোর্ধভাগে একটি গ্রন্থি এবং 
মাত্রার অভাব। 

নিম্নলিখিত অক্ষর কয়টি অপেক্ষাকৃত পরিপুষ্ট । 

অ--অ'র কাঁকপদচিহ্ন অংশটিকে একটি বক্ররেখ! মাত্রার সহিত সংযুক্ত করিয়াছে" 

ও--ওকারের গঠন সম্পূর্ণ। 

খ- খ প্রায় সম্পূর্ণ, কেবল অধোদেশে একটা হুক্ম কোণের অভাব। 

'ঘ; ছ--ঘ ওছ'র গঠন প্রায় সম্পূর্ণ। 

ঝ--ব'র বামোর্ধাংশ মুছিয়া ফেলিলেই উহ্নার আধুনিক আকার পাঁওয়! যাঁয়। 

এঃ_-ঞ”র গঠনও প্রায় সম্পূর্ণ হইয়। আসিয়াছে। 

ঢ--ড কৃষ্কদ্বারিক। মন্দিরের খোদিত লিপির অনুরূপ । 

ত, থ--ত, থর আকার অনেকটা সম্পূর্ণ । 

ফ--ফ প্রায় শতাধিক বর্ষ পূর্বে বর্তমান আকার প্রাপ্ত হইয়াছে । 

ভ-_ভও প্রা সম্পূর্ণ। ও 

য-_য'র অধোদেশে কেবল একটি সুঙ্ম কোণের অভাব। 

ব--ব'তে একটি অর্দবৃত্বাকার রেখা লম্বের সহিত সংযুক্ত। 

শ- শর বামাঙ্গ অনেকটা সন্ৃচিত হইয়া আসিয়াছে; ছুইটি গ্রস্থির অভাব ও একটি 
খাঁজ অধিক। 

য--ফর আকারও প্রায় সম্পূর্ণ, কেবল অধোদেশে একটি হুমম কোণের অভাব। 

স--দেওপাড়া প্রশক্তিতে ন'র চরম পরিণতি । 

অতঃপর “ক্কুণকীর্তনএর এক একটি অক্ষর লইয়া প্রাচীন তাত্রশাসন ও প্রশস্তির 
অক্ষরের সহিত তুলন! করিয়া! আমাদের বক্তব্য সুস্পষ্ট করিবার চেষ্টা করিব। 

অ-_অকারের ছইটি রূপ পাওয়া যায়। একটি আধুনিক রূপ,১ অপরটি বিনায়ক- 
পালের লিপিরৎ অনুরূপ ) তুল'-_“অনেক” ক্কষণকীর্তন, পত্র ১৭৬, পৃষ্ঠা ২, পংক্তি ৬; 
“অন্মতী” ২০৪।২৫ ) 'অসম্বতী+ ২০৫1২।১। 





১ আধুনিক রূগের জ্ কৃফকীর্তন হইতে উদ্ধার করিয়! দেখান নিশ্রায়োজন। 
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সন ১৬২২) কৃষ্জকীর্ভনের লিপিকাল-নির্ণয় ১৬৩ 


ই-_তর্পণদীঘির তাত্রশীসনে১ ইকারের সর্বাপেক্ষা: প্রাচীন রূপ দৃষ্ট হয়) তুল'-_-“ইঘ, 
পং ১৩ এবং “ইহ” পংক্তি ৫৫। 

কেব্বিন্থ হত্তলিখিত পুথি ও দেওপাড়ার প্রশত্তিতে উহার মধ্যবর্তী রূপ দেখা যায়। 

বোধগয়াস্থ অশোকচল্পের খোদিতলিপিতে২ ইকারের ঈষৎ অপুষ্ট আধুনিক রূপ প্রথম 
প্রাপ্ত হওয়া বায়। 

উ-_কমৌলি শাসনেও উকারের প্রাচীন রূপ পাওয়া যায়। 

তর্পণীধির ভাব্রশাসন ও কে্বিংজস্থ হস্তলিখিত পুথিতে উকারের মধ্যবর্তী বূপ। 

শান্তিদেবন্কত “বোধিচর্ধ্যাবতারএর হম্তলিখিত পুথিতে উকারের আধুনিক রূপ সর্ব- 
গ্রথম দেখ। বার়। পুথির উপকরণ তালপত্র। লিপিকাল বিক্রম-সংবৎ ১৪৯২ (খু অ” ১৪৩৫)। 
মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্‌ এ, সি আই ই মহাশয় কর্তৃক আবিষ্কত। 
কিন্তু 'কৃ্ণকীর্ভন'এ সর্বজআই শিখাহীন প্রাচীন রূপই পরিদৃষ্ট হয়) তুল"-_“উল্লাসিত? 
১৭৬২২) 'উপাঞ ১৭৬২৬) এটি অনেকটা গুজরাটের চালুক্যবংশীয় প্রথম ভীমদেবের 
( রাধানপুরের ) তাত্রশাঁসনেরঃ অক্ষরান্রূপ। 

ক--ক'র ছিবিধ রূপ। এক তর্পণদীঘির তাত্রশাসনের অক্ষরান্ুরূপ, তুল"-“করিল+ 
৯৯১৫ ) “করে” ৯৯১/৬১ ইহার সাহত দেওপাড়া প্রশত্তির কর কতকট। সাদৃষ্ 
আছে। অপর আধুনিক রূপ বা আধুনিক রূপেরই পুর্বাবস্থা। আক্কতি এইরূপ, তুল"-_ 
“কাকাক্রি” ৯৯১৭৫, শবকল” ৯৪1১/৬। 

গ--অনেকট। দেওপাড়া গ্রশস্তির অক্ষরান্রূপ। 

ঘ্ব--উদয় বর্থার লিপির অক্ষরাহ্ুরূপ। 

চ-_দেওপাড়। প্রশন্তি, মান্দা খোদিতলিপি, *কমৌলি তাত্রশাপন, তর্পণদীধিশাসন, 
দিনাজপুরের স্তস্তলিপি« গ্রভৃতিতে আমর! চ'র প্রাচীন রূপ দেখিতে পাই। 

ঢাকার খোদ্িতণিপি, বোধগয়া্ছ অশোকচল্লের খোদিতলিপি, গয়াস্থ গদাধর-মন্দিরের 
উৎকীর্ণ লিপিতে* চর মধ্যবর্তী রূপগুলি পাওয়া যায়। 

কেহ্িজস্থ পুথিতে উহার আকারগত কোন পরিবর্তন দৃষ্ট হয় না। 

'যোধিচর্ধ্যাবতারঃঞ তৎপরবর্তী রূপ পাওয়! বায়। 
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১৬৪ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা [ও সংখ্যা 


'কুষ্কীর্তন' পুথিতে তাহারও পরবর্তী রূপ পাই, তুল*--“চাহে”, “চারি” ও “চমকিত” 
১৭৭২৯ প্রাচীন ও মধ্যবর্তী রূপও বিরল নহে। প্রাচীন রূপের ছৃষ্াত্ত, “যাচিজী” ৯৩১1২, 
চিহ্কি' ৯৪1১৩) মধ্যবর্তা রূপের “চিস্তিঅ” ৯৫1১১, “উচিত” ১০1২১ 

চকারের চরম পরিণতি মুসলমান-বিজয়ের অনেক পরে সংঘটিত হয় অর্থাৎ খৃষ্টায় পঞ্চদশ 
শতাবীর অন্তভাগে বল! যাইতে পারে। 

ছ-_ছকার অনেকটা পরমার মহাকুমার উদয়বন্দার লিপির, অক্ষরান্থুরূপ। আর এই 
রূপের ছ'রই ব্যবহার “কৃষ্ণকীর্তন'এ অধিক, তুল” “মিছাই, ১*১/২৩, “ছাড়াফ়িল 
১০১২৬ ১ ৮৫৫ শকের নুবর্ণবর্ষের লিপিরং অক্ষরান্গরূপ ছ কয়েক স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে 
দেখা যায়, তুল”-_“কিছ' ১৭৬1২৭, “পুছিঞ্” ২৯৪২৩) ছ'র আধুনিক রূপ ৬৬২।১। 

জ-- ১৮৭৭ খৃষ্টাব্ে আবিষ্কৃত বোধগয়ার শিলালিপির অক্ষরান্থরূপ। 

ট-_ট অনেকটা মূলরাজের লিপির অক্ষরানুরূপ, কেবল মাথার আকৃড়িটি বেশী । অন্ত 
প্রকার ট, তুল" “কপাট” “বাট” ২০৫1১।২"। 

ড--ড অনেকট। চালুক্যবংশীয় দ্বিতীয় ভীমদেবের লিপিরঃ অক্ষরান্রূপ, তুল”--“ডালত? 
১৭৬২২ ? অধিকাংশ স্থলেই ডর আধুনিক বূপ। 

ঢ--ড ৪৩৫ সন্বতের নেপাল-লিপির সহিত সাদৃশ্ত আছে। 

ণ__পকারের প্রাচীন, মধ্যবর্তী ও আধুনিক ত্রিবিধ রূপই “কৃষ্ণকীর্তন'এ পাওয়। যায়। 
গ'র গ্রাচীন কূপ আধুনিক লট) তুল”__ন্ুণী' ১৭৬২১, প্রাণ, ১৭৬২২ ) মধ্যবর্তী রূপ 
( পেটকাট| ) তুল*--'পরাণে' ৯২১৩, “সথিগণ' ৯২২1৪ ) আধুনিক দ্ূপে কেবল শিখার 
অভাব। 

ত--ত বোধগয্ান্থ শিলালিপির অক্ষ্রাঙ্গরূপ। 

থ-_থ অনেকট। দেওপাড়া-প্রশস্তির অক্ষরাহ্থরূপ। 

দ্ব-_দকারের মধ্যবর্তী রূপের নিদর্শন বর্তমান । 

ধ-__ধঃর প্রাচীন রূপ, তুল”__“ধর+ ১৭৬1২৭, “মধুকর+ ২৯৪1১।৭। 

পৃ--প”র ব্রিবিধ আকার পাওয়। বায়। বথা, ঘসন্স 


য--য'তে প্রাচীন নিদর্শন আছে। 
র-_মান্দ। খোদিতলিপিতে র'র প্রাচীন কূপ | কমৌলি ও তর্পনদীধিয় শাসন, ঢাকাস্থ 
লক্মণসেনের খোদিতলিপি, বোধগয্ান্থ অশে।কচল্লের খোদিতলিপিতে আধুনিক জিতুজাকার 
রূপ। কেন্ধিংজ্থ হস্তলিখিত পুধিতে বিন্ৃহীন আধুনিক রূপ। 
৯.1. 2% ৮০1, ৮1,195 254. ্‌ 
55081105095) 1, 2১ ৬০], ১11, 1249. 


হ 
৩. 15801 78059, [, 2৮, ৮০1, ৮1, 0, 191. 
৪. 1801 01558) 1, 2 5০], ৮], 0, 194. 


নন ১৩২২] কৃষ্ণকীর্ভনের লিপিকাল-নির্ণয় ১৬৫ 


'কষ্ণকীর্তন'ঞএ অসমীর! রর সমৃশ ব'র পেটকাটা রূপ। ইহাই আধুনিক রর অব্যবহিত 
পূর্ববর্তী রূগ। 

ল- মান্দা ধোদিতলিপিতে ল'রংপ্রাচীন ও আধুনিক দ্বিবিধ রূপই পাওয়া যায়৷ 

কমৌলি শাসনে ল'র ১২শ শতাব্দীর রূপ। উহা কতকট1 নাগরী তকারের স্তাঁয়। 
ঢাকার খোদিতলিপি, বোধগয়ান্থ অশোকচল্লের লিপি এবং গয়াস্থ গদাধর-মন্দিরের খোদিত 
লিপির সহিত কতকট! সাদৃশ্ত আছে। 

কেছি,জস্থ হস্তলিখিত পুথিতে উহার আধুনিক রূপ। প্রাচীনেরা! 'এধনও এরূপ ল/র 
ব্যবহার করেন। বেশীর ভাগ উহ্নার নিয়ে একটি বিন্দু থাকে। 

“কঝকীর্তনএ ল'র ছুইরূপ আকারই পাওয়া যায়। এক ণকারের অনুরূপ ) আর 
এইটির ব্যবহারই অধিক। অপর আধুনিক রূপ, ১৭৬।২।১১২,৩১৪ 7 ২৯৪1২1৭। 

শ--কমৌলি ও তর্পণদীঘির শাসনে শ'র প্রাচীন রূপ । 

কেন্বি,জস্থ হস্তলিখিত পুথিতে উহার মথ্যবর্তা রূপ । 

“ক্কষণকীর্ভন'এ উহ্বার চরম পরিণতি প্রথম পরিলক্ষিত হয়। 

₹ু--কমৌলি ও তর্পণদীঘি শাসনে হ/র প্রাচীন কপ পাওয়া যায়। 

মধ্যবর্তী রূপ যথাক্রমে দেওপাঁড়। প্রশত্তি, মান্দা খোদিতলিপি, বোধগয়াস্থ অশোকচল্লের 
লিপি, গদাধর মন্দিরের উৎকীর্ণ লিপি এবং কেছি.জস্থ হস্তলিখিত পুথিতে। 

পরবর্তী রূপ বোধিচর্ধ্যাবতার পুধিতে দেখিতে পাই । তখন হর গঠন সম্পূর্ণ 
হয় নাই। 

ইহার অনতিকাল পরেই হ”র চরম পরিণতি সংঘটিত হইয়া থাকিবে এবং সেই পূর্ণাবয়ব 
হু আমরা প্রথম “কৃষ্ণকীর্তন+এ দেখি। টু 

খ-ফলার ভ্তায় উকারের চি পুথির প্রাচীনত্বের অন্ঠতম নিদর্শন । 

সংখ্যাবাঁচক তিন, পাচ ও আটে প্রাচীন রূপ বিদ্ভমান। 

নীচের ভালিকায় দেখা বাঁয়, 'কৃষ্ণকীর্তনএ এক একটি যুক্তাক্ষর ছই বা ততোধিক 
অক্ষরের পরিবর্ধে ব্যবহৃত হুইয়াছে। ইহাও পুথর প্রাচীনস্থবের পরিচাক্সক। 


'অক্ষর-সাদৃশ্ট 
ঈ, কু, গ্গ, দ, জ, জ, প্রায় একরূপ। 
উ,ডড় . এককপ। 
ও, তু, তব একরপ। 
কহ অনেকটা একরূপ। 
খন জনেকটা একরূপ। 


কহ অনেকটা একদপ। 


১৬৬ | সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ওর সংখা 


ক্স একরূপ। 

চ,ঠ একরপ। 

ণ,ল একরপ। 

স্ব, হু, হধ, র, স্ব অনেকটা! একরূপ। 

স্ব, হু, একরূপ। 

দ্, ভূ প্রায় একরূপ ১৯৮1২২*১।১ 
নদ, একরূপ। 

মু স্ব» বুঃ জু পরার একরূপঠু। 

যয একরূপ। 

সুঃ স্ব, স্ম প্রায় একরূপ। 


১৪৩৫ খৃষ্টাবে লিখিত “বোধিচর্যচাবতার'এর পুধিতে ;:আমরা:;চকারেরধুঃমধ্যবর্তী রূপ, 
ণকারের প্রাচীন রূপ, লকার ও হকারের মধ্যবর্তী কূপ দেখিতে পাই। পককৃফকীর্তন+এ 
চ ওণ"র প্রাচীন, মধ্যবর্তী এবং আধুনিক এই ব্রিবিধ ব্ূপ, ল/র মধ্যবর্তী ও আধুনিক 
রূপ এবং হর আধুনিক কূপ দেখিয়া, প্রথমোল্লিখিত পুথি লিখিত হুইবার অব্যবহিত পরে 
“ক্কঞ্ককীর্তভন, লিখিত হুইয়া থাকিবে, এনপ অনুমান অসঙ্গত নহে। হছুইখানি পুথির্‌ 
লিপিকালের ব্যবধান ২৫।৩* বর্ষের অধিক মনে হয়না । ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ 
করিয়াছি, খুই্ীয় ১৫শ শতাবীর শেষভাগে আধুনিক বাঙ্গালা বর্ণমালার গঠন সম্পৃ 
হয়। আলোচ্য পুথিতে উ, জ, ঢওধ'র প্রাচীন ও মধ্যবর্তী রূপ, গ, ঘ, ছ,ট, থ, 
রও ল'র মধ্যবর্তী ও আধুনিক রূপ, অ, ক ও ডর প্রাচীন ও আধুনিক রূপ এবং ত, শ, হু 
প্রভৃতি কয়েকটি অক্ষরের আধুনিক কূপের যুগপৎ সমাবেশ দেখিয়া! উহার লিখন ১৫শ 
শতাম্বীর অস্তে বা তঙ্লিকটবর্তী সময়ে সম্পাদিত হয়, নিঃসংশয়ে এরূপ নির্ধারিত হইতে 
পারে। বর্তমানে চণ্ডীদাসের কাল ১৪শ শতাব্দীর শেষ হইতে ১শ শতাব্দীর মধ্যভাগ 
পর্ধ্যস্ত ধর! হয়। তাহা! হইলে “কৃষ্ণকীর্তনএর এই পুখিখানি কবির স্বহস্ত-লিখিত 
না হইলেও উহা! তাহার জীবতকালে লিপিবদ্ধ হয়, এরূপ বলিবার পক্ষে কোন বাধ! নাই 
এবং এই পুখিখানি বঙ্গাক্ষরে লিখিত প্রাচীনতম বাঙ্গাল! গ্রন্থ বলিয়াও গৃহীত হইতে পাযে। 


শ্রীবসস্তরঞ্জন রায় 
“জ্রীরাখালদাস ধন্দ্যোপাধ্যায় 


প্রত)। শঙ্ঞাদর্শ-% 


ইহা সর্বদশনি-সংগরহকার মাধবাচার্ধ্য কর্তৃক সংগৃহীত পঞ্চদশ প্রকার দর্শনের অন্ততম। 
ইহার প্রতিপাদক গ্রন্থগুলি প্রায়শঃ অমুক্রিত রহিয়াছে ও ইহা কাশ্মীর গ্রদেশেই একপ্রকার 
আবদ্ধ? এজন্ত ইহা বন্গ-সাহিত্যে স্থপরিচিত নহে। বন্গুণ্ড, কল্পট গ্রভৃতি আঁচার্যাগণ 
এই দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা! ) ভট্রোৎপল, অভিনবগপ্ত প্রভৃতি আচার্ধ্যগণ ইহার প্রথগ্বিতা। 
এই দর্শনশান্ধ বেদমূলক নহে, ইহার ব্যাখ্যাতৃগণ কচিৎ উপনিষদ্বাক্য উদ্ধৃত করিলেও 
বৈদিক মতের বিরুদ্ধ সমালোচনা করিয়াছেন। তথাপি ইহারা কতকগুলি বিশেষ 
তন্ত্রের বচনের সহিত এই দর্শনের মত সংবাদিত করিয়া ইহার শীস্তরীয়তা রক্ষা করিবার 
চেষ্টা করিয়াছেন। এই দর্শনের মুল অন্বেষণ করিলে যদিও ইহাকে অবৈদিক দর্শন 
বণিতে হয়, তথাপি ইহাকে অশাস্ত্ী় বল! বায় না। শৈবদর্শন হইতে এই মতের উৎপত্তি 
হইয়াছে। শৈবদর্শনসমূহের মধ্যে পাশুপত মত সর্বাপেক্ষা প্রাচীন) ইহা হুইতেই 
ভিন্ন ভিন্ন প্রকার শৈবদর্শন বিস্তারিত হুইয়াছে। কাশীরদেশপ্রচলিত শৈব মতই 
কালক্রমে পরিণতি লাভ করিয়া! প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন নাম লাভ করে। প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনের 
প্রতিষ্ঠাতৃগণ প্রচলিত শৈবদর্শনের সমন্ত প্রকার পরিভাষা, শ্রেণীবিভাগ, তত্বসংখ্যা 
গ্রতৃতি অধিকাংশ গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু সূল কথ! সম্বন্ধে বিভিন্ন গ্রকার অভিমত প্রচার 
করিয়াছেন। অতএব প্রত্যতিজাদর্শনের.মূল পাণুপত দর্শন। 

পাণ্ডপতদর্শন অতি প্রাচীন । মহাভারত-রচনার সময়ে এই দর্শন স্থপ্রতিষ্ঠিত ও 
শান্্ান্থ্যায়ী বলিয়া আদৃত হইত। মহাভারতের শারায়ণীয় পর্বের একটি গ্লোক হইতে 
ভাহা বেশ বুঝ! বায়। সেই শ্লোকটি এই,__ 

সাংখ্যং যোগঃ পাঞ্চরাত্রং বেদাঃ পাণ্ডপতং তথ।। 
আত্মগ্রমাণান্তেতানি ন হস্তব্যানি হেতুভিঃ & ১) 

সাংখ্য, যোগ, পাঞ্চরাত্র, বেদ, পাণুপত--এই সকল স্বতঃসিদ্ধ, কুতর্ক দ্বারা এই 
সকল মত নষ্ট করা উচিত নহে। ইহ! দ্বার! বুঝ! বায়, পাণুপত মতের সে সময় 
কিরূপ গৌরব ছিল। শঙ্করাচাধ্য ব্র্সতরান্থসারে তাঁহার ভাষ্ে বেদ ভিন্ন এই সকল 


* উত্তর-খঙ্গ-সাহিত্য-সশ্মিলনের অষ্টম অধিবেশনে পঠিত। 
(১) অধুর! প্রচলিত মহাতারতে এই গ্লোকের শেষ ছুই চরণের বিভিন্ন পাঠ দৃষ্ট হয়। বখা,-_ 
জ্ানান্তেতানি পাজরধে বিদ্ধি নানাষভানি বৈ। 
যাহা! হউক, এ'পাঠেও পাণুপত মতের গৌরবের নু[নতা হয় না। কেন না, ইহাতে পাণুপত শাঙকে 
বেযাদির সহিত সমখেদীহ্ জানগ্রতিপাদক শায় বল! হইতেছে। 
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মতের প্রামাণ্য প্রথমে খণ্ডন করেন। তৎপরবর্তী রামান্থজ, মধবাচার্ধ্য প্রভৃতি বৈধব 
ভাষ্যকারগণ পাঁঞ্চরাত্র মতের সমর্থন করিলেও পাণশুপতদর্শনের অগ্রামাণ্য বিষয়ে 
শঙ্করাচার্য্যের সহিত একমত হন। কেনই পাণ্ুপতদর্শনের সমর্থনে অগ্রসর হন নাই। 
এজন্ত পাণুপতদর্শন অধুনা! প্রায় লুপ্ত হইয়া গিরাছে। মহাকবি বাপগটাদির সময়েও 
ঘে এই মত স্ুগ্রচলিত ছিল, তাহা তাহাদের গ্রন্থ হইতে বুঝ! যায়। এক্ষণে 
মাধবাচার্য্ের সংক্ষিপ্ত বিবরণই এ মত জানিবার একমাআ উপায় । 

পাণ্ডপত-মতাবলস্বিগণ মহাঁদেবকেই পরমেশ্বর বলেন। তাহারা জীবকে “পণ” শব্দে 
অভিহিত ক্রেন এবং জীবগণের অধিপতি বলিয়া পরমেশ্বরকে পণ্ডুপতি আখ্যায় আখ্যাত 
করেন। ইহাদের মতে পরমেশ্বর জীবগণের কর্ম্মনিরপেক্ষ হইয়া জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, 
কেন না, তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীন বা স্বতন্ত্র কোন কিছুরই অপেক্ষা রাখেন না। শৈব 
দার্শনিকগণ পাণুপত মতের এই অংশ পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাহারা বলেন, যে ব্যক্তি 
যেরূপ কর্ম করিয়াছে, পরমেশ্বর তাহাকে তদম্ুরূপ ফল প্রদান করেন। অতএব 
পরমেশ্বর কর্ষ্মাদিসাপেক্ষকর্তা । তীহারা আরও বলেন, এই মতই যুক্তিসিদ্ধ; কারণ, দেখ, 
যদি কেবল পরমেশ্বরের ইচ্ছান্ুসারেই সমস্ত সম্পর হইত, তবে তিনি আমাদের আহার- 
বিহারাদির উপারস্বরূপ হস্ত-পদাদির স্থষ্টি করিবেন কেন? আর নানাবিধ তোব্য দ্রব্য 
হ্যষ্টি করিবারই বা আবশ্তকতা1 কি? তীহাঁর ইচ্ছা হইলেই ত ভোব্পনার্দি সকল কর্ণহি 
অনায়াসে স্থনিষ্পক্ন হইতে পারিত। আর দেখা যাইতেছে, কেহ প্রাসাদতুল্য গৃহে 
ছ্ধষেননিভ স্থকোমল শব্যাক়্ নিদ্র! যায়, কাহারও পক্ষে বা তরুতলে ত্ণশয্যাও ছরলভ। 
কেহ অমৃততুল্য স্ুন্বাছ দ্রব্য ভোজন করিয়! অতিতৃপ্তিবশতঃ তাহাঁও ঠেলিয়া ফেলিতেছে, 
কাহারও পক্ষে বা পথে পরিত্যক্ত 'উচ্ছিষ্ট করদর্ধ্য অন্নও ছুলভ। কেহ নৃত্য-গীতাঁদি 
প্রমোদে পরমানন্দে কাল যাপন করিতেছে, কাহারও পক্ষে বা দারিজ্র্য, শোক, পীড়া গ্রভৃতির 
জন্ভ ক্ষণকাল যাপন করাও ছঃদহ। এই সকল দেখিস ইহা! অবঠ্ঠই স্বীকার করিতে 
হইবে যে, তত্তৎব্যক্তির পূর্বক্কত স্ুক্কত-হঙ্কতই তাহাদের বিসদ্বশ ফলভোগের কারণ, 
অন্তথা কখনই এরপ টিতে পারিত না । কেন না, পরমেশ্বর পরম করুণাময়, সকলেরই 
পিতৃম্বক্ূপ ও হিতৈষী। তাহার স্নেহের ন্যুনতা! বা, আধিক্য নাই এবং এক জনের স্থুখ 
ও আর এক জনের ছুঃখ হউক, ইহাও তাহার অভিপ্রেত নহে। বদি কেবল 
তাহারই ইচ্ছাক্রমে সমস্ত হইত, তবে সকলেই সুখী, হইত--কেহুই ছ্ঃখী থাঁকিত না। 
তাহারই ইচ্ছাক্রমে আমাদের যে কিঞিৎ কর্তৃত্বশক্তি আছে, আমরা সেই-শক্তি তাহার 
অভিগ্রায়ের বিরুদ্ধে নিযুক্ত করি বল্িয়াই, আমরা নানাবিধ ছুঃখ ভোগ করি। অতএব 
যাহার যেরূপ কর্ম, পরমেশ্বর তাহাকে তাদন্থয্লুপ ফলভোগে নিযুক্ত করেন বলিয়া, পরমেশ্বর 
যে কর্মাদিসাপেক্ষ-কর্তা, তাহাতে সঙ্গেহ কি? পরমেশ্বরের কর্ণানিরপেক্ষত! স্বীকার 
করিলে, তাহার উপর বৈষম্য ও নৈর্বধয, এই ছই দোষ আরোপিত করা হয়। 
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কিন্তু ইহাতে একপ আশঙ্কা কর! উচিত নহে যে, তাহ! হইলে পরমেশ্বরের দ্র 
নষ্ট হইল। রাজা যদি অমাত্যাদির সাহাব্য অবলম্বন করেন, তাহা হুইলে তাহার 
যেমন স্বাধীনতা নষ্ট হয় না, সেইরূপ পরমেস্বরেরও কর্্াদিসাপেক্ষতায় স্বাতত্্য নষ্ট হয় 
না। অন্পকর্তৃক আদি না হইয়! যিনি যাহা সম্পন্ন করেন, তাহার সে বিষয়ে স্বাধীনতা! 
নষ্ট হয় না। যখন পরমেশ্বর কোন ব্যক্তি কর্তৃক আদিষ্ট না হইয়াই জগৎ নির্ঘ্মা 
করিতেছেন, তখন অবশ্তই পরমেশ্বরের শ্বতন্ত্রতা অব্যাহত আছে । 
ইঙ্থীরা যে কেবল পরমেশ্বরের কর্মসাপেক্ষতা স্বীকার করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন, 
তাহা! নহে। ইহারা নৈয়াপ্িকগণের মত জগতের উপাদানকেও ঈশ্বরনিরপেক্ষ বলেন। 
ইহাদের মতে ঈশ্বর জগৎ নিম্দীণ করেন মাঅজ। জগতের উপাদান অনাদি পদার্থ। 
জীবগণও ঈশ্বরভিন্ন ও অনাদি। কতিপয় দার্শনিক এই বিষয়ে বিভিক্ন মত অবলম্বন 
করিয়া প্রত্যতিজ্ঞাদর্শনের প্রতিষ্ঠা করেন। তাহার জীবগণের কর্মান্থসারে ফলভোগ 
স্বীকার করেন, কিন্তু জীব ও অগছুপাদানের ঈশ্বরভিন্নতা শ্বীকাঁর করেন না। এই 
প্রকার মতভেদ অবলম্বন করিয়া, তাহার! প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন স্থাপিত করেন। কিন্ত 
অপরাপর অল্প প্রয়োজনীয় বিষয়ে শৈবদর্শনের সমস্ত বিশেষত্ব রক্ষা করিয়াছেন। 
উদ্দাহুরণ স্বরূপ বল! যাইতে পারে যে, তাহার! শৈবদর্শনোক্ত জীবের অৈবিধ্য, ভিবিধ 
মল, যট্ত্রিংশৎ তত্ব ও সমস্ত পরিভাষা শ্বীকার করিয়াছেন। তাহারা শৈবগণের স্তায় 
ভক্তবৎসল মহেশ্বরকেই জগদীশ্বর বলিয়! থাকেন। কিন্তু প্রস্কতিকে ঈশ্বর ব্যতিরিক্ত 
জগছ্পাদানরপে অঙ্গীকার করেন না। তীহারা বলেন,_যেকধপ তপঃগ্রভাবশালী 
তাপসগণ, ইষ্টক চূর্ণ প্রভৃতি উপাদানসাপেক্ষ না হইয়া স্বেচ্ছাক্রমে অট্টালিকা নির্মাণ এবং 
সত্ী-সংদর্থ ব্যতিরেকেই মানস পুত্রাদি উৎপাদন 'করিয়া থাকেন, সেইরূপ জগদীশ্বর 
কোন উপাদানের অপেক্ষা না করিয়! জীবের অনৃষ্ঠট অন্থসারে জগক্লিন্দাণ করিতেছেন, 
পরষেশ্বর ভিন্ন আর কেহই কোন কার্যের কারণ নহে। যখন উপাদান ব্যতিরেকেও 
যোগিগণ ইচ্ছাবশতঃ অষ্টালিকাদি সম্পন্ন করিতে পারেন, তখন সর্বশক্কিমান্‌ পরমেশ্বরই 
বা! কেন উপাদাননিরপেক্ষ হুইয়। স্থষ্টি করিতে পারিবেন না? এই অন্ত প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন- 
প্রতিষ্ঠাতা বন্থৃগুপ্তাচার্ধ্য বলিয়াছেন ১-_ 
নিরুপাদদানসস্ভারমভিত্তাবেব তন্বতে। 
জঙগচ্চিতঅং নমন্তশ্মৈ কলাঙ্লাত্যায় শুলিনে ॥ 
বর্ণ, তুলিকাদি উপকরণ-সম্ভার ব্যতিরেকেই বিনি অভিত্তিতে জগচ্চন্র অঙ্কিত করেন, 
সেই অর্ধেন্দুশেখর শুলপাপিকে নমস্কার । . 
এই জগরির্াপ-বিধয়ে জগদীশ্বর অন্ত কোন ব্যক্তি কর্তৃক নিয়োজিত নহেন এবং 
অন্ত কোন বস্তর সহায়তাও অবলম্বন করেন না, এ জন্ত তাহাকে দ্বতন্তর বল! বায়। 
তিনি নানাবিধ জান ও জেয় পদার্থ হইতে ভি্নও বটে, অভিন্নও বটে। আত্মটৈতনয, 
ছ 
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যুক্তি ও শান্জাহ্শাসন ছারা প্রমাণীকৃত জীবাত্বা হইতে তিনি ভিন্ন নহেন। যেমন 
স্বচ্ছ মুকুরে নানাবিধ ভ্তরব্য প্রতিবিদ্িত দেখা যাঁর, সেইরূপ পরমেশ্বর আপনাতে সমগ্র 
জগৎ গ্রতিবিস্ববৎ প্রকাশিত করিতেছেন । বহুরূপী নট যেকধপ কখনও রাজ, কখনও 
বা তিঙ্কুক, কখনও পণ্ডিত, কখনও বা মূর্খ -এই প্রকার নানান্নপে আপনাকে প্রকাশিত 
করে, সেইরূপ গন্য প্রবর্তক পরমেশ্বর নানা জীবন্ধপে আপনাকে প্রকাশিত করিতে- 
ছেন। অতএব বাস্তবিক পক্ষে জীব পরমেশ্বর ভিন্ন আর কিছুই নহে। কেবল তাহার 
আপনাকে পরমেশ্বর বলিয়া চিনিবার অপেক্ষামাত্র আছে। এ জন্ত বাহ্‌ ও আত্যন্তর পৃজ1 
ও প্রাণায়ামাদি প্রয়াস সমন্তই নিশ্রায়োজন, কেবল প্রত্যভিজ্ঞা দ্বারাই সর্বপ্রকার সিদ্ধি 
ও সুক্তি লাভ কর! যাইতে পারে। প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনের বিষয়বোধক শান্্র পাঁচখানি- স্তর, 
বৃত্তি, বিবৃতি এবং লঘু ও বৃছৎ বিমর্শিনী। সেই প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনের প্রথম স্তর এই,__ 

কথঞ্চদাসান্ত মহেশ্বরন্ত 

দবান্তং জনস্যাপ্যুপকারমিজ্ছন্। 

সমস্তসম্পৎসমবাণ্ডিহেতুং 

ততপ্রত্যভিজ্ঞামুপপাঁদয়ামি ॥ 

ফোন প্রকারে মহেশ্বরের দাস্য লাভ করিয়া ও লোকের উপকারে ইচ্ছুক হুইয়! 
সমস্ত সম্পৎ প্রাপ্ত হুইবার হেতুন্বরূপ মহেশ্বর-প্রত্যভিজ্ঞার ( অর্থাৎ আপনাকে মহেস্বর 
বলিয়া চিনিবার ) উপায় বলিতেছি। “কোন প্রকারে” অর্থাৎ পরমেশ্বরের অনুগ্রহে প্রাপ্ত 
তাহা হইতে অভিন্ন গুরুচরণাঁরবিন্দের আরাধনা করিয়া। “লাভ করিয়া” অর্থাৎ 
সম্পূর্ণরূপে ও নির্ব্বাধভাবে [ মহেশ্বরের দাসের] ফল লাভ করিয়া। ইহ! দ্বারা সর্বজ্ঞতা! 
ও শান্ত্রকরণের যোগ্যতা প্রদর্শিত হইয়াছে । অন্থা 'প্রতারণার অবতারণা হইবে। মায়া 
উত্তীর্ণ হইলেও মহামায়ার অধীন বিষুধ, বিরিষ্ি প্রস্তুতি যীহার পরশ্বর্ধের লেশমাত্র প্রাপ্ত 
হইয়া ঈশ্বর বলিয়া পরিগণিত, তিনিই অনস্ত-গ্রকাশ, আনন্দ ও স্বাধীনতার আশ্রয় 
ভগবান্‌ “মহেশ্বর”। প্রত ধীহাকে স্ষেচ্ছানুসারে সমস্ত দান করেন, তিনিই দাস [ দীয়তে 
অশ্মৈ ইতি দাসঃ ]| যিনি মহেস্বরের ভার সকল স্বাধীনতার পাত্র, তিনিই মহেশ্বরের দাস। 
কারিকার নির্বিশেষ জনশব প্রযুক্ত হইয়াছে, অতএব এই শাস্ত্রের অধিকারীর বিষয়ে 
কোন নিয়ম নাই। সকলেই এই শাস্ত্রে অর্ধিকারী। মহেশ্বর-গ্রত্যভিজ্ঞাই সমস্ত 
সম্পৎ লাভের হেতু, কেন না, তন্বার! মহেশরের দাস্য লাভ করিলে আর কিছুই প্রার্থনীয় 
থাকে না। এ জন্ত ভট্টোৎপল বলিয়াছেন, __ধীহার1 ভক্তিসম্পর্ন, তাহাদের আর কি 
প্রার্ঘনীয় আছে ? যাহার! তক্তিদরিত্্র ( ভক্তিশৃন্ত ), তাহাদের অন্ত প্রার্থনায় কি ফল? 
উক্ত কারিকায় বহুরীহি সমাস দ্বারা সমস্ত-সম্পৎ-সমবাপ্তিই তাহার প্রত্যভিজ্ঞার হেতু-__ 

এরপ অর্থও কর! যাইতে পারে। আমর! যে অংশে জ্ঞাতা ও কর্তা, সে. অংশে আমরা 
ঈগঃ? আমাদের শকি বন্ধিত হইতে হইতে যখন আমর! সমস্ত জানিতে ও করিতে 
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পারিব, তখন আমরা পরমেশ্বরই হইব। অতএব সমগ্র শক্তিলাত ঈশবর-প্রত্যতিজ্ার 
হেতু। এই উপায়ের কথা পরে বিশেষভাবে বল! হইতেছে। 

কেহ আশঙ্কা করিতে পারেন, জীব যদি বাস্তবিকই পরমেশ্বর হয়, তবে প্রত্যতিজ্ঞারই ব! 
কি প্রয়োজন? আমার জানা না! থাকিলেও বীজ সলিল-তাপাদির যথোপযুক্ত সাহাষ্য পাইলেই 
অস্কুরিত হইবে। সেইরূপ "আমি ঈশ্বর”, এ কথা সত্য হইলে, আমার ঈশ্বরের স্তায় ক্ষমতা, 
শ্ধ্য নিশ্চয়ই প্রকাশ পাইবে । বহ্কি কি বস্তরাচ্ছাদ্িত থাকে? কিন্তু এরূপ আপত্তি করা 
অসঙ্গত। বীজ, অগ্নি গ্রভৃতি বাহ্‌ বস্ত অজ্ঞাত থাকিলেও তাহার শক্তি তাহাকে প্রকাশ করে, 
কিন্ত মানসিক ব্যাপারে অপরিজ্ঞান ফল প্রকাশে বাধ! দেয়, এন্প স্থলে প্রত্যতিজ্ঞার প্রয়োজন 
আছে। আমার বান্যকালের বন্ধু আমার পার্খে বসিয়া থাকিলেও, বন্ধুর সহিত উপবেশনে 
যে পরমানন্দ উপস্থিত হয়, সে আনন্দ আমি ততক্ষণ উপভোগ করিতে পারিব না, বতক্ষণ না 
আমি তাহাকে বাল্যবন্ধু বলিয়া চিনিতে পারি। অদৃষ্ট নায়কে বদ্ধান্থরাগ! বিরহিণী কামিনীর 
কান্ত অস্তিকস্থিত হইলেও, তাঁহার বিরহ্-ছঃখ ততক্ষণ সমভাবেই থাকিয়া যাইবে, যতক্ষণ 
ন! তিনি সমীপস্থ পুরুষকে স্বীর বল্লভ বলিয়া! চিনিতে পারিভেছেন। সেইকপ যদ্দিও বিশ্বেশ্বরই 
আমাদের আত্মা, আমাদের সর্বাপেক্ষা সন্গিকটস্থিত, তথাপি ততক্ষণ আমাদের ছুঃখনিবৃত্তি বা 
পরমানন্দ লাভ হুইবে না, যতক্ষণ না৷ আমর! তাহাকে চিনিতে পারিতেছি। 

অতএব ঈশ্বর-প্রত্যভিজ্ঞ। আবন্তক। কিন্তু মাধবাচার্ধ্য সর্ববদর্শনের সংগ্রহমাত্রকরণে 
ব্যাপৃত বলিয়া, কি উপায়ে প্রত্যভিজ্ঞ। লাভ করিতে হয়, তাহ! বিশেষ ভাবে প্রদর্শন করেন 
নাই। ক্ষেমরাব্রকৃত প্রত্যভিজ্ঞান্বদয় হইতে নিম্ধে তাহা প্রদর্শিত হইতেছে। এই গ্রন্থে 
মাত্র কুড়িটি স্থত্রে সমস্ত গ্রত্যভিজ্ঞাদর্শন বিবৃত হইয়াছে। ইহার কতকগুলি স্তরের সংক্ষিগ্ড 
মর্ম প্রকাশ কর! যাইতেছে। প্র 

চৈতন্ত সর্ব বস্তর নিয়ামক, কিন্ত নিজে অন্ত কোন বস্ত দ্বার! নিয্মিত হয় না, ইহা! হইতেই 
সমস্ত জগৎ নিশ্পর হয়। ইহ! জগতের উৎপাদনে কোন উপাদানের অপেক্ষা করে না, 
স্বেচ্ছাক্রমে নিজেতে জগৎকে প্রকাশিত করে। কিন্তু চৈতন) জগব্জপে পরিণত হয়, এরূপ 
বল! ঠিক নহে। দর্পণ যেরপ স্বয়ং কোন রূপে পরিবর্তিত হয় না, কিন্ত আপনাতে নান! ব্স্ত 
গ্রকাশিত করে, সেইরূপ চৈতন্তও স্বন্ং অপরিব তত থাকিয়! জগৎ প্রকাশিত করে। আবার 
দর্পণ যেরূপ সৃত্িকা-বীজাদি কোন উপাদান না লইয়া, উ্ভানাদি প্রর্শন করে, সেইরূপ 
চৈতন্তও স্বেচ্ছাক্রমে বিনা উপাদানে সমগ্র জগৎ প্রকাশিত করে। এই জগৎ নান! 
বৈচিত্্যমর, কেন না, জীব ও জীবগণের ভোগ্য পদার্থ নান! প্রকার । জীব ও জীবগণের 
ভোগা পদার্থ পরম্পর্নকে' আশ্রয় করিয়। নান! প্রকার হয়। জীবগণ স্থ স্ব কর্শাহুসারে 
ভিন্ন ভিন্ন প্রকার পদার্থ ভোগ করে, আবার তিশ্ন ভিক্ল অবস্থার জন্ত জীবগণ পরস্পর 
অধিকতর ভিন্ন হয়। জীব ও ভোগ্য পদার্থ পরস্পরের দ্বার! প্রভাবিত হুইয়৷ নান! 
বৈচিতাযুক্ত হনব। একপ স্থলে অঞ্টোাত্রয দোষ হয় না, কেন না) এ স্থলে গয়ন্পরাশ্রয়ে 
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বৈচিত্ের উৎপত্তি গ্রত্যক্ষসিন্ধ | যেমন অন্ধ ও গন্ু পরস্পরের সাহায্যে গন্তব্য স্কানে 
উপস্থিত হইলে, উহাদের কার্ধ্য অস্োন্তাশরযা ত্বক বলিয়া অসস্তব বলা যাইতে পারে না, 
সেইরূপ উপরিউক্ত স্থলেও বৈচিত্র্যের উৎপত্তি অন্যোন্তাশ্রয়াত্বক বলিয়া অসস্ভব বলা উচিত 
নহে। যেরূপ ছইখানি পাতলা তক্ত! পরস্পরের আশ্রয়ে উর্ধভাবে অবস্থিত হইলে, উহাদের 
উ্স্থিতি অন্যোন্যাশ্রয়াত্মক বলিয় অমস্তব বল! যাইতে পারে না, যেরূপ ছুইখানি কাষ্ের 
পরম্পর সংঘর্ষে অগ্নি উত্থিত হইলে, প্ররূপ অগ্নির উৎপত্তি পরম্পরাশ্রয়াত্মক বলিয়া! অসম্ভব 
বল! বাইতে পারে না, সেইক্সপ উপরিউক্ত স্থলেও বৈচিত্র্যের উৎপত্তি অন্টোন্তাশ্রয়াত্মক বলিয়! 
অসম্ভব বল! উচিত নহে। এইরূপে জীব ও জীবভোগ্য পদার্থ পরম্পরপ্রভাবে নানাবিধ 
হওয়ায় বিশ্বও নান! বৈচিত্র্যুক্ত হইয়াছে । 

অতঃপর জীবের স্বব্ধপ নিন্ূপিত হইতেছে । জীবে ও শিবে বাম্তবিক পক্ষে কোন ভেদ 
নাই, তবে শিবের মারাশক্তি দ্বার জীবের স্ব্পপ অপ্রকাশিত রহিয়াছে বলিয়া জীব ও শিব 
ভিন্নবৎ প্রতীত হয়! যেরূপ অতিক্ষুত্র বীজে স্মহত বটবৃক্ষের স্বরূপ অনভিব্যক্ত ভাবে 
থাকে এবং অন্ুকুল অবস্থায় সেই অকিক্ষুত্র বীজ যেরূপ মহামহীকুহে পরিণত হয়, সেইর্প 
ষুত্রশক্তি মানবেও পরমমহেশ্বরের সর্বপ্রকার প্রশ্বরিক ক্ষমতা অনভিব্যক্ত অবস্থায় রহিয়াছে 
এবং অন্ধকুল অবস্থায় সেই ক্ষুদ্রশক্তি মানবও পরমমাহেশ্বধ্য লাভ করিতে পারে। আরও 
যেমন ভগবানের শরীর এই বিশ্বই, সেইরূপ জীবের শরীরও সন্কুচিত বিশ্বাত্বক ৷ মানব- 
শরীরের কোন্‌ অংশ বিশ্বের কোন্‌ অংশের অন্থরূপ, তাহা! নান! পুরাণ-তন্ত্রাদিতে বিবৃত 
হুইয়াছে। তাহার প্রকৃত তাৎপর্ধ্য যোগিজনবোধ্য, এ জন্ত তাহা উল্লিখিত হুইল না। বন্ততঃ 
জীৰ ও শিবের অভেদদ-তন্বই প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনের সার কথা। এই মতে এই তত্ত্বের পরিজানেই 
সুক্তি হুয় ও ইহার অপরিজ্ঞানেই বন্ধন হয়। 

যখন চিদ্দাত্ম৷ পরমেশ্বর নিজের স্বতগ্ত্যবশতঃ আপনাকে নান! রূপে প্রকাশিত করিতে 
ইচ্ছা করেন, তখন তাঁহার ইচ্ছান্দিশক্তি বস্ততঃ অসভ্ুচিত থাকিলেও সন্কুচিতের ভায় প্রকাশ 
পার এবং তখনই ইনি সংসারী। হীবরূপে প্রতীয়মান হন। এই সময় তাহার অব্যাহত 
ইচ্ছাশক্তি অনতিব্যক্ত হওয়াতে, তিনি আপনাকে অপূর্ণ মনে করেন। তাহার জ্ঞানশক্তি 
সন্থুচিতবৎ হওয়ায়, তিনি দেহকেই আত্মা বলিয়া! ভাবেন। তাহার ক্রিয়াশক্তি পরিমিত 
হওয়াতে তিনি গুভাণুভ অনুষ্ঠানে রত হুন। তাহার অন্ঠান্ত শক্তিও সম্কুচিতবৎ হই! বার়। 
এইয়পে তিনি শক্কি-দরিজ্জ হইয়া সংসারী আখ্যা! লাভ করেন। নিজের শক্তির বিকাশ 
হইলে, আঁবার শিব হন। | 

এখন মুক্তির উপায় বর্ণিত হইতেছে। চিদানন্ লাত হইলে অর্থাৎ শ্বরূপাবস্থানের 
আনন্দ অস্কৃতবের সামর্থ্য হইলে, “আমি চিন্মাত্র, দেহাদিভিক্ন”, এইরপ দৃড় প্রতিপত্তি জন্মে। 
এই সময় দেহাদির অন্ৃতব বর্তমান থাকে, কিন্তু তাহা হইলেও তখন “আদি দেহাদিতির 
চিন্মা্র” এইরূপ প্রবলতর জ্ঞান বিভ্ভমান থাকার, দেহাদিজান জীবকে বিপথচালিত করিতে 
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পারে না। এইরূপ অবস্থাকে জীবনূক্ত অবস্থ! বলে। (টননন্দদত হইলে আত্মজ্ঞান ও 
জীবদ্ুক্তি হয়। চিদানন্দলাভ কিরূপে হয়? মধ্যবিকাশ হইলে চিদানন্বলাভ হয়। মধ্য- 
বিকাশ কিরপে হয়, তাহা বলা হইতেছে । সকলের অস্তরতমন্বপে বর্তমান ও সকল বস্তর 
স্বরূপপ্রকাশক বলিয়া সংবিৎ ( চৈতন্ত )কেই মধ্য বল! হয় । এই সংবিতের স্বরূপ মায়াদশায় 
পরিচ্ছির হইয়া জীবদ্দেহকে আশ্রয় করে। এ জন্ত জীবগণ দেহদ্বার ব্যতিরেকে জ্ঞানলাভ 
করিতে পারে না। সংবিৎ অসংখ্য নাড়ীপথে সমস্ত দেহ আশ্রয় করিয়া আছে। তথাপি 
গ্রধানতঃ ইহা৷ ব্দ্ধরন্ধ, হইতে আরম্ভ করিয়া মেরুদণ্ডের মুল পর্য্যন্ত মধ্যমনাড়ী বা! ব্রহ্মনাড়ী 
আশ্রয়ে অবস্থিত । কেন না, এই মধ্যম নাড়ী হইতে সকল মনোবৃত্তির উদয় হয় ও ইহাতেই 
সকল বৃত্তির লয় হয়। এর্সপ হইলেও বন্ধ জীবগণের সংবিৎ সন্কুচিত ভাবে অবস্থান করে। 
যখন এই সংবিতের সক্কোচভাব দুরীসূত হইয়া ইহা! বিকশিত হয় অথবা মধ্যতৃত ব্রহ্মনাড়ী 
বিকশিত হয়, তখন জীব চিদানন্দ লাভ করিয়া! জীবনুক্ত হয়। 
উপরিউক্ত মধ্যবিকাশের কতকগুলি উপায় কথিত হুয়। (১) বিকল্পক্ষয়ের ছার! মধ্য 

বিকাশ হুয়। এই উপায় সুখকর) কারণ, ইহাতে প্রাপায়াম, মুদ্রাবন্ধ প্রভৃতি যন্ত্রপাময় ব্যাপারের 
অনুষ্ঠান করিতে হয় না। আমাদের আত্মন্বরূপে অবস্থিতির প্রতিবন্ধক আমাদের মনের 
সঙ্কল্প-বিকল্প । আমর! বদি কিছুই চিন্ত। না করি, তাহা হইলে সকল বিকল্প ক্ষয় হয় অর্থাৎ 
আমাদের মনে কোন প্রকার নঙ্কল্প-বিকল্প উপস্থিত হয় না এবং তাহা হইলেই আমর! স্বরূপে 
অবস্থান করিতে পারি এবং তাহ! হইলেই সংবিতের বিকাশ হয়। আমাদের সমস্ত জ্ঞানেই 
কোন ন! কোন বাহ্‌ বিষয় রহিয়াছে । এই বাহ্‌ বিষদ্গ ত্যাগ করিতে পারিলেই, শুদ্ধ চৈতন্ত- 
মাত্র অবশিষ্ট থাকে । ইহাকে ন্বরূপে অবস্থান বলে। তাহ! হইতেই চিদানন্দ লাভ হয়। 
অতএব এই চিদানন্দ লাভ করিতে হইলে সমন্ত বা বিষয়ের চিন্তা ত্যাগ করিতে হুয় বা 
অকিঞ্চিচ্চিন্তক হইতে হুন়্। তাহা! হইলেই সংবিৎ বিকশিত হয়। শিবস্ত্রে এই উপায়কে 
শাস্ভব উপায় বল! হইয়াছে এবং এই উপান়ই সর্বপ্রথম নির্দিষ্ট হুইয়াছে। বুদ্ধদেবও 
শৃন্ত ভাবনা দ্বার! নির্ববাণ লাভের উপদেশ দিয়াছেন। (২) দ্বিতী উপায় শক্তি-সক্কোচ। 
এই উপায় কঠোপনিষদের চতুর্থ বল্গীর (বা বিতীপ্াধ্যায়ের প্রথম বন্লীর) প্রথম মন্ত্রে 
নি্ছিষ্ট হুইর়াছে। 

পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ ন্বয়সূ- 

সন্মাৎ পরাক্‌ পশ্ততি নাস্তরাত্মন্‌। 

কশ্চিদ্বীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদ্‌ 

আবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমগ্নন্‌ ॥ 

পরমেখর ইন্রিয়-সকল বহিগ্্ুধ করিয়। তাহাদিগকে নষ্ট করিয়াছেন, এজন তাহার! 

বাহিরের বস্তকেই দেখে, অন্তরাত্মাকে দেখিতে পায় না। কোন উদ্ভমশালী পুরুষ বাহ্‌ বন্ধ 
হইতে উহাদিগকে ব্যানৃত্ বা সন্ুচিত করিয়! চিলানন্ব উপভোগ করিতে করিতে প্রতাগাত্মাকে 
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দ্েখেন। (৩) তৃতীয় উপায় শক্তির বিকাশ অর্থাৎ অস্তনিগৃঢ় সমস্ত শক্তির যুগপৎ বিস্ষারণ। 
আমরা যখন কোন বস্ত দেখি, তখন আমরা সেই বস্তকে জানিতে পারি এবং নিজকেও 
আংশিক ভাবে ( অর্থাৎ যেই বন্তর ভ্রষটুরূপে ) জানিতে পারি । অন্ত বন্ত দেখিলে, নিজেকে 
সেই অন্ত বন্ধর ভ্র্টরূপে আংশিকভাবে জানিতে পারি। আবার যখন কোন শব্ধ শুনি, তখন 
আমর! সেই শবকে জানিতে পারি এবং নিজেকেও আংশিকভাবে (অর্থাৎ সেই শবের 
শ্রোতৃরূপে ) জানিতে পারি। এইব্প আমরা সমস্ত সময়ই নিজেকে জানিতেছি বটে, কিন্ত 
তাহ! আংশিকভাবে মাঅ। কিন্তু যদি চেষ্টা দ্বারা আমাদের সমস্ত গুঢ় শক্তির প্রয়োগ করিয়া 
আমর! নিজেকে সর্ধভাবে জানিতে পারি, তাহা হইলেই আমাদের হ্বরূপের বধার্থ জ্ঞান হয় ও 
তাহাতেই চিদ্দানন্দ লাভ করিতে পারি। কিন্তু সাধারণতঃ আমাদের মন এক একটি বিষয়ই 
এক এক সময়ে গ্রহণ করে, এ জন্ত আমরা কেবল আমাদিগকে আংশিক ভাবে জানিতে 
পারি। এই অপূর্ণতা দুর হইয়! সমস্ত শক্তির বিকাশ হইলেও শিবত্ব লাভ হুয়। শিবহ্ত্রে এই 
উপায়কে শান্ত উপান্ বল! হইয়াছে। ($) চতুর্থ উপায় বাহচ্ছেদ ব৷ প্রাপাঁপানের গতি- 
বিচ্ছেদ। যোগস্থত্রে ইহাকে সমাধিলাভের উপায় বলা হইয়াছে । জ্ঞানগর্ভে উক্ত হইয়াছে, 
যে ব্যক্তি স্বরবর্ণরহিত ককারহকারাদি প্রায় বর্ণ উচ্চারণপুর্ববক প্রাপাপানের গতি বিচ্ছেদ 
করে ও হৃৎপন্কমধ্যে চিত্ত নিছিত করে, তাহার হ্বদয়ান্ধকার বিদীর্ণ করিয়া তাদৃশ 
ঈশ্বর-প্রত্যভিজ্ঞার অঙ্কুর উদিত হয়, যাহা পণ্ডতরও পরমমাহেরখর্্য জন্মাইতে সমর্থ। 
আস্তন্ত-কোটিনিভালন, আনন্নপুর্ণন্থাত্্ভাবন! প্রসৃতি আরও নান! উপায়ে চিদানন্ম লাভ 
হইতে পারে। 

উক্ত উপায্-সকলের অভ্যাসে নিত্য সমাধিলাভ হয়। তাহা হইলেই নিজের পুর্ণন্থরূপে 
অবস্থান ঘটে এবং ঈশ্বরতাগ্রার্থী হয়ণ এ পর্য্যন্ত যাহ। বল হইল, তাহা ক্ষেমরাজকৃত 
গ্রত্যভিজ্ঞাত্বদয় হইতে সংগৃহীত । এই গ্রন্থখানির রচন! সরল হইলেও, অপরিচিত পারি 
ভাষিক শন্বসন্ভুল বলিয়া ইহার অনেক স্থল বুঝ! যায় না । যাহ! বুঝা গেল, তাহারই সংক্ষিপ্ত 
মর্ম উপরে বর্ণিত হইল। 


জ্ীধীরেশচন্জ্র বিছ্ারত্ব 


জ্ঞানদাসের পদাবলী 


বৈষব পদ্বকর্তাদিগের মধ্যে জ্ঞানদাসের স্থান; অতি উচ্চ। বন্ধ মনীষী সমালোচক 
বিদ্তাপতি ও চণ্তীদাসের পরেই জানদাঁসের স্থান নির্দেশ করিয়া থাকেন) কেহ কেহ বা 
জ্ঞানদাস অপেক্ষা গোবিন্দদাসকেই শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করেন। বস্ততঃ শ্রীটচতন্তদেবের পরবর্তী 
সার্ঘ শতাধিক বৈষ্ণব পদকর্তাদিগের মধ্যে জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাসই যে কবিত্ব-বিষয়ে 
শ্রেষ্ঠ, সে সম্বন্ধে সমালোচকগণমধ্যে মত-ভেদ দেখা যায় না। হ্বর্গায় হেমবাবু ও নবীন- 
বাৰুর মত বিভিন্ন প্রকৃতির ছই জন কবিব মধ্যে কে শ্রেষ্ঠতর, এক কথায় ইহার উত্তর 
দেওয়া যেরূপ অসন্ভব, জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাসের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ, এক কথায় ইহার উত্তর 
দেওয়াও সেইক্ষপ অসস্ভব। এই জটিল প্রশ্নের প্রক্কত উত্তর দিতে হইলে উল্লিখিত 
কবিদ্িগের মধো কাহার কি বিশেষত্ব,_তীহারা কে কোন্‌ শ্রেণীর রচনায় অধিক দক্ষতা 
প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার মীমাংসা করাই সর্বাগ্রে আবশ্তক হয়) উহ! মীমাংসিত 
হুইলে তাহাদিগের মধ্যে তুলনায় সমালোচনা কিয়ৎপরিমাণে সুসাধ্য হইতে পারে । জ্ঞান- 
দাস ও গোবিন্দদাঁস সমসাময়িক কবি ছিলেন; নরহরি চক্রবর্তীর প্ভক্তিরত্বাকর* গ্রন্থের 
বর্ণনায় আমর! উভয়কেই তদানীস্তন অন্তান্ত বৈষব মহাজনগণ সহকারে খেতুরীর শ্রীবিগ্রহ- 
প্রতিষ্ঠা'মহোৎসবে উপস্থিত দেখিতে পাই। জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাঁস উভরেই সংস্কত, 
বাঙ্গাল! ও হিন্দী, মৈথিল প্রত্থতি ভাষা-সাহিত্যে পারদর্শা ছিলেন এবং উভয়েই পূর্ববর্তী 
শ্রেষ্ঠ পদকর্ত! জয়দেব, বিস্তাপতি ও চণ্ডীদাঁসের আদর্শে পদ-রচনা করিয়াছেন ) তথাপি 
গোবিন্বদাসের পদাবলীতে বিস্কাপতির-_-বিশেষতঃ জয়ঃদবের প্রভাব যেরূপ সুস্পষ্ট, জানদাসের 
পদাবলীতে সেরূপ নহে? তাহার পদ-সমূহে নাররের শ্বতাঁব-কৰি চত্তীদাসের প্রভাবই 
্ুপরিশ্ফুট। গোবিন্বদাঁস যেরূপ জয়দেবের অপূর্বব অনুকরণে নুললিত অন্ধ প্রাস-যোজনা, 
পদ-মাধুরধ্য ও অলঙ্কার-চাতুরধ্য প্রদর্শন করিয়া, আমাদিগের বিস্ময় ও গ্রীতির উৎপাদন 
করেন, জ্ঞানদাসও সেইরূপ চত্তীদাসের স্ঠায় প্রাঞ্জল ও সুগভীর রসপুর্ণ রচনায় আমাদিগকে 
বিমোহিত করিয়া থাকেন। জ্ঞানদাসের এই উত্কষ্ট পদগুলি প্রায় সমম্তই চণ্তীদাসের স্তায় 
অধিশ্র বাঙ্গাল! ভাষায় রচিত। গোবিদ্দদাসের অমিশ্র বাঙ্গাল! পদ ছুই চারিটি পাওয়া গেলেও, 
সেইগুলি তাহার উৎকৃষ্ট পদ বলিয়া গণ্য কর! যাইতে পারে ন1) কিন্ত জান্দাসের-_ 


“দেখ রি সখি হামচন্দ 
ইন্দুবদনি রাধিক। 

বিবিধ যন্ত্র ষুবতিবৃন্ম 
গাওয়ে রাগ-মালিকা ॥ 





পলাশী 


* রাজসাহী, উত্তরবঙ্গ -লাহিত্য-দন্মিলনের ৮ষ অধিবেশনে পঠ। 


১৭৬ সাহিত্য-পরিষং-পক্জিকা [ওর সংখ্যা 


মন্দ-পবন কুঞ্জ-ভবন 
কুস্থম-গন্ধ-মাধুরী। 
মদন-রাজ নব সমাজ 
জমর-্রমরি-চাতুরী ॥ 
প্রভৃতি ব্রজবুলি পদগুলি বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাসের উৎকৃষ্ট মৈধিল ও ব্রজরবুলি পদের সহিত 
তুলনার অযোগ্য নহে। পক্ষান্তরে জ্ঞানদাসের-_ 


“দেখ্যা আইলাম তারে সই দেখ্যা আইলাম তারে। 

এক অঙ্গে এত রূপ নয়ানে না ধরে ॥” 
“মই কি ন! সে বধুর প্রেম। 

আঁখি পাঁলটিতে নহে পরতীত 
যেন দ্বারিদ্রের তেম ॥” 

“হাসিয়া হাসিয়! মুখ নিরখিয়া 
মধুর কথাটি কয়। 

ছায়ার সহিতে ছায়৷ মিশাইতে 
পথের নিকটে রয় ॥» 


ইত্যাদি সরল, মধুর ও গভীর ভাবপূর্ণ বাঙ্গাল! পদগুলির তুলনা-স্থল সমগ্র পদাবলি-সাহিত্যে ও 
বিরল। সুতরাং গোবিন্বদাসের ব্রক্গ-ঝুলি পদাবলী অন্ুপ্রাস, পদ-লালিত্য ও অলঙ্কার- 
পারিপাট্য বিষয়ে অতুলনীয় বলিয়! স্বীকার করিলেও বাঙ্গাল! ও ব্রজ-বুলি--উতয়বিধ 
উৎকৃষ্ট পদ-রচনায় দক্ষতা! ও অপুর্ব্ব কবিত্বপূর্ণ অত্যুত্কুষ্ট বাঙ্গাল! পদ-রচনার জন্ত বাঙ্গাল! 
ভাষার গীতি-কবিদিগের মধ্যে চণ্ডীদাসের পরেই জ্ঞানদাঁসের স্থান নির্দেশ করিলে কোনরূপেই 
অদঙ্গত হইবে না। 

এইরূপ একজন অতি শ্রেষ্ঠ প্রাচীন কবির পদাবলী বিশুদ্করূপে প্রকাশিত ও প্রচারিত 
হওয়া যে একাস্ত বাঞনীয, তাহ! বল! বাহুল্য । ছঃখের বিষদ্ন এই যে, স্বর্মগত রমনীমোহন মল্লিক 
মহাশয় ব্যতীত জ্ঞানদাসের সমগ্র পদাবলীর প্রকাশ-কার্ষ্যে আর কেহই অগ্রসর হন নাই। 
রমণীবাবু চণ্ডীদাসের পদাবলীর ন্তায় জ্ঞানদাসের পদাবলীরও একটি সটাক সংস্করণ প্রকাশিত 
করিয়! সাহিত্যান্থরাগী ব্যক্তি মাত্রেরই ক্ৃতজ্ঞতাভাজন “হইয়া গিয়াছেন ) কিন্তু হত্তলিখিত 
প্রাচীন বিশুদ্ধ আদর্শ পুথির অসম্ভাব কিংব। অন্ত যে কারণেই হউক, রমণীবাধুর চণ্তীদাসের 
সংস্করণের ভায় জ্ঞানদাসের সংস্করণেও বহু স্থলে পাঠ ও অর্থের অসঙ্গতি রহিয়া গিয়াছে। 
আমর! ইতিপূর্বে ১৩২৯ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ২য় সংখ্যার «প্রাচীন পদাবলী ও 
পদকর্তৃগণ” ঈর্ষক প্রবন্ধে চণ্তীদাসের পদাবলীর আলোচনা-প্রসঙ্গে কর্তব্যের অনুরোধে রমনী 
বাবুর কতকগুলি পাঠ ও অর্থের অসঙ্গতি প্রদর্শিত করিয়! বিশুদ্ধ পাঠ ও অর্থ নির্ণয়ের জন্ত 
সাধ্যান্থুসারে চেষ্টা! করিয়াছি। জানদানের কবিত্বের সমালোচনা ইতিপূর্বে অল্প-বিস্তর অনেকেই 


নদ ১৪২২] জ্ঞানদাঁসের পদাবলী ১৭৭ 


করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার পদাঁবলীর পাঠ ও অর্থের অদঙ্গতি সম্বন্ধে ইতিপূর্বে কোন 
আলোচনা হইয়াছে বলিয়া আমর! জানি না) সুতরাং অস্ধ সাহিত্য-সশ্মিলন উপলক্ষে সমাগত 
স্থধীমণ্ডলীর সমক্ষে আমরা প্রচলিত প্রথা অনুসারে জ্ঞানদাঁসের কবিত্বের সমালোচনা ন! 
করিয়া যদি তাঁহার পদাবলীর উক্ত অনঙ্গতি ও উহ! নিবারণের উপায় সম্বন্ধে কিঞ্িৎ আলোচন! 
করি, তাহা হইলে বোধ হয়, অসঙ্গত কিংবা অপ্রাদঙ্গিক হইবে ন|। প্রধানতঃ যে সকল কারণে 
জ্ঞানদাসের পদাবলীর পাঠ-বিক্কৃতি গটিয়াছে, আমরা সংক্ষেপে সেই কারণগুলির উল্লেখ 
করিয়া পরে দৃষ্টাত্ত সহ উহাদিগের সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিব। 

১ম। অক্ষর-বিনিময়-জনিত পাঠ-বিক্কৃতি | “স* ও 'শ+, বা ও “র, “লও “ন” জা ও 
“' এবং “ও+ ও “ভু” অক্ষরের বিনিময়-জনিত গোলযোগ ইহার প্রধান সৃষ্টাস্স্থল। 

২য়। অক্ষরচ্যুতি-জনিত পাঠ-বিক্ৃতি। 

৩য়। শব্ব-চ্যুতি-জনিত পাঠ-বিক্কৃতি। 

৪র্থ। অতিরিক্ত শব-প্রয়োগ-জনিত পাঠ-বিকৃতি। 

€ম। পদচ্ছেদ্দের অভাব কিংবা! অপ-ব্যবহা'র-জনিত পাঠ-বিক্কৃতি। 

৬ষ্ঠ। ভপিতার গোলযোগে পাঠ-বিকৃতি। 

৭ম। উল্লিখিত একাধিক কারণে পাঠ-বিক্কৃতি। 

পাঠ-বিক্কৃতি . ঘটিলে অর্থ-বিক্কৃতিও অনিবাধ্য হুইয়! পড়ে; স্থতরাং পাঠ-বিক্কৃতির 
উল্লিখিত কারণগুলি অর্থ-বিকৃতিরও কারণ বটে) পাঁঠ-বিক্ৃতি ন! ধাঁকিলেও শশ্বার্থের 
বিশুদ্ধ জানের অভাবে প্রকৃত অর্থ-বোঁধ ন! হইয়া অসব্যাথ্যার কারণ হইতে পারে ) এই 
জাতীয় অর্থের অনঙ্গতির কয়েকটি দৃষ্টান্তও আমরা! প্রদর্শন করিব। 

আমর! যথাক্রমে এই সকল পাঠ ও অর্থ-বিক্কৃতির সন্বন্ধে আলোচনা করিব। 


পাঠবিকৃতি 
১ম। অক্ষর-বিনিময় 
(১) “দা” ও 'শ'কারের গোলযোগ 


প্রাচীন হম্তলিখিত পুথিতে “শ*কারৈর পরিবর্তে প্রায় সর্বত্রই স-কারের ব্যবহার সৃষ্ট 
হয়) কিন্ত কোন কোন স্থলে *স'কারের পরিবর্তেও 'শ'কার ব্যবন্ৃত হুইয়াছে। হিন্দী 
ও মৈথিলভাষায় “শ+কার প্রায় সর্বত্রই *স+কার অর্থাৎ ইংরেজি (3) অক্ষরের টায় 
উচ্চারিত হুয় বলিয়া, হিন্দী ও মৈথিল ভাষায় “্টাম', শাওন”, "শিক্গার+ প্রস্ৃৃতি শব্দ 
ভ্ডাম, 'সাঙন”, “সিঙ্গার” লিখিত হইলেও বাঙ্গাল! ভাষায়, এমন কি, ব্রজ-বুলি পদাবলীতে 
পর্যন্ত “স+ ও 'শ+ ইংরেজি (৪];) অক্ষরের স্তাঁয় উচ্চারিত হওয়ায় ব্যাকরণ ও ব্[ৎপত্ধির 
দিকে লক্ষ্য না করিয়া “শ'কারের পরিবর্তে “স'কারের ব্যবহার নিরর্থক ও অসঙ্গত 


তি 


১৭৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ওয় সংখ্যা 


বিষেচনায় বলীয় পদাবলীর সম্পাঁদকগণ আধুনিক বাঙ্গাল! ভাষার রীতি অন্থ্সারেই “* ও 
“কারের পার্থক্য রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু প্রাচীন হস্তলিখিত পুধিতে “স"- 
কারের বাহুল্যবশতঃ উহাতে যে কচিৎ “স+কারের পরিবর্ডেও «কার ব্যবন্ত হইয়া 
থাকিতে পারে, ইহা বিস্বৃত হওয়ায় পাঠ-বিক্কৃতির কারণ হটিয়াছে। দৃষ্টান্ত বখা,-_রমণী 
ৰাবুর সংস্করণে-- 

*গুনহ মাধব কহলু' তোয় 

শমতি না দেই দিন রজনী রোয়॥” 

১ম পৃষ্ঠা। 
*এবে দিন ছই তিন দেখিয়ে আন ছান্দে। 
ডাঁকিলে শমতি ন! দেয় আঁখি মেলি কান্মে।* 
ৃ ৫ম পৃষ্ঠা। 
রমণী বাবু 'শমতি না দেই” বাক্যের অর্থ লিখিয়াছেন_*শাস্তি প্রাপ্ত হয় না। শমতি-_ 
শমতা।” প্রথম উদাহরণে “শাস্তি” অর্থ কথক্চিৎ সংবগ্ন হইলেও গ্ডাঁকিলে শমতি না! দেয় 
বাক্যে কোনরূপেই শাস্তি বা 'শমতাঃ অর্থ সঙ্গত হইতে পা না। সুতরাং এ স্থলে 
«মতি? শব্দের আর একটি সঙ্গত অর্থ খুঁজিয়া বাহির কর! আবশ্তক) সেইরূপ কোন 
অর্থের উদ্ভাবন করিতে না পারিয়াই বোধ হুয় রমণীবাবু শেষোক্ত স্থলে “শমতি' শবের 
অর্থ লিখেন নাই। বস্ততঃ *শাস্তি' বা "শমতা” অর্থ প্রথম উদ্দাহরণেও সঙ্গত হইতে 
পারে না) "শাস্তি বা শমতা পাওয়া” অর্থে "শাস্তি বা শমতা৷ দেওয়া” বাক্যের প্রয়োগ 
নিতান্ত. বিরুদ্ধার্থজঞাপক সন্দেহ নাই। আমাদিগের দৃষ্ট পদকল্পতরুর চারিখান! হস্তলিখিত 
পুধিতেই 'শমতি' স্থলে 'সমতি” পাঠ' আছে। 'সমতি+ শব্দটি সংস্কত “সম্মতি শব-জাত ? 
হিন্দী ভাষায় “সম্মতি অর্থে “নুম্তী+ শব্দের ব্যবহার আছে*/$ সম্মতি অর্থে পদাবলি- 
সাহিত্যের অন্তঅ্রও 'সমতি' শবের প্রয়োগ দেখা যায়, যথা, __ 
*সরস-বিরসময়ি ইঙিতে রসবতি 
অসমতি সমতি বুঝাব।” 
_রাধামোহন ॥ পদকল্পতরুর ৪৪৮ সংখ্যক পদ । 
জ্ঞানদাসের উদ্ধৃত উদাহরণ ছইটিতে “সমতি পাঠ ও উহার “সম্মতি” বা সাড়া! 

দেওয়া অর্থই স্থুস্গত) সুতরাং এ স্থলে যে £”কার ও “শ'কারের গোলযোগ হেতু 
পাঠ-বিক্কৃতি ও তজ্জন্ত অর্থের অসঙ্গতি ঘটিয়াছে, ইহা নিঃসন্দেহে বলা হাইতে পারে। 
পূর্ববঙ্ে নিয়শ্রেণীর লোকের! “সাড়া দেওয়।” অর্থে “স্থমৈড় দেওয়া” বাক্যের ব্যবহার 
করিয়া থাকে । আমাদিগের বিবেচনা হয় যে, "সম্মতি শব হইতেই এই “নুমড়ি” বা 





ক ডীভাগ ফ্যালনের হিন্ুহানী-ইংরেক্সী অভিধানে “হস্‌ ী'8 শব দেখুন । - 


পদ ১৩২২] জ্ঞানদাসের পদাবলী ১৭৯ 
শথমৈত' শব্ধ উদ্ভূত হইয়াছে ॥ কার, অন্ধ “ত অক্ষর অপত্রংশে “ড় অক্ষরে পরিবর্তিত 
হওয়ার ৃষ্টান্ত বাঙাল! ও হিন্দী ভাষায় একান্ত বিরল নহে। বথা-_(সংস্কত) 'পতন'__ 
(বাঙ্গালা ) পড়ন ) (সংস্কত ) উদ্ধ'ত+__( বাঙ্গাল!) 'উদড়া”, (হিন্দী) 'উধেড়া, ) সেংস্কত) 
অর্ধাবৃত--বোক্গাল! ) “আউদড়', “আছড়? ) (সংস্কৃত ) 'নিঞ্জিত'_( বাঙ্গালা ) *নিঙড়াঃ। 
“সাড়া” শবটির সহিত “হ্মৈড়' শব্ের কোন সম্বন্ধ আছে কি না, তাহা চিন্তনীয়। 


(২) “বকা ও "কারের গোলযোগ 


প্রাচীন হস্তলিখিত পুথিতে 'ব ও “র* অক্ষর ছুইটি সর্বজ্র বিভিক্নরূপে লিখিত হয় 
নাই। কোন কোন পুধিতে “র” অক্ষর “ব-কারের ন্তায় এবং "ব অক্ষরটি “₹' অর্থাৎ 
হস্ত “ব-কারের ভ্ায় দৃষ্ট হয়) হসন্ত চিন্টি আবার অনেক স্থলে লিপিকর-প্রমাদে 
পরিত্যক্ত হইয়া! 'ব' ও ?র, অক্ষরের ভেদ-চিহ্ন লুণ্ত করিয়া ফেলিয়াছে। এরপ স্থলে 
শব্বের অর্থ বারা “ব+ ও “র+ স্থির করা ব্যতীত অন্ত উপায় নাই) সুতরাং বিচার্ধ্য 
শবটির অর্থ না বুঝিতে পারায় অনেক সময়ে যে, “ব” ও প্রকারের গোলযোগ হেতু 
পাঠ-বিত্রাট ঘটিবে__ইহা সহজেই বুঝা! যাইতে পারে। “ব" ও “র'-কারের গোলযোগের 
ষটান্ত পদাবলি-সাহিত্যে অনেক দেখ! বায়) আমরা জ্ঞানদাসের পদাবলী হইতে নিয়ে 
কতকগুলি টা উদ্ধৃত করিতেছি।. 
“মুখে হাসি মিশা বাশি বায়। 
রমিয়া অমির বিধু জগত মাতায় ॥”--২* পৃষ্ঠা 
*তাহে হানি কয় কথ৷ খানি। 
অমিয়্া,রমিয়! বিধুর পড়িল অবনী ॥”--২১ পৃষ্ঠা। 
বল! বাহুল্য যে, “মিতা” পাঠে কোঁন সঙ্গত অর্থ পাওয়া যায় না) উভয় স্থলেই 
'্রমিয়া” শব্ষের পরিবর্তে “বমিয়া+ পাঠ হইবে। “বাস্ব/ এই অসুম্াপিকা! ক্রিয়া"পদ ও 
“বমিত? এই সত প্রত্যন়াস্ত বিশেষণ উভয়ের অপত্রংশ হুইতেই “বমিয়া” শব্ধ হইতে পারে ) 
দ্বিতীয় উদ্বাহরণে “বমন করিয়াঃ অর্থে “বমিয়া” শব্দের প্রয়োগ ব্যাকরণ-সিদ্ধ নহে 
বলিয়া বাঁহারা আপত্তি করেন, তীহারা “বমিয়া” শব্দের “বমিত” অর্থ গ্রহণ করিতে 
পারেন) বস্ততঃ 'বমিত' অর্থে “বমির়্ী” শব্দের প্রয়োগ পদাবলি-সাছিত্যে দুষ্ট হয় না,-_ 
সুতরাং আমাদিগের মতে দ্বিতীয় উঁদাহরণের অশুদ্ধ প্রয়োগ কবি-প্রয়োগ বলিয়! সমন 
করাই সমীচীন গন্থা!। 
পুনশ্চ ছৃষাস্ত বখা,-_. 
“দেখবি মোহন গোকুল-চন্দ। 
রাধা রমবতী রসিকা-শিরোমণি 
নব পরিচয় অস্থবন্ধ (*--.২৬ পৃষ্ঠা । 


সাহিত্য-পরিষত-পত্রিক! [৬ সংখা। 
“দেখবি সখি শাম চন্দ 
ইন্দুবদনী রাধিক1 |” -_-১২১ পৃষ্ঠা 

দদেখিবে' অর্থ এ স্থলে সুসঙ্গত নহে; আমাদিগের দৃষ্ট তিনখানা হস্তলিখিত পুধিতে 
“দেখ রি* পাঠ আছে। “রি” ও বাঙ্গালা “রে' সমার্থক) প্রভেদ এই যে, হিন্্ীতে স্ীলোকের 


সত্বোধনেই “রি” ব্যবহৃত হয়) যথা, 
“্ীসে বরথা রিত.মে কৈসে রহ্' একলি 


বীতি রয়ন৷ দিন বিপদ ভেল ভারি 
এ রি সথি রি।”__হিন্দী গীত। 
পদাবলি-সাহিত্যের অন্যত্রও “রি? দৃষ্ট হয়) যথা, 
“আলি রি হামরা তোহারি কিয়ে নহিয়ে। 
যো তুয়! দুখে ছথার়ত শত গুণ 


তাহারে কি বেদন ন! কহিয়ে॥” 
-বিন্দুঃ প-ক-ত, ৭১ সংখ্যক পদ। 


১৮৫ 


পুনশ্চ বা, 
খেলত শ্তামসুন্দর 


*গিরিবর নিকট 
ঘূর্ণিত নয়ন বিশাল। 
নৌতুন তৃগ হেরিয়া যমুনাতট 
চঞ্চল ধার গোপাল ॥*--৩৬ পৃষ্ঠা । 
বল! বাহুল্য বে, "ধার, পাঠে কোনই অর্থ হয় না? আমাঁদিগের দৃষ্ট সকলগুলি পুধিতেই 
“ধাব” পাঠ আছে; উহাতে অর্থ হুইবে-"নুতন তৃণ দেখিয়া গোপাল অর্থাৎ ধেস্থুর পাল 
(শ্রীকৃষ্ণ নহে ) চঞ্চল-ভাবে যমুনার তটে ধাবিত হইতেছে।* 


পুনশ্চ যথা” 
"তোমার অধর-রম পানে মোর আশ। 


করজ লিখিয়া লহ মুই ভুয়া দাস ।*-_-২২০ পৃষ্ঠা । 
*এত পরিহারে কহিয়ে তোমারে 
মনে না ভাবিহ আন। 
ফয়জ লিখিয়া , লেহয়ে আমার 
দাস করি অভিমান ॥”--২২১ পৃষ্ঠা। 

“করজ” শবটি মুসলমান-অধিকার সময়ে আরবী ভাষ! হইতে বাঙ্গালায় গৃহীত হইয়াছে। 
উদ্ধৃত স্থলে কর্জপ্জ (3003) লিখা অর্থ সংলয হয় না) দাঁস-পত্র অর্থাৎ দাদরূপে আত্ম- 
বিক্র্ই পদকর্তার অভিগ্রেত অর্থ। আমাদিগের দৃষ্ট তিনখান হস্তলিখিত পুথিতে “কবজ' 
পাঁঃ আছে) আরবী “কবজ” শব্ষের অর্থ 'রদিদ'; শতাধিক বৎসর পূর্বে আমাদিগের 


গন ১৬২২] জ্ঞাঁনদাসের পদাবলী ১৮১ 


দেশে বিক্রন্ন কবালার সঙ্গে একখান! “কবজ লিখিত হইত) তাহাতে কবালার লিখিত 
মূল্যের টাক! প্রাপ্ত হুইয়া বিক্রেতা ক্রেতাকে বিক্রীত ভূমির দখল ত্যাগ করিলেন-- 
এইরূপ “এবারত” লিখা থাঁকিত 3 উদ্ধৃত উদাহরণে ঠিক সেই ভাঁবই প্রকাশ পাইতেছে $ 
সুতরাং এ স্থলে “কবজ"ই প্রন্কত পাঠ, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 


(৩) এল” ও ন*-কারের গোলষোগ 

প্রাচীন পুথির “ল” ও “ন-অক্ষরের মধ্যে পার্থক্য অতি হুম্ম। লিপিকরদিগের 
অগ্রনিধানে অনেক স্থলেই সেই সুস্ম পার্থক্যটি রক্ষিত ন! হওয়ায় “ল ও “ন” অক্ষরের 
গোলযোগ হেতু পাঠ-বিক্কৃতির কারণ ঘটিয়াছে। 

“ল” ও ন-কারের গোলযে।গের সর্বপ্রধান দৃষ্টান্ত ?নেহ, ও “লেহ” শব্দ । সংস্কৃত 
“গ্সেছ” শব্দের অপত্রংশ হইতে “সিনেহ' ও “নেহ' শব উৎপন্ন হুইয়াছে। পদাবলি-সাহিত্যের 
হত্তলিধিত ও মুদ্রিত গ্রন্থে “নুলেহ” ও “লেহ” শব্দেরও বহুল ব্যবহার দৃষ্ট হয়। বিস্তাপতির 
পদাবলির সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্্রনাথ গুণ মহাশয় “নুলেহ' ও 'লেহ' শব্ধ অগুদ্ধ বিবেচনা 
সর্বত্রই “সিনেহ+ ও “নেহ লিখিয়াছেন। আমাদিগের বোঁধ হয়, ণসনেহ ও *নেহ" কূপ 
ছইটিই প্রাচীনতর। সাহিত্য-পরিষদ্গ্রস্থালয়ে রক্ষিত পদকল্পতরুর একখান পুথিতে আমর! 
কোথায়ও “লেহ”-বা “স্থুলেহ' শব্ধ পাই নাই, উহাঁদিগের পরিবর্তে 'নেহ' ও “মনে 
পাইয়াছি। "হিন্দী ও মৈথধিল সাহিত্যেও “নেহ” শব্ররই প্রয়োগ দুষ্ট হয়) সুতরাং “ল? ও 
'ন” অক্ষরের গোলযোগ হইতেই প্রথমে “লে” ও “নুলেহ' শব্ধ ছুইটির উৎপত্তি হইয়াছে--ইহা! 
অশ্থমান করিলে অদঙ্গত হইবে না। কিন্তু ভাষা-তত্বের আলোচন! করিলে এইরূপ ত্রান্ত 
সান্ৃস্তের (2189 80108) ) অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া! যায়। যে শব একবার ভাষায় চলিয়! 
গিয়াছে, তাহ! ব্যুৎপত্তি-সিদ্ধ ন! হইলেও তাহ পরিত্যাগ করা অসস্ভব। “করিলু”, গেল” 
ইত্যাদি রূপ 'করিছু* “গেস” ইত্যাদি ব্ূপ অপেক্ষা অধিক প্রাচীন ও বিশুদ্ধ হইলেও “করিন্ু* 
“গেন্ধ” শব্গুলিকে এখন অগুদ্ধ বণিয়! ত্যাগ করা যাইতে পারে না। স্থৃতরাং বর্তমান 
সময়ে লেহ* ও “মুলেহ' শব ছুইটিকেও পাঠ-বিক্ৃতির উদ্াহরণন্বর্ূপ গণ্য করা অনঙ্গত 
বিবেচনায় আমর! জানদাসের পদাবলী হইতে অন্ত কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি) বখা,-_ 


"অলখিতে হাদয়ক অন্তর অপহর 
পাশরিণ না হয় স্বপনে ।”--.২২ পৃষ্ঠা । 
*পুলকি রহল তন গুন পরসঙ্গ। 
নীপ-নিকরে কিয়ে পৃজন অন্্গ ।”--২৪ পৃঠা। 
প্জ্ঞানদাস কহে কাহাই পাশুনি কর দুর। 
চরণে পরাও তুমি কনয় নৃপুর ॥*--১৯১ পৃষ্ঠ] । 
প্রথম (উদ্াহরণের পাঁশরিণ পাঠ অর্থ-ুন্ভ; উহ্বার স্থলে 'পাঁসরিল পাঠ হইবে ) 


১৮২ __ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ওয় সংখ) 


'পাসরিল' শব্দের অর্থ 'পদরণ' অর্থাৎ বিন্মরণের যোগ্য) যোগ্য অর্থে ও জতীত কালের 
কত" প্রত্যয়ের অর্থে কৃদস্ত-বিভক্তি "ইল-প্রত্যয়াস্ত শব্দের প্রয়োগ পদাঁধলি-সাঁহিত্যে অনেক 
আছে; বথা১-.. 
“যে চিতে দড়াঞাছি সেই সে হয়। 
খেপিল বাণ ধেন রাখিল নয় ॥*-_জাঁনদাস, ১৭৭ পৃষ্ঠা । 
অর্থাৎ ক্ষিপ্ত বাণ রক্ষণের যোগ্য নহে। 
দ্বিতীয় উদাহরণের 'পুজন, স্থলে 'পুজল' পাঁঠই সমীচীন বটে ) 'পুজল' শের কতৃ-পদ 
তস্ক' ) পংক্তিদ্বয়ের অর্থ এই যে,” শ্রীরাঁধার ) দেহ (গ্রীকষের ) পুনঃগ্রসঙ্ধে রোমাঞ্চিত 
হইয়া! রহিল) ( এ তন) কদম্ব-সমূহ দ্বারা কি ( প্রেম-দেবতা ) কন্দর্পকে (সন্তষ্ট করার জন্ত ) 


পুজা করিল ?” 
ভৃতীয় উদ্দাহরণের পংক্তি-দবয়”_ 
প্রাণনাথ কি বলিব তোরে। 
জাগিল গোকুলের লোৌক কেমনে যাঁব ঘরে ॥ গর ॥ 
তোমার পীত ধটী আমারে দেহ পরি। 


উভ করি বান্ধ চূড়া আউলাইয়া কবরী |” 


ইত্যাদি পদটির ভণিতা। শ্রীরাধার সখী-স্থানীয় পদ-কর্তা প্রীক্ষঞ্ণকে বলিতেছেন, _-“ওহে 
প্রক্ষধ্ ! তুমি (শ্রীরাধার ) পাণুনি (1) দুর কর এবং চরণে স্বর্ণ-নূপুর পরিধান করাও ।» 
রমণী বাবু পপাগুনি' শবটি “পিগুন” বা “পৈশুন্ত” শব্বের অপত্রংশ মনে করিয়াই বোধ হয় 
লিখিয়াছেন-_পপাওনি--পাপ”। “পাগুনি শবের অস্তিত্ব ও উহার উল্লিখিত অর্থ তর্ক-স্থলে 
স্বীকার করিয়া লইলেও উহাতে ষে এ স্থলে নিতাস্ত হান্ত-জনক অর্থ হয়, তাহা! বিশেষ করিয়া 
বলিতে হইবে না। বস্ততঃ “পাণুনি' শব্ধই নাই) «পাগুলি' শবই “ল' ও “ন+ অক্ষরের 
গোলযোগ হেতু “পাগুনি' লিখিত হইয়াছে। 'পাগুলি+ স্ত্রীলোকের পরিধেয় পা-বাপ কিংবা! এ 
জাতীয় কোন অলঙ্কার হইবে ) জ্ঞানদাদ গ্রীরাধার সম্পূর্ণ পুরুষীকরণ উদ্দেন্তে তাহার 'পাশুলী 
খসাইয়৷ উহ্থার পরিবর্তে পুকুষ-অলঙ্কার নৃপুর পরিধান করাইবার জন্ত সয়োচিত উপদেশ 
প্রদন করিয়া, কৌশলে একটু রসিকতা করিয়! লইয়াছেন ; কেন না, নায়ক কর্তৃক নায়িকার 
চরণ ধারণ নিতান্তই হান্তকর ও সখীদিগের কৌতুফ-জনক, সন্দেহ নাই। 


(8) “জ' ও “কারের গোঁলযোগ 
প্রাচীন পুথিতে 'ব* অক্ষরের পরিবর্তে অধিকাংশ স্থলে “জ” অক্ষর ব্যবহৃত হইয়াছে। 
কোন স্থলে “' অক্ষরটির পুটুলি লিপিকর-ত্রমে পরিত্যন্ত হওয়ার “র+ অক্ষরটি প্রথমে 
“য' অক্ষরে এবং পরে আবার কোন পণ্ডিতন্বন্ত লিপিকর কর্তৃক 'জ? অক্ষরে পরিবর্তিত হইন্া 
বিষম গোলযোগের সৃষ্টি করিয়াছে । সেইরূপ অনেক স্থলে “অ+ ও “আ/ অক্ষরের পরিবর্তে 


সন ১৩২২ ] জ্ঞানদাসের পদাবলী ১৮৩ 


য় ও 'য়াঃ অক্ষর ব্যবহৃত হওয়ায়, "য়+ ও “য়া” অক্ষরের পুটুলি ভূলে পরিত্যক্ত হইয়! আগে 
'+ ও "যা অক্ষরে এবং পরে উহাই “জ+ ও “জা” অক্ষরে পরিবর্তিত হইয়াছে। 
আমরা জ্ঞানদাঁসের পদাবলী হইতে ইহার ছইটি হাঁন্তজনক উদাহর্ধ নিষ্বে উদ্ধৃত 
করিতেছি, যথা ১ 
“হামরা ছছ' জন পথে একু মেলি। 
সুজান জন সচঞ্ করু আন খেলি ।*_২৮ পৃষ্ঠা । 
*উচ্চণ্ড দেখিয়া বেলা ডাকিতে আইন মোরা 
বতেক গোকুলের রাখ জান। 
একেলা মন্দির মাঝে আছ তুমি কোন কাজে 
এ তোমার কেমন ঠাঁকুরাঁণ ॥*__৩২ পৃষ্ঠা । 

প্রথম উদাহরণের “ম্ুজান' পাঠ-স্থলে 'সো আন” পাঠ হইবে। “সে! আন' শব্বদ্বয় কোন 
পুধিতে “সে! রান” লিখিত হওয়ায় ও “য়” অক্ষরের পুটুলিটি ভূলে পরিত্যক্ত হওয়ায় “সো যান” 
শবই পরে কোন পর্ডিতম্বন্ত লিপিকর কর্তৃক “নুজান” শবে পরিবর্তিত হুইয়াছে। 

দ্বিতীয় উদ্দাহ্রণে 'রাঁখ জান+ কিংবা “রাখজান, কোন পাঠেই অর্থ হয় না; 'রাখয়াল+ 
শবটির “যর” অক্ষরের পুটুলি ভ্রমে পরিত্যক্ত হওয়ায় ও পরে “ব" অক্ষর “জ+ অক্ষরে পরিবর্তিত 
হওয়ায় এই-আপাত-ছুর্বোধ্য পাঠ-বিকতির স্থষ্টি করিয়াছে । “রাখয়াল' ও 'ঠাকুরাল” শবের 
অস্ত্য “ল? অক্ষর *ল” ও “ন*-কারের গোলযোগে “ন” অক্ষরে পরিবর্তিত হুইয়াছে। গঠাকুরাণী” 
শব্দের অপত্রংশ 'ঠাকুরাপ শব্ধ থাকিলেও, 'এ স্থলে উহা! প্রযুক্ত হইতে পারে না) এ স্থলের 
'ঠাকুরাল' শব্ধ 'ঠাকুরালি” শব্দেরই রূপান্তর এবং উহার অর্থ “বড়মানধি”। 

(৫) “ও? ও “তু” অক্ষরের গোলযোগ 

অনেক প্রাচীন পুখিতেই “ও অক্ষর ও “তু? অক্ষর দেখিতে একই প্রকার। স্ৃতরাং 
উহা'দিগের গোঁলযোগে যে পাঠবিত্রাট ঘটিবে, তাহা সহজেই অন্ধুমেয়। 

জ্ঞানদাসের পদাবলী হইতে একটি দৃষ্টান্ত দেখুন,_ 

“উললট কদলী৷ উরু গুরুয়া নিতম্ব । 
ভ্ঞানদাসের পহ' জিয়ে তুই অবলম্ব ।*_-৫৫ পৃষ্ঠা । 

“তূই” পাঠে কোনই অর্থ হয় না। উদ্ধৃত পংকিত্বয় শ্রীরাধার রূপ-বর্ণনাত্মক “চল ঢল 
কসিত কাঞ্চন তন্থু গোরী” ইত্যাদি পদ্বের ভণিতা। জ্ঞানদাঁস অপূর্বব রসিকতার সহিত 
বলিতেছেন,” শ্রীরাধার) উরু উল্ট1 কদলী-তরু (স্বরূপ ) ও নিতম্ব বিশাল ( অর্থাৎ ঘটের 
স্বরূপ ); জ্ঞানদাসের প্রতু শ্রাক্ণ ( জলমগ্ন ব্যক্তির ন্তায় ) উহ আশ্রর করিয়! ( ভব-সাগরে ) 
বাচির। আছেন।” এস্থলে “ওই” শব্ধ প্রাচীন পুথিতে “তুই” শব্দের সমানাকার বলিয়া 
পরবন্তী লিপিকর কর্তৃক ভ্রমবশতঃ “কই শব্দে পরিবর্তিত হুইয়াছে। 


১৮৪ সাহিতা-পরিষৎ-পত্তিক! [ ও সংখ্যা 


(৬) অন্থান্য অক্ষরের বিপর্ধ্যাস হেতু পাঠ-বিকৃতি 


অন্তান্ত অক্ষরের বিপর্ধ্যা-বশত£ও অনেক স্থলে পা$-বিকৃতি দৃষ্ট হয়) আমরা নিয়ে 
উহার কতক গুলি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিতেছি,_- 
«এ সথি এ সথি দেখলু নারী। 
হেরইতে হরখে হুরল যুগ চারি ॥*--২৯ পৃষ্ঠা । 
নায়িকার দর্শন-জনিত আনন্দে যুগ-চতুষ্টয়কে হরণ করিল+-_-এরূপ অর্থ যে নিতান্তই 
অসংলগ্ন, তাহা বল! বাহুল্য। এই পদটি পদকল্পতক্ষ গ্রন্থে নাই। বঙগীয়-সাহিত্য-পরিষদের 
সংগৃহীত “পদরত্বাকর” গ্রন্থে__“হেরইতে হরখে” ইত্যাদি স্থলে ”হেরইতে হরখ রহল যুগ 
চারি॥” পাঠ আছে )_উহাঁয় অর্থ এই যে, “( নাক্িকাকে ) দেখিলে ( সেই ) হর যুগ-চতুষটয়- 
পরিমিত কাল স্থায়ী হইল।” (অতিশয়োক্ি-অলঙ্কার দ্বার হর্ষের প্রাবল্য ব্যঞ্জিত হইতেছে)। 
পুনশ্চ সেই পদে-_ | 
“পরসে পুছলু' হাম তাকর নাম। 
ৃঁ জ্ঞানদাস কহব রলিক নুজান ॥*__-২৯ পৃষ্ঠা । 
এস্থলে 'পরসে” শব্ষের ম্পর্শ করিয়া” অর্থ কোন ব্ূপেই সংলগ্ন হয় না) “পর সে" পাঠ 
কল্পন। করিয়া 'অস্তের নিকট হইতে? অর্থ করিলে যদিও কিঞ্িং সংলগ্ন হইতে পারে, কিন্ত 
জানদাল প্রভৃতি বঙ্গীয় পদকর্তাদিগের পদাবলীতে 'পর সে” শৰের প্রয়োগ দেখা যায় না) 
সেইরূপ অর্থ পদ-কর্তীর অভিপ্রেত হইলে তিনি “পর সঞ্জে” লিখিতেন। “পর সঞ্ঞে” পাঠ 
কোন পুধিতে নাই এবং করপন! করিলেও তন্ারা ছন্দোভঙ্গ ঘটে ) সুতরাং 'পরসে? 
পাঠের পরিবর্তে পদরদ্বাকর গ্রন্থের “পরখে পাঠই সমীচীন বোধ হয়। “পরে” অর্থাৎ 
পরোক্ষে, কি না শ্রীরাধার অনমক্ষে আমি তীহার নাম (নিকটস্থ লোকদিগকে ) জিজ্ঞাস! 
করিলাম, ইহাই প্র পংক্তির অর্থ। অপরিচিত কুল-কামিনীর নিকট নাঁম জিজ্ঞাসা কিংবা! 
তাহার সমক্ষে অন্তের নিকট তাহার নাম-জিজ্ঞাসা-ইহার কোনটিই ভত্ত্রোচিত নহে) 
সে অন্তই--- ও 
“জ্ঞানদাস কহ রসিক ছুজান ॥” , 
অর্থাৎ জ্ঞানদাস তাহ! দেখিয়া! কহিতেছেন, (হে শ্রীক্কষ্ণ!) তুমি বিলক্ষণ রসিক ও সজ্জন 
ৰটে। পদ-রত্বাকরের 'জ্ঞানদাস কহ, পাঠই শুদ্ধ; কারণ, “কহব+ পাঠে ছন্দঃপতন ঘটে ও 
ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়াপদ প্রয়োগের ফোন সার্থকতাও দেখা যায় না। 
গুনষ্চ-__ 
“ভুলিল চকোর চাদ জন্ু পাওল 
মন্দিরে নাটয়ে ফেরি।”-_৩ন পৃষ্ঠা। 


নিস ২২ জ্ঞানদাসের পদাবলী ১৮৫ 


'ভুলিল+, পাঠে ভাল অর্থ হয় না) 'ভূখিল” অর্থাৎ ক্ষুধিত চকোর যেন চক্ত্রকে 
প্রাণ্ত ইল, ইহাই সঙ্গত অর্থ বটে। 
পুনশ্চ 
*সজনি ও কথ! কখন নয়। 
স্তাম সুনাগর গুণের সাগর 
পড়িন্থ কোলে ঘুমায় ॥ ধর ॥--৮২ পৃষ্ঠী। 
পদ্কল্পতরুর চারিখানা হুম্তলিখিত পুধিতে “কখন” স্কলে “কহিল” এবং পদরত্বাকরে 
“কখন, পাঠ আছে। “কহিল নয়” অর্থাৎ “কহিবার যেগ্যে নয়” । পদরত্বাকরের “কথন” পাঠ 
অপেক্ষা! “কহিল? পাঠই সমীচীন। “কখন” শব্ের 'থ* অক্ষরটি সাদৃশ্তবশতঃ “খ' অঞ্ষরে 
পরিবর্তিত হুইয়াই যে এই পাঠ-বিক্কৃতির স্থষ্টি করিয়াছে, তাহা সহজেই বুঝা যায় । 


পুনশ্চ _ 
“বয়স কিশোর মোহন ঠাম 


নিরখি মূরছি পতত কাম 
- সজল জলদ শ্তাম ধাম 
পিঙল বদন দামিনী ।*-_-১২৬ পৃষ্ঠা । 

আমাদিগের দৃষ্ট সকল পুধিতেই 'পতত* স্থলে “পড়ত' পাঠ আছে উহ্াই সঙ্গত পাঠ। 
কারণ, হিন্দী, মৈথিল কিন্বা বাঙ্গাল! পদাবলি-সাহিত্যে “পত, ধাতুর অপত্রংশ-জাত “পড়ই”, 
পড়ত”, পড়ল” ইত্যাদি পদেরই প্রয়োগ দৃষ্ হয়, “পতই*, “পডত”, পতল' ইত্যাদি প্রয়োগ 
কোথাও পাওয়! বায় না। 

পিঙুল বসন দামিনী” বাক্যের “পিঙল” পাঠ বটতুলার মুদ্রিত গ্রন্থে ও উহার আদর্শ 
পুতে পাওয়া গেলেও উহা সমর্থনযোগ্য নহে। গপিউল' শবে পীত-বর্ণ বুঝায় না, 
স্থৃতরাং উহা শ্রীকৃষ্ণের তড়িঘর্ণ গীত বপনের প্রতি প্রযোজ্য হইতে পারে না। চণ্ডী- 
দাসের “পরাপনাথকে সপনে দেখিলু” ইত্যাদি নুপ্রসিদ্ধ পদের-_ 

“পিয়ল বরণ বসনখানিতে 
মুখানি আমার মোছে।” 

বাক্যের তায় এ স্থলেও তিনথানা ,গ্রাচীন পুধিতেই "পিয়ল” পাঠ আছে; “পীভ' 
শব হইতেই অপত্রংশ “পিয্ল” শব্ধ উৎপন্ন হইয়াছে) ইহার অন্ত্য “* অক্ষরটি “মল”, 
“পিল প্রভৃতি বকা রাস্ত শৰের ভ্ান্ত-সাদৃষ্ত হইতে জাত বলির়াই বিবেচনা হয়। 

পুনশ্চ-_ 


*ষে মোর করমে লিখন আছিল 
বিহি খটাওল মোরে। 
তোমরা কুলবতী দেখিস্থ চুকতি 


কুল লৈয়! থাক ঘরে ॥*--১৭৩ পৃষ্ঠা । 
১৬) 


১৮৬ সাহিত্য-পরিষখ-পন্ত্রিকা [ওয় সংখা 


“দেখিস্থ চুকতি' বাক্যের “চুকতি” পাঠে এখানে কোনই অর্থ হয় নাঃ বটতলার মুদ্রিত 
পুস্তকে ও উহার আদর্শ পুথিতে “দেখিন্ু মুকতি”, “পদরসসার* পুথিতে “দেখিলে মুকতি+ 
পদররত্বাকর ও পদকল্পতরুর অন্ততম পুথিতে “দেখিলে মুরতি* এবং অন্ত ছইথান1 পুথিতে 
“দেখিলে কুমতি' পাঠ আছে। শেষোক্ত পাঠের অর্থ_-'কুলবতী তোমরা! আমার কুবুদ্ধি 
দেখিলে )*( সুতরাং সতর্ক হও) কুল রক্ষা! করিয়! গৃছে থাঁক।” “তোমরা কুলবতী, 
তোমাদিগকে দেখিলে মুক্তি হয়” এইরূপ অর্থ করিলে তীব্র বিজ্রপ প্রকাশ পায়, প্রিয়- 
সখীদিগের প্রতি সেইরূপ বিজ্রপোক্তি করার কোন কারণ দেখা যায় ন। 

পুনশ্চ” 

শ্রস নবলেশ দেখায়লি গোরী । 
_ পায়লি রতন পুন লেয়লি ছোড়ি ॥*-_২১৭ পৃষঠা। 

'ছোড়ি” পাঠ সম্পূর্ণ নিরর্থক । . “ছোড়ি” স্থলে শুদ্ধ পাঠ “চোরি* হুইবে। ইহার 
প্রায় সদৃশ ভাব গোবিন্দদাসের একটি পদে দৃষ্ট হয়) যথা,__ 

“হানি দরশি মুখ আগোরলি গোরি। 
দেই রতন পুন লেয়লি চোরি ॥* 
প-ক-ত, ৫২ সংখ্যক পদ। 


*হিমকর উগ হতে দ্িনকর তেজ। 
নলিনী বিছায়ত কণ্টক-শেজ ॥*--২৩৫ পৃষ্ঠা । 
রমণী বাবু 'উগ” একটি পৃথকু শব্ধ মনে করিয়া উহার অর্থ লিখিয়াছেন “উগ্র” । 
বস্ততঃ “উগ্র” অর্থে উগ” শবের প্রয়োগ দেখা যাঁয় না; ধ্ররূপ শব্ধ বা অর্থ থাকিলেও 
“হতে” শব্ধটিকে “হৈতে” কল্পনা করিয়। হিমকর দিনকর-তেজ হইতে উগ্র” এরপ দৃরাম্বয় ও 
ছরম্ব় না করিলে অভীষ্ট সিদ্ধ হয় না। আমাদিগের দৃষ্ট সকল পুধিতেই 'উগইতে” পাঠ 
আছে) 'উগইতে' শবের অর্থ এখানে “উদ্দিত হইলে” ) সুতরাং “হিমকর উগইতে' ইত্যাদি 
বাক্যের অর্থ--চন্্র উদ্দিত হুইলে সুর্যের তেজ (বিস্তার করে) অর্থাৎ শ্রীরাধার বিরহূ- 
জনিত সন্তাপ হেতু শীতরশ্মি চন্্রও উ্ণ-রশ্মি নুর স্তায় অসহা বোধ হয় ।” 
এইরূপ অক্ষর-বিপর্ধযাস-জনিত পাঠ-বিরুৃতির উদাহরণ আমর! জ্ঞানদাসের পদাবলীতে 
আরও করেকটি প্রাণ হইয়াছি /-_বাহুল্য-ভয়ে তাহা! এ স্থলে উদ্ধত করিতে পারিলাম না। 


২য়। অক্ষর-চ্যুতি-জনিত পাঠ-বিকৃতি 
নানা কারণেই অক্ষর-চ্যুতি ঘটিতে পারে ; একই অক্ষর কোন শবে পাশাপাশি ভাবে 


একাধিক বার প্রধুক্ত হইলে, লিপিকর-ভ্রমে ছই একটি পরিত্যক্ত হওয়ার সম্ভাবনা অধিক 
বটে। আমরা জ্ঞানদাসের পদাবলী হইতে অক্ষরচ্যুতির কয়েকটি দৃষ্টান্ত গ্রদর্শন করিতেছি 7 


মন ১৩২২] জ্ঞানদাসের পদাবলী ১৮৭ 


প্অপরূপ পবনে সঘন তন্থ দোলত 
গগন সহিত হিজরাজ। 

চঞ্চল চরণ- কমল মণি নূপুর 
শব্দ মঙ্গল পুর ॥”__-৭৩ পৃষ্ঠা । 


পদকল্পতরুর সকল পুথিতেই 'শবদ” স্থলে “সশবদ” পাঠ আছে $ তবে কোন কোন 
পুথিতে প্রাচীন রীতি অন্ুমারে উহা এসবদ” লিখিত হইয়াছে। এই “সসবদ' শবে “স 
অক্ষরটি পাশাপাশি ভাবে ছইবার প্রযুক্ত হওয়ায় উহ] ভ্রম-জনিত বিবেচনা করিয়া! নিরক্ষর 
ছনোজ্ঞান-হীন লিপিকর কর্তৃক পরিত্যক্ত হওয়ায় ও তৎপরে পণ্ডিতদ্মন্ত কোন লিপিকর 
করুক “সবদ*' "শবদ+রূপে পরিবর্তিত হওয়ায়ই এই পাঠ-বিক্কাতির কারণ ঘটিয়াছে। 
অক্ষর-চ্যুতিতে প্রায়শই অর্থের অনঙ্গতি ও ছন্দোভঙ্গ ঘটিপনা থাকে ? সুতরাং অর্থ-বিচার ও 
ছন্দোবিজ্ঞানই এই শ্রেণীর পাঠ-বিকৃতি নির্ণয়ের প্রধান উপারর়। অর্থ ও ছন্দোবিচার 
স্বারা বর্ণচ্যুতি অন্গমিত হইলে বর্দি কোন প্রাচীন পুথির পাঠের দ্বারা অর্থ ও ছন্দের 
অনঙ্গতি বিদুরিত হয়, তাহা হইলে উহাই যে প্রকৃত পাঠ, তৎমত্বন্ধে আর কোন সন্দেহ 
থাকিতে পারে না। উদ্ধৃত উদাহরণে “সশবদ” পাঠ গ্রহণ না করিলে অর্থের অসঙ্গতি ও 
ছন্দোদোষ নিবারিত হয় না, সুতরাং উহাই শুদ্ধ পাঠ বলিয়া স্বীকার করিতে হুইবে। 


পুনশ্চ দৃষ্টান্ত যথা, 
*একসরি বাইতে যমুনা-তীর। 
অলখিতে আওল শ্তাম-শরীর ॥ 
অন্বরে ছিল মোর অঙ্গ উদাস। 
কত বেরি হেরি হেরি মৃছ্‌ সৃছ হান ॥--৯২ পৃষ্ঠা । 


এ স্থলে 'অস্বরে অর্থাৎ বস্ত্রে আমার অঙ্গ উদাস অর্থাৎ উন্মুক্ত ছিল'-_-এই বাঁকাটি 
বিরুদ্ধার্থ বলিয়াই বিবেচন! হয়) পদকল্পতরুর ছুইখান! পুধিতে “অসম্বরে ছিল মোর অঙ্গ 
উদ্দাস” পাঠ আছে। পদাবলি-সাহিত্যে সংযুক্ত বর্ণের পূর্বের অক্ষর বিবক্ষা! (02৮০2 ) 
বশতঃ কখনও গুরু, কখনও লঘু হয়, স্থৃতরাং এ স্থলে 'অন্বরে' ও “অসন্বরে+ উভয় পাঠেই 
ছন্্ব বজায় থাকে । সুতরাং কেবল অর্থের অসঙ্গতি দর্শনেই অস্বরে পাঠের পরিবর্ধে 
“অসম্বরে” পাঠ স্বীকার করিতে হুইনে। ইহা বর্ণ-বিপধ্যাস ও বর্ণচ্যুতি উভয়বিধ কারণ 
জনিত পাঠ-বিক্কৃতির দৃষ্টান্ত বটে। 

টিটি 
*বীণ রবাব মুরজ পিনাস । 
বিবিধ যন্ত্র লেই কররে বিলাস ॥*--১১৫ পৃষ্ঠা । 


নি 
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“পিনাদ' শব্ঘটির সহিত একটা সাহিত্যিক বাগতুদ্ধের ইতিহাস বিজড়িত রহিয়াছে; 
তাহা না বলিলে চলিতেছে না । বিদ্তাপতির পদাবলীর সম্পাদক ন্বগাঁয় জগঘন্ধু বাবুর 
কিংবা শ্রীযুক্ত অক্ষয় বাবু কিংবা শ্রীযুক্ত সারদা বাবু _ইহাদিগের মধ্যে কে, আমাদিগের ঠিক 
স্মরণ নাই, বিস্তাপতির “খতুপতি রাতি রসিকবর রাজ।” ইত্যাদি সাহ্থপ্রাস পদের-_ 

শ্রটতি রবাব মহতী কপিনাশ। 

রাধারমণ করু মুরলী বিলাস ॥” 
পংক্তি-্বরের টীকা করিতে যাইয়া “মহতী, ও “কপিনাশ+ পৃথক্‌ শব্ধ স্থির করিয়া “কপিনাশ' 
শব্দের অর্থ “এক প্রকার বাস্যন্ত্র' লিখায়, স্বর্গীয় কাব্যবিশারদ মহাশয় তাঁহার বিদ্তাপতির 
সংস্করণে বিজ্বপ করিয় লিখিয়াছেন,_-”কপিনাশ নামে কোন বাস্ধবন্ত্র আছে, ইহা কেবল 
আধুনিক কোন প্রত্ুর টীকাতেই দেখিলাম। অন্ত কোথাও শুনি নাই!» কাব্যবিশারদ 
মহাশয়ের এই উক্তির কেহ প্রতিবাদ করিয়াছেন কি না, জানি না) বিস্তাপতির পরবর্তী 


সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্্রবাবু কাব্যবিশারদ মহাশয়ের বহু পাঠ ও অর্থের অসঙ্গতি 


স্মীমাংদা করিয়াছেন, কিন্তু তিনিও নিঃসন্দেহে কাবাবিশারদ মহাশয়ের ধ্ত-_ 
শ্রটতি রবাব মহুতীক পিনাশশ পাঠ এবং তাঁহার প্রতিপাদিত 'মহতীক*, 'পিনাশ, 
বা “পিনাক' শবের বাদ্যযন্ত্র অর্থই ম্বীকার করিয়া লইয়াছেন; তবে “মহতীক” পাঠে 
ছন্দোভঙ্গ অনিবার্ধ্য বলিয়! তিনি “মহতীক” স্থলে 'মহৃতিক' পাঠ গ্রহণ করিয়৷ 'মহতিক,__ 
“মহতী (নারদ-বীণা ) বৃহৎ বীণা অর্থ লিখিয়াছেন। কাব্যবিশারদ মহাশয় তাহার 
উক্তির পৌষকতায় ভ্ঞানদাসের পদাবলী হইতে ছন্দোভঙ্গ-দোষ-ছষ্ট বীণ রবাব মুরজ 
পিনাস” ইত্যাদি পংক্রিদ্বর উদ্ধৃত করিয়াছেন।  “বীণ রবাব মুরজ পিনাস* 
পংক্তিতে যে একমাত্রাত্বক একটি, অক্ষরের অভাব অস্থৃতৃত হয়, উহ! ছন্দোবিৎ 
পাঠকবর্গীকে বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে না) আমর! ছন্দোতলের কারণ অঙ্ধুসন্ধান 
করিতে বাইয়া! দেখিতে পাইলাম যে, বটতলার মুগ্রিত গ্রন্থ ও উহার আদর্শ পুথি 
ব্যতীত আর সকল পুথিতেই 'বীণ রবাৰ মুরজ কপিনাস” পাঠ আছে) এই পাঠে 
ছন্দ বার থাকে এবং 'পিনাস বলিয়া যে শব নাই, “কপিনাশ*ই প্রকৃত শব্ব, তাহাও 
প্রমাণিত করে) কেন না» 'মহতী, শব্ষের স্থলে গায়ের জোরে “মহুতীক+ 
পাঠ কল্পন! করিলেও “মুরজ' এই সু প্রচলিত শৰের দ্থহে মুরজক* শব কল্পনা করা বাতুলের 
পক্ষেও অসস্ভব) সুতরাং নিরপেক্ষ সমালোচক যে 'রটতি রবাব মহুতি কপিনাশ' এবং 'বীণ 
রবাব মুরজ কপিনাশ' শুদ্ধ পাঠ বলিয়াই স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন,__ইহা বলাই 
বাহুল্য। “পিনাক' বা “পিনাস (1) বান্ধব যেরূপ অপ্রচলিত,__“কপিনাম'ও সেরূপ 
অপ্রচলিত বটে,_স্ৃতরাং একপ বাস্তবস্ত্রের নাম শুনি নাই_-এইক্প আপত্তি উতর. পক্ষেই 
সমান প্রযোজ্য । জ্ঞানদাসের পদেই “কপিনাস+ ও 'পিনাক' যন্ত্রে একভ্র প্রয়োগ আছে) 
রর 


সন ১৩২২ ] জ্ঞানদাসের পদাবলী ১৮৯ 


শবিণা কপিনাঁস পিনাক ভাল 
সপ্ত সুর বাজত তাল 
এ সর-মণ্ডল মন্দিরা ডম্ফ 
মেলি কতহু গায়নী ।*স্তপ-ক ত, ১২৭৮ সংখ্যক পদ। 
এ স্থলে “কপিনাস+ ও গপিনাক" যে পৃথক্‌ বা্ধযন্ত্-_তাছ। স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে; কোন 
হুক্ষবুদ্ধি ব্যক্তি 'মহীতক*+ ও 'মুরজক* শবের স্তায় যদি “বিপাক* শবেও বীণা” বুঝেন, তাহ! 
হইলে "পিনাঁস' ও প্পিনাক' একই বাগ্ধষন্ত্রের কি জন্ত যে পুৰরুক্তি হইয়াছে, তজ্জন্ত আরও 
যে কত সুম্ম কল্পনার আশ্রয় লইতে হইবে, তাহ! স্থুলবুদ্ধি আমাদিগের চিস্তার অগম্য। রমণী 
বাবুর সংস্করণে উদ্ধৃত কলিটি এইকূপ লিখিত হইয়াছে ; বথা,__ 
"বিশাল পিনাক ভাল 
সপ্ত হুর বাজত তাল 
এ সব রস-মগ্ডল 
মন্দিরা ডঘ্বু কেলি কতহ" গায়নী।”__-১২৬ পৃষ্ঠা। 
এই পাঠে অক্ষর-বিপর্ধ্যাস, অক্ষর-চ্যুতি ও শবচ্যুতি-রনতি অর্থ ও ছন্দের অদঙ্গতি 
অনিবার্ধ্য ) নুতরাং-পদ্কল্প তরুর উদ্ধৃত পাঠই সমীচীন বটে। পদাবলী-সাহিত্যে পিনাক” 
নামক বস্তরেরই প্রয়োগ আছে; “পিনাস” বা 'পিনাশ+ বলিয়া কোন শব নাই। 


পুনশ্চ দৃষ্টান্ত থা,_ 
“সখি মোর নব অনুরাগে । 
পরবশ জীউ না রবে পুনভাগে ॥"--১৬৪ পৃষ্ঠা। 

'পরবশ জীউ না” ইত্যাদি বাক্য অর্থ-শুন্ত । পদ্বকল্পতরুর তিনথান! পুথিতে 'পরবশ জিউ 
না উবরে পুন ভাগে” ও একখান! পুথিতে 'উবরে' স্থলে “উরবে পাঠ আছে; “উরবে+ 
পাঠের “উ” অক্ষরটি লিপিকর-দোষে পরিত্যক্ত হওয়াতেই 'পরবশ জীউ না রবে, ইত্যাদি পাঠ- 
বিভ্রাটের সৃষ্টি করিয়াছে। পুধিগুলিতে 'জীউ+ পাঠই আছে, কিন্তু 'পরবশ জীউ না! রবে 
পুনভাগে* লিখিলে ছন্দোভঙ্গ অনিবাধ্য হয় বলিয়া" “জীউ” স্থলে 'জিউ' পাঠ কল্লিত 
হইয়াছে । “উবর ধাতুর অর্থ মাননীয় শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবুর বাঙ্গালা শব্-কোষে-_*উবর... 
ধাতু, (সং উদ্বৃত ধাতু। হিং উবর, ওং মং ওহল ধাতু ) উবরি-_ উদ্বৃত্ত হই) প্রঃ__ 
প্রসাদ উবরিল খায় সহত্রেক জন ( চৈঃ চঃ )। (অপ্রচঃ ) লিখিত হইয়াছে। “না উবরে” 
বাক্যের অর্থ 'উদ্বৃত্ত হয় ন1১ অর্থাৎ “বিচ্ছিন্ন ন| হইয়া, কণার কণায় পুণ হইয়া থাকে”__ এই- 
রূপ অর্থ করিলে "পরবশ জিউ ন1 উবরে পুনভাগে এই ছুরূহ পংক্তির অর্থ বেশ সংলগ্ন হয়। 
শরীাধা সতীকে বলিতেছেন বে, নব অন্থ্রাগ হেতু কুষ্ণ-প্রেমের বশীভূত তাহার প্রাণ পুণ্য- 
ভাগ্য হেতু ( ক্ক্চ-প্রেষ হইতে ) বিচ্ছিন্ন না হইয়! ( উহাতেই ) পরিপূর্ণ রহিয়াছে। 'আঁখে 
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বৈয়! আখে নহে সদা রহে চিতে। সে রস নিরস নহে জাগিতে ঘুমিতে ॥ ইত্যাদি পরবর্তী 
কলিগুলি ত্বারাও এইরূপ অর্থই সমর্থিত হয়। 


ওয়। শব্দ-চ্যুতি-জনিত পাঠবিকৃতি 
নানা কারণেই শব-চ্যুতি ঘটতে পারে। প্রাচীন পুথিতে একটি শবৰের পাশাপাশি স্থলে 
পুনরুক্তি হইলে, সেই শব্ধটি বারংবার ন! লিবিয়া, পুনরুক্তি-জ্ঞাঁপক ২, ৩ প্রভৃতি অক্ষর 
ব্যবহৃত হইত। এক্নপ স্থলে সেই সাক্কেতিক অন্ব-চিহ্নটি লিপিকর-ভ্রমে পরিত্যক্ত হইলে যে 
শবচ্যুতি-জনিত পাঠ-বিক্কৃতির কারণ ঘটিবে, তাহা অনায়াসেই বুঝা বাইবে। এইরূপ 
বিক্কৃতি দ্বার! ছন্দের মধ্যে একট! ফাক পড়িয়! যায় বলিয়া শবচ্যুতি সহজেই অনুমিত হইয়! 


থাকে। দৃষ্টান্ত ধা . 
“গলে গলে লাগল হিয়ে হিয়ে এক । 


বয়ানে রহ আরতি অনেক ॥”--৭০ পৃষ্ঠা । 

এখানে যে “বয়ান+ শবে পূর্বে বা পরে একটি শব্ধ পড়িয়া গিয়াছে, তাহা পাঠ-মাজেই 
প্রতীত হয়; "গলে গলে”, “হয়ে হিয়ে' বাক্যগুলির দিকে লক্ষ্য করিলে “বয়ানে” স্থলেও যে 
“বয়ানে বয়ানে, প্রক্কত পাঠ, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। হম্তলিখিত পুথিতেও তাহাই 
পাওয়! যাইতেছে। এস্থলে বলা আবশ্তক যে, মক্ষর-চ্যুতির দৃষ্টান্ত অপেক্ষা শবা-চ্যুতির 
দৃষ্টান্ত খুব বিরল। জমা-খরচ-লিখক মুস্ৃরীদিগের পক্ষে প্রযোজ্য “হাজারে বেজার নহি শতে 
করি তয়। ঈশ্বর না করে যেন দশ পাঁচ হয়।” ( অর্থাৎ ঠিকে হাজারের অঙ্ক তুল হইলে 
তয় করি না--শতের অস্ক ভূল হইলে অল্প ভম্ন করি, ঈশ্বর না করুন, যেন দশক কিন্বা এককের 
অঙ্ক ভূল না হয়__কেন না, সেই ভুল বাহির করা কঠিন )। এই উক্তিটি নকলনবিশদিগের 
পক্ষেও প্রযোজ্য বটে। একটি পংক্তি পড়িঘ্না গেলে তাহ! সহজেই ধরা যায়,_-একটি শষ 
পড়িলে তাহ! ধরা! তদপেক্ষা! অনেক কঠিন) একটি অক্ষর পড়িয়! গেলে তাহা! খু'জিয় বাহির 
করা নিতান্তই কঠিন কার্ধ্য, ন্ুতরাং এ অবস্থায় শবচ্যুতি অপেক্ষা অক্ষর-চ্যুতির ০ যে 
অনেক বেশী পাওয়া! যাইবে, তাহ! সহজেই বুঝ! যায়। 


৪র্ঘ। অতিরিক্ত শব্ধ-প্রয়োগ-জনিত পাঁঠ-বিকৃতি 


অতিরিক্ত শব্দ-প্রয়োগ স্থলে প্রারশঃই লিপিকর--প্রম্ণাদবশতঃ একই শবের পুনরুক্তি দৃষ্ 
হয়) ছন্দঃপতন ও অর্থের অদঙ্গতি দর্শনে সহজেই এই জাতীর পাঠ-বিকৃতি নির্ণাত হইতে 
পারে। দৃষটাস্ত বথা,-_ 
প্রাধা মাধব রতি-রস কেলি। 
বিদ্গধ নাগর নাগর বৈদগধি মেলি ।”-_৭৪ পৃষ্ঠা । 
বলা বাহুল্য যে, দ্বিতীয় পংক্তিতে লিপিকর-প্রমাদবশতঃ একটি 'নাগর» শষ পুনরুক 
হওয়ায় ছন্দঃপতন ও অর্থের অসঙ্গতি ঘটিয়াছে। 
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অতিরিক্ত শব্ব-প্রয়োগের আর একটি দৃষ্টান্ত পুর্বোদ্ধত-_ 
“এ সব রস মণ্ডল 
মন্দির! ডন্ধু কেলি কতহু' গায়নী।» 
পংক্তিছ্বয়ে দুষ্ট হইবে) উহাতে “রস” শব্ধটি অতিরিক্ত লিখিত হুইয়াছে ॥ উহার “সব” 
শব্টি “ব+ ও “র অক্ষরের বিনিময়ের উদাহরণ বটে? শুদ্ধ পাঠ যে'এসর মণ্ডল হইবে, 
তাহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। 


৫ম। পদচ্ছেদের অভাব কিংবা অপব্যবহার-জনিত পাঠ-বিকৃতি 


পাঠ-বিক্কৃতির কারণ-দমূছের মধ্যে এই কারণটি সর্বাপেক্ষা বিচিত্র ও কৌতুক-জনক। 
প্রাচীন পুথিতে অনেক সময়েই পৃথক্‌ পৃথক্‌ শব্দের মধ্যেও ফাক দেওয়া হইত না) অনেক 
হিন্দী মুদ্রিত পুস্তকেও এই অদ্ভূত প্রথা দেখ! যায়; এরপ স্থলে পরবর্তী লিপিকর সদিচ্ছা! 
হেতু শবাগুলি বিচ্ছিন্ন করিয়া লিখিতে যাইয়া, অনেক সময়েই যে ভ্রমবশতঃ শব্বগুলিকে 
মিশাইয়! ফেলিয়া, তাহ! হইতে অনেক অশ্রত-পুর্ব্ব অদ্ভুত শবের স্থষ্টি করিয়া বসিবেন, ইহাতে 
আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে? ১৩১৫ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ৩য় সংখ্যায় “প্রাচীন 
পদাবলীর পাঠ-ভেদ” শীর্ষক প্রবন্ধে আমর! বিস্তাপতির পদাবলী হইতে এই জাতীয় পাঠ- 
বিকৃতির কয়েকটি কৌতুকাঁবহ উদাহরণ উদ্ধত করিয়াছি। এখানে জ্ঞানদাসের পদাবলী 
হুইতে সেইরূপ কয়েকটি উদাহরণ দেখাইব। 

শ্রীরাধার বাল্য-লীলার একটি পদে মাতা কীত্তিদ1 বালিকা! রাধাকে বলিতেছেন,-- 


“বিহান হইতে কাহার বাটীতে 
কোথ৷ গিম্াছিল! নল। 
এক্গীর মোদক চিনীক দলক 


কে তোরে আচরে দেল ।॥*__৫৯ পৃষ্ঠা। 
শ্রীরাধা উত্তরে বলিতেছেন,_-এক অপরিচিতা৷ গোয়ালিনী আমাকে পথ হইতে নিজের 
বাড়ীতে লইয়া! যাইয়া, নানারূপ আদর-বত্ব করিয়া-_ 


“তবে মোর গোর! গাখানি মাজিয়া 
নাস বেশ বনাইয়া। 
হরযষিত মোরে পাঠাইর়া দেল 


এ সব আ'চরে দিয়া ॥*-_৬১ পৃষ্ঠা। 
রমণী বাবু 'এ সব" শব্বের অর্থ লিখিয়াছেন-_“চিনীর দলক ইত্যাদি।” সংস্কৃত “লি শব 
হইতে পূর্ব-বাঙ্গালায় প্রচলিত “দল!” ও পশ্চিম-বাঙ্গালার 'ডেলা” শব উদ্ভূত হইয়াছে) এই 
অর্থে সংস্কৃত, কিংবা ভাষা-সাহিত্যে 'দলক+ শব্ষের ব্যবহার নাই॥ কিন্তু রমণী বাবু কিংবা! 
ত্বাহার আদর্শ পুৰির লিপিকর “কদলক+ ( কল!) শব্বের আস্ত 'ক' অক্ষরটিকে ষষ্ঠী বিভক্তির 


১৯২ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিক! [ ওর সংখ্যা! 


চিহ্ন মনে করিয়া, 'চিনী ক্লক? অর্থাৎ চিনী ও কল! না বুবিয়া! “চিনীর দলক” বুঝিয়াছেন। 
জানদাসের এই খাঁটি বাঙ্গালা পদটিতে কোথাও যঠী বিভক্তি-হুচক “ক দেখ যায় ন1) তার 
পরে ডেলাঃ অর্থে 'দলক* শবই নাই ; সুতরাং “চিনি কদলক'ই ষে বিশুদ্ধ পাঠ ও স্বাভাবিক 
বর্ণনা, তাহাতে বোধ হয়, কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না । 


পুনশ্চ দৃষ্টান্ত যথা,-_ 
“কান্গুক রীত ভীত মধু চিতহি' 
না জানি কি হয়ে পরিণামে । 
এঁছন পিরীতিক রস নাহি হোয়ত 


ধৈছন কি রস মানে ।”--২০৬ পৃষ্ঠা। 
এটি মানিনী প্রীরাধার সর্থীর প্রতি উক্তি। রূমণী বাবুর গৃহীত পাঠে চতুর্থ পংক্তির 
ফোনই অর্থ হয় না; তিনি অর্থ করার জন্ত চেষ্টাড করেন নাই। পদকল্পতরুর হত্ত- 
লিখিত পুধিতে উদ্ভূত পংক্তিগুলির স্থলে নিম্নলিখিত পাঠ আছে) বখা,__ 
“কান্ক রীত ভীত মঝু চীতহি' 
না জানি কি হয়ে পরিপামে। 
ধ্রছন পিরিতক বশ নাহি হোয়ত 
যৈছন কীর সমানে ॥” 
অর্থাং__শ্রীক্কঞ্চের রীতি দেখিয়া! আমার চিত্তে ভীতি হইতেছে; না জানি, পরিণামে কি 
হয়! এইরূপ (লোক ) প্রেমের বশ হয় না_যেমন টির! পাখীর ভ্তার। কোন কোন 
প্রাচীন পুথিতে “বশ স্থলে “বস” লিখিত হইয়াছে, সুতরাং “বৰ ও “*র, অক্ষরের গোলযোগে 
উহ! “রস” পঠিত হওয়! বিচিত্র নহে-_কিপ্ত “যৈছন কীর সমানে, পংক্তিটির ছইটি শব ভাঙগিয়া 
তিনটি করিয় “ধৈছন কি রস মানে, বাক্যের স্ভায় একটি হেঁয়ালির সৃষ্টি করা যে নিতান্ত 
কৌতৃকজনক, তাহা বল! বাহুল্য। 


পুনস্চ-_ 
"জীবন যৌবন সঞ্চল করি মানসি 

কান হেন বিদ্গধ নাহ। 
জ্ঞানদাস কহে কতিছ' ন! শুনিয়ে 


পিরিতি কহুই নিরবাহ ॥---২:৪ পৃষ্ঠা। 
উদ্ধৃত পাঠ “পিরিতি নির্বাহ কহিতেছে, এইরূপ অদ্ভুত অর্থ ছাড়া চতুর্থ পংক্তির 
কোন অর্থ হয় না। গ্রন্কৃত পাঠ, 
“জ্ঞানদাস কছে কতিহ' না গুনিয়ে 
পিরিতিক ইহ নিরবাহ ॥* 
অথাৎ জ্ঞানদাস কহিতেছেন,_-পিরিতির এই নির্বাহ অর্থাৎ অবসান কোথাও গনি 
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নাই। পদকল্পতরুর চারসিখানা পুথি ও পদ-রদ্াকর পুখিতে শেষোক্ত বিশুদ্ধ পাঠই আছে) 
সুতরাং “পিরিতি কহই নিরবাহ” পাঠ যে অগঙ্গত পদচ্ছেদ ও অক্ষর-বিপর্্যাসের সম্মিলিত 
উদ্ধাহরণ, তাহাতে কোন সন্দেহ হইতে পারে না! 

পুর্কোছ্ৃত 'হিমকর উগ হতে দিনকর তেজ” পংক্তিটিও এইরূপ অসঙ্গত পদচ্ছেদ ও 
অক্ষর-বিপর্ধ্যাসের উদাহরণ বটে। 

আমর! বাছল্য ভয়ে ভ্রান্ত পদচ্ছেদের আর একটি মাত্র দৃষ্টাস্ত দেখাইয়াই ক্ষান্ত হইব। 

মানিনী শ্রীরাধা শ্রীকুষ্ণকে বলিতেছেন, 

পশুন শুন মাধব না বোলহু আর। 
কি ফল আছয়ে এত পরিহার ॥ 
পাওল তুয়া সঞ্জে প্রেমক মুল। 
খোয়লু সরবস নিরমল কুল ॥ 
পুন কিয়ে আছয়ে তুয়া' অভিলাষ। 
দুরে কর কৈতব ভ্রমরতি আশ ॥*_-২২৪ পৃষ্ঠা। 

'্রমরতি আশ” যে কীৃশ পদার্থ, তাহ! রমণী বাবু লিখেন নাই, আমাদিগেরও বোধগমা 
হয় নাই। পদকল্পতরুর একখান! প্রাচীন পুথিতে আমর “ত্রমরতি আশ অংশের 
পরিবর্তে “ভ্রমর তিয়াস” ও অন্ত একখান! পুথিতে 'ভ্রম তিয়াস” পাঠ পাইয়াছি। “ভ্রম তিয়া” 
পাঠে ছন্দঃপতন দ্বারা একটি অক্ষরের চ্যুতি সহজেই অস্থমিত হয়) ম্থৃতরাং "ভ্রমর তিয়াষ" 
ব! '্রমর তিয়াস+ই যে শব্ধ, তাহা একরূপ নিশ্চিত ভাবেই বলা যায়। মুর্ধপা “ব' যে স্থলে 
ি লিখিত না হয়, সেরূপ স্থলে উহ্থার পরিবর্তে অনেক প্রাচীন পুথিতেই “স+ ব্যবহৃত দেখা 
যায়; হ্থতরাং 'তিয়াষ ও “তিয়াস” যে একই 'তৃয!” শবের রূপান্তর, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
ভ্রমরের হায় ভূ! যার--এইকপ বন্ত্রীহি-সমাস দ্বারা “ভ্রমর-তৃষ্ণ ও তাহার অপত্রংশ “ত্রমর- 
তিয়াধ” শব্ধ সিদ্ধ হইতে পারে ; উহাতে অর্থও সুসঙ্গত হয়। স্থতরাং আমরা 'ভ্রমরতি আশ+ 
পাঠটিকেও ভ্রান্ত পদচ্ছেদ ও «শ” ও “স+-কারের গোলযোগজনিত পাঠ-বিক্কৃতির উদাহরণ 
বলিয়াই বিবেচনা করি। 


৬ষ্ঠ। ভণিতার গোলযোগ-জনিত পাঠ-বিকৃতি 

ভণিতা-পরিবর্তনের কয়েকটি স্বাভাবিক কারণ সম্বন্ধে আমর! পূর্বোক্ত “প্রাচীন পদা- 
বলীর পাঠ-তেন্”, শীর্ষক প্রবন্ধে আলোচনা করিয়াছি; অতএব এ স্থলে উহার পুনরুক্তি কর 
অনাবন্তক। কেবল রচনা-দর্শনে কোন একটি পদ জ্ঞানদাসের প্নচিত কিংবা অন্ত ফোন 
কবির রচিত, তাহ! স্থির কর! বিশেষজ্ঞের পক্ষেও মহজসাধ্য নহে। 

: *ন্থুখেয় লাগিয়া এ ঘর বান্ধিলু 
আগুনে পুড়িয়! গেল। 
২৫ 


১৯৪ সাহিত্য-পরিষ-পত্রিক! [ওর সংখ্যা 


ইত্যাদি জ্ঞানদাসের নুবিখ্যাত পদ্দে কোন কোন প্রাীন পুথিতে চণ্ডীদাসের ভণিতা! 
আছে। পদটি যে চণ্ডীদাসের অযোগ্য নহে, তাহা! নিঃসন্দেহে বলা! যাইতে পারে) ্ুতরাং 
এপ স্থলে এ্রতিহাসিক প্রমাণ ব্যতীত সত্য-নির্ারণের অন্য উপাঁয় নাই। জ্ঞানদাসের 
আরও কয়েকটি পদের সম্বন্ধেও এই কথা বল! যাইতে পারে। আমরা রমণী বাবুর জ্ঞান* 
দাস হইতে কয়েকটি উদ্দাহরণ দেখাইব। 
রমণী বাবুর উদ্ধৃত “করে কর মোড়ি মিনতি কর মো সণ ইত্যাদি (২০৮ পৃষ্ঠার) 
ব্রজ-বুলি পদটি পদবল্পতরু ও পদরসসার পুথিগুলিতে ঘনশ্তামের ভণিতাযুক্ত দেখা যায়। 
এ স্থলেও রচনা-দর্শনে সত্য নির্ধারণ সুসাধ্য নহে। রমণী বাবুর ২৯৯ পৃষ্ঠার ''মানিনি হাম 
কহিয়ে তুয়! লাগি” ইত্যাদি ব্রজ-বুলি পদটিতে পদকল্পতরু গ্রন্থে কোন ভণিতা নাই $ পদ- 
বন্ধাকর গ্রন্থে বলরামের ভণিতা আছে। রমণীবাবুর সংস্করণে জ্ঞানদাসের ভণিতাট যে 
ভাবে সংযোজিত হইয়াছে, তাহাতে উহা! যে প্রন্গিপ্ত, তাহ স্থির করিতে অধিক বিলম্ব হয় না) 
এই পদটির প্রথমাংশে গ্রীরাধা অকারণে শ্রীকৃষ্ণকে প্রত্যাখ্যান করায় সখী তাহাকে নানা- 
রূপ প্রবোধ দিতেছেন,_ইহাই বর্ণিত হইয়াছে ; পদ্কল্পতরুর অস্তিম কলিটি এই-- 
“তুছ' ধনি গুপবতি বুঝি করহু রীতি 
পরিজন ধ্রছন ভাষ। 
গুনইতে রাই হৃদয় ভেল গদ গদ 
অন্কমতি করল প্রকাশ ।৮”--৫২* সংখ্যক পদ। 
এখন শ্রীরাধ! শ্রীকৃষ্ণের সহিত পুনর্দ্িলনের অনুমতি আভাসে প্রকাশ করিলেন বলিয়াই 
যে পদ্-কর্তা এক নিশ্বাসে মিলন করাইয়া ছাড়িবেন, ইহা স্বাভাবিক বোধ হয় না) রমণী বাবুর 
জ্ঞানদাস কিন্ত তাহাই করিয়াছেন। উদ্ভুত কলির পরেই তিনি লিখিতেছেন,__ 
“জঞানদাস কহে সুন্দরী সুন্দর 
মিলহি কুঞ্জক মাঝ। 
হের নয়ন মোর সফল কর তু 
যুগল পরমহি সাজ ॥”, 
এই ভণিতার ভাব কিংবা ভাষ! যে জ্ঞানদাসের উপযুক্ত নহে, বিশেষজ্ঞ না হইলেও তাহা 
সাহস করিয়। বলিতে পারি। পক্ষান্তরে পদরত্বাকরের ভণিতাটি কিরূপ কৌশলপূর্ণ 


দেখুন, 


“তু ধনি গুপবতি বুঝি করহু রীতি 
ধঁছন বলরাদ-ভাষ। 
গুনইতে রাই হৃদয় ভেল গদগদ 


অস্গুমতি করল প্রকাশ ॥* 
পদকর্তারা সথী-ভাবেই লীলা! দর্শন ও লীলা বর্ণন করিয়া না স্থতরাং সখীর 


সন ১৩২২] জ্ঞানদাসের পদাবলী ১৯৫ 


সুখের শেষ কথাটি কাড়িয়! লইয়া পদ-কর্ত। নিজের নাম দিয়া উহা! বলায় দোষের কারণ না 
হুইয়৷ স্থকৌশলে কবির লীলা-তন্মন্ততাই প্রকাশ করিতেছে । এই পদটির অন্ত কোন 
রচক্রিত। এ্রতিহাসিক প্রমাণে স্থিরীককত না হওয়া পর্য্যন্ত উল্লিখিত কারণে আমর! উহা! বলরাম- 
দাসের রচিত বলিয়াই স্বীকার করিতে বাধ্য হইব। 

রমণী বাবুর উদ্ধৃত ২১১ পৃষ্ঠার ৭গুন শুন সুন্দরি আর কত সাধসি মান” ইত্যাদি পদটিতে 
পদকল্পতরু ও পদরত্বাকর পুথিগুলিতে জ্ঞানদাসের পরিবর্তে গোবিন্দদাসের ভশিতা৷ আছে। 
রমণী বাবুর উদ্ধৃত পাঠেও অনেক অটনক্য দেখা ষায়। রমণী বাবুর খ্বৃত পাঠের মূল কি, 
প্রকাশ নাই। সুতরাং পদকল্পতরু ও পদরভ্বাকরের প্রমাণ অনুসারে এই পদটি গোবিন্বদাসের 
রচিত বলিয়াই অন্থমান কর! সঙ্গত বিবেচনা করি। 

রমণী বাবুর উদ্ধৃত ২৩৪ পৃষ্ঠার পফুটল কুম্থম নব কুঞ্জ কুটার বন” ইত্যাদি প্রসিদ্ধ পদটিতে 
পদকলপতরু ও পদরত্বাকর গ্রন্থে 1বস্তাপতির ভণিতা আছে; বিদ্ভাপতির সকল সংস্করণেই 
উহ! বিস্ভাপতির পদাবলীর অন্তর্গত কর! হইয়াছে; এই পদের রচনার সহিত বিস্ভাপতির 
রচনার যেরূপ সাত দেখা যায়, জ্ঞানদাসের রচনার সহিত সেবধপ সাদ্ৃশ্ত নাই স্তরাং 
ইহা বিভ্ভাপতির পদ বলিয়াই শ্বীকার করিতে হইবে। 


- ৭ম। একাধিক কারণে পাঠ-বিকৃতি 


একই স্থলে একাধিক কারণ কার্যকর হইয়া কিরূপে পাঠ-বিক্কৃতির জটিলত| সম্পাদন 
করিয়াছে, তাহার দৃষ্টান্ত আমর! পুর্বোদ্কৃত-_-“এ দব রস-মওল”, “পরবশ জীউ না রবে”, 
*হিমকর উগ হতে” প্পিরিতি কহুই নিরবাহ*, “ষৈছন কি রস মানে” পাঠ-বিকৃতির 
উদ্দাহরণগুলিতেই প্রাপ্ত হইয়াছি,_-এ স্থলে উহার পুনরুল্পেখ অনাবস্তক। 
যেখানে প্রকৃত পক্ষে কোন পাঠ-বিক্কতি নাই, কিন্তু টাকাকারের ভ্রমবশতঃ অর্থের অস্্গতি 
ঘটিয়াছে, উহার কতকগুলি দৃষ্টান্ত দেখাইলেই আমাদিগের বক্তব্য শেষ হইবে। রমণী বাবু 
জ্ঞানদাসের ছরূহ বাক্যাবলীর প্রায়শঃই টীক| করেন নাই) কিন্ত স্থানে স্থানে কতিপয় ছুক্ধহ 
অবের অর্থ দিয়াছেন। সুতরাং তাহার সংস্করণে এইরূপ অসব্ধ্াধ্যার ছৃষ্টাস্ত বড় বেশী পাওয়া 
যায় নাই) পাঠ-বিক্ৃতি-জনিত অর্থের অনঙ্জতির বিষয় পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে? সুতরাং 
এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ কর! হইল নী । 
€১) জ্ঞানদাসের ৭ পৃষ্ঠায় লিখিত “কহহতে সে! ধনী বচন না শুন।” ইত্যাদি বং 
সন্ধি-বর্ণনার পদের-- 
পকুবলয় কর চীর চিকুর চিন্নাব। 
কিয়ে পরকিত কিয়ে ভাব বুঝাব ॥% 
এই ছূর্কোধ্য পক্তিদবয়ের অর্থ নির্ণয়ের জন্ত কোন প্রান না! পাইপ, রমণী বাবু কেবল 
“চিননাব+ শৰের অর্থ বিস্তাস' লিখিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন। “চিয়া শবের এন্প অর্থ তিনি 


১৯৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা! [ অআসংখ্যা 


কিন্নপে পাইলেন, বুঝা যায় না। পূর্বে “চিকুর+ আছে বলিয়াই কি £চিয়াব+ শব্ষের অর্থ 
“বিস্তাম” বলিতে হইবে ? আমরা পদাবলি-দাহিত্যে কেবল জাগরপার্থক “চি* ধাতুর পদ 
পাইয়াছি ) বথা,__ 
*কছে বস্থু রামানন্দে আনন্দে আছিঙ্ছ নিন্দে 
কেন বিধি চিয়াইল তাঁয়।”__প-ক-ত, ১৪৫ পদ। 
“চিয়াইল” অর্থাৎ 'জাগাইল”। পুনশ্চ - 
“বলরাম তুমি নাকি আমার পরাণ লৈয়! বনে যাইছ। 
যারে চিয়াইয়। ছগ্ধ পিয়াইতে নারি 
তারে তুমি গোঠেরে সাঞ্জাইছ ।৮”--প-ক-ত, ১১৭৭ পদ । 

“চিয়াইয়া' অর্থ/ৎ 'জাগাইয়া” | “চিয়াব” এই “চি, ধাতুর তিউস্ত পদ হইলে উহ্বার অর্থ 
“জাগাইব' হইবে। আর যদি মৈথিল ব্যাকরণানুসারে করা, দেখা ইত্যাদি অর্থে “করব”, 
“দেখব ইত্যাদি বিশেষ্য পদের স্তার “জাগা? অর্থে “চিয়াব+ বিশেষ পদ সিদ্ধ হইয়াছে মনে 
করা যায়, তাহা! হইলে “চিয়াব? শবের অর্থ 'জাগরণ” (৪19210£) হইবে ) কিন্তু বলা 
আবন্তক যে, মৈথিল ব্যাকরণান্ুষায়ী “করব”, দেখব ইত্যাদি বিশেষ্য পদের ব্যবহার 
আমরা বন্ীয় পদাবলি-সাহিত্যে কোথাও পাই নাই। বস্ততঃ ইহার কোন অর্থই এখানে 
সংলগ্ন হয় না। বিশেষজ্ঞগণ “চিয্লাব শব্ের এবং উদ্ধৃত পংক্িদ্বয়ের কোন সদর্থের উদ্ভাবন 
করিতে পারিলে, জ্ঞানদাসের একটি হেঁয়ালীর মীমাংসা হইতে পারিবে । 

(২) “কটি গীত বনন রসন! তাহে জড়া। 
বিধি নিরমিল কুলকলক্কের কোড়! ।৮-_-৯ পৃষ্ঠা । 

রমণী বাবু “কোড়া' শের অর্থ নিখিয়াছেন--“মূল”। মূল অর্থে “কোড়া+ শষের প্রয়োগ 
আমরা প্রাপ্ত হই নাই। শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবুর বাঙ্গালা শব্কোষে “কোড়া, বা “কৌড়া, 
শব্ধ নাই,_কৌড়” ও 'কু'ড়ী” শব আছে। তিনি “কৌড়' শবের অর্থ-_*শাধার অগ্র* ও 
'কু'ড়ী শব্ষের অর্থ 'পুল্পের মুকুল” লিখিয়াছেন। বস্ততঃ আমর! পদকল্পতরুর পুধিগুলিতে 
“কোড়া” শব্ের পরিবর্তে সর্বক্র “কৌড়া” পাঠই পাইয়াছি। যথা, 

“কি খেনে দেখিলু' গোর! ' নবীন কামের কৌড়া 
সেই হৈতে রৈতে নারি ঘরে ।”--প-ক-ত, ১১৭ পদ । 

'কুল-কলক্কের কৌড়া' ও 'কামের কৌড়া” উর স্থলেই “কুটটাল” ৰা 'কুড়ী অর্থই ব্যুৎপ্ত- 
সিদ্ধ ও স্ুদঙ্ত। “বিধাতা! প্রীক্ককে কুল-কলঞ্চের কু'ড়ীরূপে নির্মীণ করিয়াছেম” এবং 
“গোর! নব-জাত কামের কু'ড়ী স্বরূপ” বলায় কুল-কলঙ্ক ও কন্দর্প যথাক্রমে গ্রীক ও 
প্রীগৌরাঙ্গের রূপে যেন মূর্তিমান্‌ হইয়া! উঠিয়াছে) ইহার পরে যখন উহা! ফুল- ও ফলরূপে 
বিকনিত ও পরিণত হইবে, তখন ন! জানি কি হইবে !_- 'কৌড়া” শবের ধ্বনি দ্বারা ইহাই 
হাজিভ হইতেছে। 


স্ ১৩২২ ] জ্ানদীসের পদাবলী ১৯৭ 


(৩) পদর্ব অঙ্গ ভূষিত গোক্ষুরের ধূল1। 
উর পর ছুলিছে বনফুলমাল! ॥*_-৪২ পৃষ্ঠা। 
রমণী বাবু "উরু শবের অর্থ লিখিয়াছেন 'কক্ষঃস্থল”। জ্ঞানদাসের যোঁড়শ গোপালের 
রূপ-বর্ণনায় আরও ছুই স্থলে “উর” বা 'উর' শবের প্রয়োগ আছে ; যথা,-_ 
“উরু পর দোলে দোল! তুলসীর দাঁম। 
ভূবনমোহন কূপ অতি অন্ধপাম ॥৮--৪৫ পৃ্ঠা। 
“উর পরে দোলে কিবা! নব গুঞ্জা-মাঁল। 
কঠতটে হার চারু মুকুতা৷ প্রবাল ॥*-_৪৫ পৃষ্ঠ । 
বস্ততঃ এখানে “উর কিংবা 'উর”-_যাহাই প্রক্কৃত পাঠ হউক না কেন, 'উরু” শব্দের 
একনপ হৃষ্টিছাড়া অর্থ করার কোনই কারণ দেখ! যায় না। বনফুল-মাঁলা কণ্ঠে ধারণ করিলেও 
তাহা উরু পধ্যস্ত দোছুল্যমান হওয়া অস্বাভাবিক নহে) আমর! শ্রীরুঞ্ণের ব্রজ-বেশের যে 
চিত্র সটরাচর দেখিতে পাই, তাহাতে তাঁহার বন-মাঁলা জান্গু-বিল্বীই দৃষ্ট হয়; সুতরাং 
উরু পর ছলিছে বন-ফুল-মালা” বলিলে, কোনরূপেই উহা! অনঙ্গত হয় না। তথাপি 
পাঠের শুদ্ধাশ্ন্ধ বিচার করিলে উদ্ধৃত শ্লোকত্রয়ের মধ্যে দ্বিতীয় উদ্ণাহরণে “উর” এবং প্রথম 
ও তৃতীয় উদ্দাহরণে “উরু পাঠই সঙ্গত বিবেচন! হয়। জ্ঞানদাসের স্তায় ভক্ত পদ-কর্তা যে 
তুলসীর মাল্য. সথবল-নামক গোপালের নিয়-অঙ্গ উরুতে স্পর্শ করাইতে সন্ত হইবেন, _ 
এক্প বিশ্বাস হয় না ॥ পক্ষান্তরে বহুমূল্য মুক্ত ও প্রবালের হার ক-তট ছাড়িয়া বড় নিয়ে 
যাইতে দেখা বায় না-_স্থৃতরাং উহার সহিত বৈষম্য (০০2/:831) দেখাইবাঁর জন্ত বন-মালার 
স্তার সুলভ্য গুঞ্জাহারকে উরুবিলদ্বিরূপে বর্ণিত করাই স্বাভাবিক ও সমীচীন বোধ হয়। 
(৪) “মলয়জ পবন সহিতে ভেল মিতণ 
নিরথি নিশাকর যুবজন ছিত ॥*--১১১ পৃষ্ঠা । 
রমণী বাবু 'মিত' শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন “অন্থমিত” । এটি বসস্ত-বর্ণনার পদ) পরি" 
মিত” ব্যতীত “অন্থমিত' অর্থে 'মিত' শব্ষের প্রস্নোগ ব্যুৎপত্ভি-সিদ্ধ নহে এবং সংস্কৃত, কি 
ভাষা-দাহিত্যেও তাদৃশ প্রয়োগ দৃষ্ট হয় না। এখানে “মিত' শবের অর্থ 'মিত্রতা* 9 
অর্থাৎ চন্ত্রকে যুবজনের হিতকারী দেখিয়া, ( সেই ছৃষ্টান্তে যুবনের হিত আচরণ করার 
জন্ত ) মলয়জ পবনের সহিত বসস্তের মিত্রতা৷ হইল অর্থাৎ মলয়-পবনের সাহায্যে বসন্তও 
চঞ্জের স্তায় যুবজনের হিত আচরণে প্রবৃ্ত হইল। 
৫) শবিগলিত অরুণ বসন ছুহু" গায়। 
শ্রম-জল বিন্দু বিন্দু শোভে তায়॥ 
হেম মরকতে জঙ্ জড়িত পঙার। 
ৃ তানে বেড়িল গজমোতিম হার ॥”--১১৬ পৃষ্ঠা। 
রষণী বাবু 'পর' শবের অর্থ লিখিয়াছেন 'প্রণ।লী”। পঙার, শব্ষের প্রণালী” অর্থ 


১৯৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [আমংখ্যা 


আছে, তর্ক-স্থলে ইহা স্বীকার করিয়া লইলেও এ স্থলে যে তন্বারা কোন সদর্থ হয় না, 
তাহ! একটু প্রণিধান করিলেই বুঝ! বাইবে। বস্ততঃ এখানে 'পঙার” শব্ষের সর্ব-বাদি- 
সম্মত প্রদিদ্ধ “প্রবাঁণ অর্থ ধরিলেই সুন্দর সংলগ্ন হয়। অর্থাৎ আবীয়ের অরুণ-বর্ণে রঞ্জিত 
শ্রীরাঁধ। ও শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে শ্রম-দল-বিন্দুগুলি আলোহিত প্রবালের ভার লক্ষিত হওয়ায়, হ্বর্ণ ও 
মরকতের সহিত যেন প্রবাল জড়িত রহিয়াছে, এরূপ বোধ হুইতেছে। 'গঙার” শবের 
প্রণালী" অর্থ কল্পনা করিলে এ স্থলে উৎপ্রেক্ষা-অলঙ্কারের চমৎকারিত্ব বিনষ্ট হইয়া যায় । 
(৬) “কি যশ অপযশ না ভায় গৃহ-বাস 
হইলে কুলের খাখার।*--১৬৭ পৃষ্ঠা । 
রমণী বাবু “ধাখার স্থলে অঙ্গার গীতাচিস্তামণি এবং লীলাসমুদ্্।* এইরপ লিখিয়াই 
ক্ষান্ত হইয়াছেন? 'থাখার, শব্দের অর্থ-নিরূপণের অন্ত কোন চেষ্টা করেন নাই। শ্রীযুক্ত 
যোগেশ বাবু বাঙ্গালা-শব্ব-কোষে “থাকার” শবের উৎপত্তি ফারসী “থাক” শব্ধ হুইতে স্থির 
করিয় উহার অর্থ “অঙ্গার, পাংগ্ু” লিখিয়াছেন এবং দৃষ্ান্তত্বরূপ “কুলের খাকার' বাক্যটিও 
উদ্ধৃত করিয়াছেন। স্বব্গায় জগঘব্ধু বাবু তাহার ”গোৌর-পদ-তরঙ্গিণী” গ্রন্থের তৃতীয় পরি- 
শিষ্টে 'খাকারি” শব্দের অর্থ নির্ণয় করিতে যাইয়া লিখিয়াছেন ষে, “হাকারি ও খাকারি ছইটি 
শব প্রায় তুল্যার্থক। হাকারি (হুঙ্কার) করিয়! অর্থাৎ উচ্চৈঃস্বরে, খাকারিও তাই। 
গলার উচ্চ শষ করাকে রাঢ়দেশে পগলা খাকারা” বলে) থুংখু, কাস প্রভৃতি পরিত্যাগের 
সময় গলার যে শব হয়, তাহাকেও বলে। তুলসীদাস হরিনাম-মাহাত্মাপ্রকাশে বলিয়াছেন, 
ণহ*্কার কহুরিতে খাকার সমেত অন্তর মল বাহিরায় । 
“রি'কার কহুরিতে কবাট পড়ে সকল অনধ হোই যাক্ন ॥” 
তিনি ইহাও লিখিয়াছেন,__*ীহ অঞ্চলে খাকারি শবে লজ্জা বুঝায়।” বস্ততঃ 
খাখার' শব্বের উৎপত্তি আজ পর্যযস্তও সন্দিপ্ধ বটে। 'খাঁখার+, 'খথাঁকার বা! “ধাকারঃ 
শব্ষের উৎপত্তি যে শব হুইতেই হউক না! কেন, থখাখার' ও “থাথারি+ শব্ধ ছুইটি যে ভাবে 
পদাবলি-সাহিত্যে ব্যবহৃত হুইয়াছে, তাহাতে উহ্বাদিগের অর্থ “অঙ্গার” না হইয়া “লজ্জা, 
কিংবা “কলঙ্ক” অর্থই অধিক সংলগ্ন হয়। যেমন-_ 
“কেমন কানাই সেই কেমন মুরতি সই 
কেমন ব! তাহার বেভার”। 
রাধার বন্ধুয়। বলি সবলোঁক ডাকে তারে 
সেই মোর কুলের খাথার ॥”-_-প-ক-ত, ৯০৬ সংখ্যক পদ। 
এস্কলে যে “কলঙ্ক অর্থ ছাড়া অন্ত কোন অর্থই সংলগ্ন হয় না, তাহা একটু প্রশিধান 
করিলেই বুঝা বাইবে। 'এই অর্থ হইলে! কুলের খাখার, ইত্যাদি স্থলেও অসংলগ্ন হয় না) 
সুতরাং এক স্থলে "অঙ্গার ও অন্য স্থলে “কলঙ্'' এইরূপ বিভিন্ন অর্থ কল্পনা না করিয়া 
শ্ীহ$ অঞ্চলের প্রচলিত সর্বতোভদ্র অর্থটি গ্রহণ করাই স্ুবিধাজলক' বোধ করি। 


লন ১৩২২] জ্ঞাসনৈদ পদাবলী ১৯৯ 


(৭) “সৎ ওঁধধ তার কদম্বের তল! । 
জীয়াইতে থাকে সাধ তথা নিয় পেলা ॥*--১৯১ পৃষ্ঠা। 
রমধী বাবু “পেলা' শবটির অর্থ লিখিয়াছেন-_পলায়ন কর” । “গেলা” শব্দের এরূপ 
অর্থ বযুংপতি-সিদ্ধ কিংবা পদাবলি-সাহিত্যে প্রচলিত নহে। "পলায়ন কর” অর্থ এখানে 
একেবারেই সংলগ্ন হয় না। প্রাচীন পুধিতে “ফেল' ধাতুর “ফেলে, “ফেলিল”, “ফেল 
ইত্যাদি পদের পরিবর্তে প্রায় সর্ধত্র “পেলে', “পেলিল+, “পেলা” ইত্যাদি রূপ দৃষ্ট হয়) 
আধুনিক লিপিকরগণ কিন্বা প্রাচীন পদাবলীর আধুনিক সম্পাদদকগণ অনেক স্থলেই উহা! 
সংশোধিত ৫) করিয়া! “ফেলে”, “ফেলিল ইত্যাদি আধুনিক রূপ চালাইয়াছেন। এ স্থলে 
যেক্ধপেই হউক, প্রাচীন রূপটি রহিয়! গিয়াছে বলিয়াই উহার অর্থসন্বন্ধে এইরপ ভ্রম 
জন্মাইয়াছে। আমর! “পেল” ধাতুর কয়েকটি প্রয়োগ নিয়ে উদ্ধৃত করিলাম,_ 
*গোরীদাস আদি করি চন্দন পিচক1 ভরি 
গদাধরের অঙ্গে দেয় পেলি।” 
“স্বরূপ নিজগণ সাথে আবির লইয়া হাতে 
সঘনে পেলায় গোরা গায় ।*-_ প-ক-ত, ১৪৩৩ পদ । 
“কারে! অঙ্গে কেনো কেহোজল পেলি মাঁরে। 
গৌরাঙ্গ পেলিয়! জল মারে গদাধরে ॥*--প-ক-ত, ১১৯৮ পদ । 
(৮) *তাম্ুল কর্পুর খপুরে পুন রাখয়ে 
বাসিত বারি সমীপ|৮-_-১৯৯ পৃষ্ঠা। 
রমণী বাবু “পুর শবের অর্থ লিখিয়াছেন “ঘটে । সংস্কত ধর্পর” (অপত্রংশ “খাপরা') 
শব্ের সহিত খপুর শব্ষের আকার-গত কিঞ্চিৎ সাৃশ্য আছে ও পুরে? শব্দের পরে 
“্রাথয়ে ক্রিয়াপদ থাকায় থাপরার মধ্যে বথেষ্ট পরিমাণে কর্পূর তানুল রাখা যাইতে 
পারে, বোধ হয়, উভগ়বিধ কারণেই রমণী বাবু এরন্নপ অর্থ লিখিয়াছেন) কিন্তু পুর 
শব্দের অর্থ তাহা নহে। সংস্কত খপুরঃ শবের অর্থ “গুবাক' অর্থাৎ "স্থপারি*। এই 
গুবাক অর্থেই ইহ! পদাবলি-সাহিত্যে বহু সকলে ব্যবন্ৃত হইয়াছে । পদামৃতসমুদ্রের 
সন্ধলগ্নিতা, প্রসিদ্ধ পঙ্ডিত ও পদ-কর্ত। রাধামোহন ঠাকুর গোবিন্মদাসের-- 
“সাজল কুন্ুম- সে পুন সাজই 
| জারই জারল বাতি। 
বাসিত খপুর কপুরে পুন বাসই 
তৈ গেল মদন-ভর তি 
ক্লোকটির “খপুর” শব্ষের টাকায় লিখিয়াছেন-__“বপুরে! : গুবাকঃ, "গুবাকঃ খপুর” 
ইতামরশাসনাৎ।” ভুতরাং “পুরে শব্ষের অন্ত্য “একার অধি ফরণ-কারকের বিভক্তি 
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নহে--ইহা কর্ণকারফের বিভক্তি। গুধু অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া কোন অজ্ঞাত 
শব্ষের অর্থ করিতে গেলে যে সময়ে সময়ে কিরূপ বিড়দ্িত হইতে হয়, ইহা তাহার একটি 
সুন্দর উদাহরণ বটে। | 
ন৯) “ছন পুরুথ কতিহ' নাহি দেখি। 
আপন দিব তোছে হরি না উপেখি ॥_-২১২ পৃষ্ঠা। 
রমণী বাবু “আপন দিব তোহে ইত্যাদি পংক্তির অর্থ লিখিয়াছেন,--."তোমার দিব্য, 
তুমি হরিকে উপেক্ষা করিও ন1”। বৈষ্ণব-কবির পদাবলীতে আছে, _সুচতুরা শ্রীরাধা 
নিজ্জের সতীত্ব সম্বন্ধে ননদীর নিকট দিব্য করিতে হইলে “ননদীর মাঁথ! খাই” বলিয়! দিব 
ফরিতেন। সেইরূপ এ স্থলে বজ্তী শ্রীরাধার সপত্বী হইলে, শ্রীরাধার দিব্য করিলে 
অনজত হইত না) কিন্তু বক্তশ শ্রীরাধার সপত্বী না হইয়া প্রিয়-সর্থী হওয়ায় কথাট। 
কিছু অস্বাভাবিক হইতেছে । তার পর .“তোহে” শবের অর্থ “তোমাকে কিন্বা “তোমার 
নিকটে? না করিয়া কোনমতেই “তুমি” করা যায় না__ সুতরাং “আপন দিব তোহে বাক্যের 
অর্থ হয় যে,_-”তোমাকে নিজের দিব্য দিতেছি, হরিকে উপেক্ষা করিও ন1।” “নিজের 
দিব্য বলিলে দিবাকারিণী সথীর দিব্য না বুঝাইয়া :উহা! শ্রীরাধার দিব্য বুঝাইতে 
পারে না) সুতরাং সরল অর্থ হইল যে, সী বলিতেছেন,--“আমার দিব্য, তুমি হরিকে 
উপেক্ষা করিও না।” 
আর একটি হৃষ্টাস্ত দিলেই আনিকার বক্তব্য শেষ হইবে। 
(১) “্চান্দে চান্দে কমলে কমলে এক মেলি। 
চকোর ভ্রমরে এক ঠাঞ্চি করে কেলি ॥ 
শিখিকোরে তু্গিনী নাহি ছঃখ শোক। 
বমুনার জলে কিয়ে ডুবল কোক ॥”--৭১ পৃষ্ঠা। 
রমণী বাঁবু €কোঁক' শবেের অর্থ ক্রবাক* লিখিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন, এখানে বমুনা-জল ও 
চক্রবাক শবে কাহাকে বুধাইতেছে, তিনি সে সম্বন্ধে কোন বাক্য-ব্যয় করেন নাই। শ্রীযুক্ত 
যোঁগেশ বাবু তাঁহার বাঙ্গালা-শব্ব-কোষে 'কোক' শবের অর্থ বন্ত কুকুর ? নেকড়া বাধ 
লিখিয়া উহার প্রয়োগ-স্থলদ্থরূপ জ্ঞানদাসের “্যমুনার জনে কিয়ে ভূবল কোক॥*” পংক্কিটি 
উদ্ধৃত করিয়াছেন। আমরা বাঁল্যকালে অশিক্ষিত লোকের রচিত গ্রাম্য কৃষ্ণ-যাত্রার বিজ্ঞ- 
পাত্বক একটি প্লোক গুনিয়াছিলাম,_- 
*কালীদহ সারে কৃষ্ণ দিলেন সতার। 
কেউ বলে কালিয়া কৃত! কেউ বলে দাতাল।” 


পূর্ববঙ্ধে বৃহৎ দস্তযুক্ত শুকরকে গ্রাম্য ভাষায় গতাল” বলে। বস্ততঃ বিজ্বপ (28:০৫) ) 
বাতীত যে 'বন্ত কৃকুর ব1 “নেকড়া+ বাধের যত অর্থ এখানে আলিতে পারে, ইহা মনে করিতে 
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আমাদিগকে প্রথমে একটু বেগ পাইতে হইয়াছিল। পরে বুঝা! গেল, শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবুর 
তার বিচক্ষণ ও স্ুপগ্ডিত ব্যক্তির উক্তিতে এবং বাঙ্গালা-শব্ব-কোষের স্ভায় টবজ্ঞানিক 
গ্রন্থে খুণাক্ষরেও বিজ্রপের আশঙ্কা কর! যাইতে পারে না) সুতরাং সম্ভবতঃ শ্রীযুক্ত যোগেশ 
বাবু রমণী বাবুর সংস্করণ দেখেন নাই কিংব! দেখিয়া থাকিলেও “কোক” শব্খের 'প্রতিপান্ত কি, 
তাহা বুঝিতে না পারায়, অর্থ-সঙ্গতির দিকে দৃষ্টি না করিয়া অগ্রশিধানবশতঃই এরূপ লিখিয়! 
ফেলিয়াছেন। শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবুকে আমর! ভাষাতত্ব-বিৎ, স্থুপপ্ডিত, সাহিত্যসেবী বলিয়! 
আস্তরিক শ্রদ্ধা করি, _তীহার এই প্রমাদ প্রদর্শন করিয়া তাহাকে অপ্রতিভ কর! কিংবা নিজে 
বাহাছুরি লওয়ার ইচ্ছ! আমাদিগের নাই,_ উহার স্থলও ইহা নহে) কারণ, আধাদিগের 
বিশ্বাস, সংস্কত-সাহিত্যে কিম্বা পদাবলি-সহিত্যে যাঁহাদিগের কিঞিৎ দৃষ্টি আছে, তাহার! 
সকলেই এ স্থলে “কোঁক* বা চক্রবাক* শব্ষের প্রতিপাস্ত ষেকি, তাহ! অনারাসে বুঝিতে 
পারিতেছেন,-_ল্লীযুক্ত যোগেশ বাবুও হয় ত এত ক্ষণে তাহার ভ্রম বুঝিতে পারিয়া, কৌতুক 
ভাবিয়া ছান্ত করিতেছেন,__স্থতরাং এই কৌতুকাবহু ভ্রম-প্রদর্শনের উদ্দেস্ট বাহাছুরী নহে, 
বৈষ্ণব কবির পদাবলী কিংব! সেই জাতীয় প্রাচীন সাহিত্যের শব্বার্থ ও তাৎপর্য্য-নির্ণয়ে কিরপ 
অবহিত হওয়া আবশ্তক, সামান্ত অপ্রণিধানে কিন্মপ হাস্যঞ্জনক ভ্রমের উৎপত্তি হইতে 
পারে, ইনার এতদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর অন্ত দৃষ্টাস্ত না পাওয়াতেই আমর! এই অগ্রীতিকর আলো- 
চনা করিতে বাধ্য হইয়াছি। ভরদ! করি, শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবু আমাদিগকে ক্ষমা 
করিবেন। 

উপসংহারে সাহিত্য-সন্মিলন উপলক্ষে সমাগত সহৃদয় সাহ্কিতা-সেবিগণের নিকটে আমরা 
সান্থনয়ে নিবেদন করি, বৈষ্ণব-কবির পদা'বলীর পল্লবগ্রাহি-আলোচনা পরিত্যাগ করিয়া 
সাহার! গভীর-ভাবে উহার মধ্যে নিমগ্ন হউন। সেইরূপ করিতে হইলে, সংস্কত-সাহিত্যের 
সঙ্গে সঙ্গে হিন্দী ও মৈথিল-সাহিত্যেরও বিশেষ জ্ঞান আবঠক হইবে) কেবল সংস্কত 
সাহিত্যের পারদর্শিতা লইয়। বৈষ্ণব-কবির পদাবলীর ব্যাখ্য। করিতে যাইয়া অনেক খ্যাত- 
নাম! পণ্ডিতও বিড়ঘিত হইয়াছেন। সংস্কৃত ভাষ! উত্তমরূপে শিক্ষা! না করিয়াও বাহারা 
নীর্ঘকাল যাবৎ বৈষ্ণব-কবির পদ্দাবলীর আলোচন! করিতেছেন, তাহার! এই ক্ষেত্রে সেইক্বপ 
বিড়ত্বিত না হইলেও প্রাচীন ও অপ্রচলিত শব্ার্থের ব্যুৎপত্তি-গত আলোচনায় অক্ষমতারই 
পরিচয় দিয়া থাকেন) ম্থুতরাং সংগ্কত ভাষা ও সাহিত্যে অভিজ্ঞতা লাভ এবং হিন্দী ও 
মৈথিল ভাব! ও সাহিত্যে কিঞ্চিৎ ভ্ঞান লাভ করিয়াই পদাবলী-সাহ্িত্যের আলোচনায় প্রবৃত্ত 
হওয়! একাস্ত সঙ্গত। বৈষ্ণব-কবির কাব্য প্রেম, ভক্তি ও আনন্দের অনন্ত আধার ) তত্ব- 
জিজ্ঞান্তু হই! শ্রদ্ধান্বিত অন্তঃকরণে গ ভীর-ভাবে উহ্থাতে নিমগ্ন হইলে, উহ! হইতেই আমর! 
মন্তিক ও হৃদয়ের পুষ্টিকর প্রচুর খাস্ত প্রাপ্ত হইব )_-অনশন-ক্লিষ্ আমাদিগকে আর দ্বারে 
দ্বারে ভিক্ষা করিয়! ফিরিতে হইবে না,_আর আমাদিগকে বিফল-মনোরথ হ্ইয়! নিরানন্দ 
জীবনের হুর্বহ ভার বহন করিতে হইবে না। ভগবান করুন, সেই দিন আবার আন্ক, 


ঝি 
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রোগ-শোক-ক্লি্ এই বজে আবার ললিত-লবজগলতা-পরিশীলন-কোমল-মলয়-সমীর প্রবাহিত 
হইয়া, নব বসন্তের সহিত নব জীবনের সঞ্চার করুক, আবার অবিরল কোকিল-কৃজিতের ভার 
অসংখ্য কবি-কঠে সুলললিত কবিতার বঙ্কার উঠিয়া বের গগন-প্রান্তর প্লাবিত করুক) 
আবার বাঙ্গালী জয়দেব ও চণ্ডীদাসের বংশধর বলিয়া গর্ব করিয়া ধন্ত হউক । 

রাজসাহীর সাহিত্য-সন্মিলনে এই প্রবন্ধ পাঠ করার পরে আমরা 'ভক্তি-রত্বাকর+ গ্রন্থের 
৫ম তরজে সঙগীত-দামোদরের নিয়লিখিত শ্লোকে নানাবিধ বীণা-যস্ত্রের বর্ণনা -প্রসঙ্গে পপপাকী, 
ও “কবিলাঁস নামক বীপার উল্লেখ পাইয়াছি, যথ1,__ওড়ম্বরী পিণাকীচ নিবন্ধঃ পু্কলম্তথা ॥” 
“কবিলাসো মধুস্ন্দী ঘোণেত্যাদি ততং ভবেৎ॥” *কবিলাস* ও 'পিণাকী” শব্দের অপত্রংশ 
হইতেই পদাবলি-সাহিত্যের “কপিনাস” ও “পিণাক” শব্ধ উদ্ভূত হইয়াছে বলিয়! অস্মান হয়। 


শ্রীসতীশচন্দ্র রায় 


জঙ্গিপুরের (মুরশিদাবাদ ) গ্রাম্য শব্দ 


কোন জেলার সর্বত্র গ্রাম্য শব একরূপ হইতে পারে না। মুরশিদাবাদ জেলার জঙ্গপুর 
মহকুমার গ্রাম্য শব্ের সহিত সদর মহকুমার গ্রামা শব্দের বু সানৃশ্ত আছে কিন্তু কাদি মহ- 
কুমার গ্রাম্য শবের সহিত সাদৃশ্ত বড় অল্প। এই মহকুমার পশ্চিমে বীরভূম ও উত্তরে মালদহ 
জেলা । মুরশিদাবাদ জেলার উত্তর প্রান্তে এই মহুকুম! অবস্থিত। এ অঞ্চলের গ্রাম্য শব্দে 
হিন্দীর গ্রাধান্ত বেশ বুঝিতে পার! ধায়। 

গ্রাম্য ভাষা হইতে অধিবাসীদিগের উপনিবেশের যুগ স্পষ্ট বোঝ! যায়। এ অঞ্চলের 
আদিম অধিবাসী মাল, তিওর, বাগ.দি, কুড়োল, চাড়াল, পু'ড়ো, কৈবর্ত, ভোম ) পরে 
কিছু কিছু ব্রাঙ্গণ কায়স্থও আসিয়াছিল। ভ্বিতীয় যুগের অধিবাসী মুসলমান, রাজপুত, আহীর 
প্রভৃতি । ইহারা প্রায় বিহার হইতে আসিয়াছিল। তৃতীগ্ন যুগের অধিবাসী ৬০।৭* বৎসরের 
মধ্যে চাকরি উপলক্ষে দক্ষিণাঞ্চল হইতে আসিয়াছে। 

সাধারণ ভাবে এ অঞ্চলের উচ্চারণের কতকগুলি বিশেষত্ব নিয়ে লিখিতেছি। যেখানে 
দক্ষিণাঞ্চলে আকার স্থানে ওকার উচ্চারিত হম, এ অঞ্চলে সে স্থানে কতক লোক ঠিক 
আকার উচ্চারণ করে, অধিকাংশ €লাক বঞ্ক একার অর্থাৎ ব-ফল! আকার উচ্চারণ করিবে। 
যেমন, ভ্ৃতা-_দক্ষিণে জুতো, মালদহে ও হিন্দীতে জুতা, এ অঞ্চলে ্কুতা ও জুত্যা! ( ষ- 
ফল! আকার আছে বলিয্লাও দ্বিত্ব উচ্চারণ হইবে না।) দক্ষিণাঞ্চলে ( অর্থাৎ দক্ষিণরা, 
কলিকাত। প্রভৃতি স্থান ) বেটা, ফেল, দেখ. প্রভৃতি শব্ষের একার বক্রোচ্চারিত হয়, এ 
অঞ্চলে তদতিরিক্ত শব্দেও একার বক্র হয় ) যেমন--তেল, বেল, মেলা, এ অঞ্চলে ত্যাল, ব্যাল্‌, 
ম্যাল! উচ্চারিত হয়। অনর্থক চন্ত্রবিদ্দুযোগ কোথাও কোথাও হুইয়। থাকে ১ যেমন--ঘেড়া, 
পৌকা, সাপ। দক্ষিণাঞ্চলেও এরপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে, কাচ, জোক, হাসি গুনিলে তাহ! 
বুঝিতে পার! যার়। এখানে র-কার ও ড-কারের প্রভেদ ঝড় নাই। পাঠশালায় পড়ান হয়. 
প্ডয়ে বিন্দু রল।” অনেকেই র ওড় উচ্চারণ করিতে পারে না, যাহা পারে, তাহা উভয়ের 
মাঝামাঝি। তবে ঢ়-কার উচ্চারণে এ অঞ্চলের লোক বেশ দক্ষতা দেখায়। সংস্কত 
“বৃদ্ধ” হইতে প্রাকৃত বুডড। ইহ! 'হইতে গ্রাম্য বুড়া, এ দেশে বুড়্যা। দক্ষিণাঞ্চলে 
গ্রাম্য শবে পদের আদিস্থিত হকার বা বর্গের হ-জাত ২য় ও ৪র্থ বর্ণ ঠিক উচ্চারিত 
হয়, কিন্তু এরূপ বর্ণ পদের অন্ত স্থানে থাকিলে দক্ষিণাঞ্চজবাসী ঠিক উচ্চারণ করিতে 
পারে না, বর্গের ২ক্স ও ৪র্থ বর্ণস্থানে বথাক্রমে ১ম ও ৩য় বর্ণ উচ্চারণ করিয়া ফেলে। 
পুর্ববন্ধে আদিস্থিত ২য় ও ৪র্থ বর্ণও যথাযথ উচ্চারিত হয় না। হিন্দিতে যেমন, এ অঞ্চলেও 
তেমনি লমন্ত বর্ণই পূর্ণ উন্চারিত হয়। হিন্দীতে মাথা, এ অঞ্চলে মাথা, দক্ষিণাঞ্চলে মাতা। 
হিন্সীতে রাখ. দে, জঙ্গিপুরে রেখে দে, দক্ষিণাঞ্চলে রেকে দে। অনেকে বলেন, দক্ষিণা- 


২৪৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা! [৬ সংখ্যা 
ঞলবাসী এইনপে গ্রাম্য ভাষাকে কোমল করেন। ইহ! শরীর ও জিহ্বার হুর্বলতা-ব্যগ্নক 
বলিয়া মনে হয়। | 
ফির, গুন্‌, উঠ প্রভৃতি ধাতুর ইকার ও উকারের গুণে দক্ষিণাঞ্চলে ফের, শোন, ওঠ হয়। 
এ দিকে এখনও সর্বত্তই যথাষথ বিনা গুণে উচ্চারিত হয়। যখ1,_সে শুনে না, উঠে, 
ফিরে ইত্যাদ্দি। হিন্দীতে বোল্‌ (ক্রিয়া) এ দেশে বুল, দক্ষিণে বল। 
কতকগুলি ধাতুর অসাধারণ রূপ দৃষ্ট হয়। দক্ষিণে আছে অথবা ছিল, এ দিকে আছে, 
আছিল হয়। দক্ষিণে 'যাইতেছ”, 'থাইতেছ+, গ্রাম্য ভাষায় যাচ্ছ, খাচ্ছ। এ দিকে যেছো, 
খেছে]। দক্ষিণে “হঈয়া7আছে+ হতে “হইয়াছে+, “হয়েছে রূপ । এ দিকে হইল+ মাছে, 
হইতে হু*লছে ; এইরূপ গেলছে (গিয়াছে )। দক্ষিণাঞ্চলে “কাজট! করিও” স্থলে সংক্ষেপে 
“ক'রে? হইয়াছে, এ দিকে এখনও “করিও+ আছে। নদীয়ার স্যার এ দিকেও মধ্যম পুরুষের 
ভবিষ্যৎ অনুভ্তায় ক্রিয়ার শেষে আকার হয়। নদীমায় ও এ অঞ্চলে “থাব1”, “যাব!” কলি- 
কাত ও হুগলীতে “খাবে”, *যাবে”। 
সম্বোধনে হে, টে, রে প্ররস্থৃতির প্রয়োগ হয়। কিন্ত দক্ষিণাঞ্চলের সহিত প্রয়োগে কিঞ্চিৎ 
পার্থক্য আছে। দক্ষিণে “ওহে রাম গুন্চে+; এদিকে ওরূপ গ্রয্নোগ ভিন্ন আরও ছই 
প্রকারে “হে” ব্যবহৃত হয়। “রাম হে শুনছে? ও রাম শুনছে! হে? অনাদরে “রে'র 
প্রয়োগ “হে*র স্ায় তিন প্রকারে হয়। দক্ষিণাঞ্চলে স্ত্রীলোকের সত্বোধনে অনাদরে 'ওলো', 
“লো/র যেখানে প্রয়োগ হয়, এ দেশে সে স্থানে “ওটে”, টের প্রয়োগ হইয়া খাকে। এ 
অঞ্চলের মুসপমান এবং যে সকল জাতি এখনও মাঝে মাঝে হিন্দী বলে, তাহাদের মধ্যে 
সম্বোধনে অনাদরে 'রে” স্থানে 'বে' ব্যবহার হয়। যথা-_-গগুন্ছিস বে”। 
“তাহাই হউক” এই অর্থে দক্ষিণে 'আচ্ছা” কথার প্রয়োগ আছে। এদিকে “আচ্ছা 
গ্রবং “হোক উভয় প্রয়োগই দেখা যায়। যথা__-“যেও, আচ্ছা”, কিম্বা যেও, হোক+। 
দক্ষিণাঞ্চলে 'ইত্যাদি* অর্থে সহচর শব প্রয্নোগের সময় প্রান্নই একার্থের বিভির শব 
ব্যবহৃত হয়) বথা,--ঘর-বাড়ী, তরি-তরকারী, কাপড়-চোপড় ) কিন্তু এ অঞ্চলে দ্বিতীয় শবটি 
“ট” দিয়া আরম্ভ হইয়া! থাকে, যেমন-_ধর-টর, তরকারী-টরকারী, কাপড়-টাপড়। 
অদস্‌ শবজাত সর্বনামের সম্ত্মের প্রয়োগে এ ' অঞ্চলে উনি, উনারে, উনার হয়। 
দক্ষিণাঞ্চলে উনি, ওকে, শুর হয়। সেইন্বপ ইদম্‌ শবজাত ইনি, ইনাকে, ইনার হয়। 
ঈক্ষিণাঞ্চলে ইনি, এঁকে, এ'র হইয়া থাকে। 
প্রাঙ্কতে যেমন আদিস্বিত র-স্থানে স্বরবর্ণ ও স্বরবর্ণ্থানে র হয়) এ অঞ্চলে 
প্রাক্কত জনের মধ্যে কেহ কেহ সেইক্প প্রয়োগ করে। আমি লক্ষ্য করিয়াছি, ইহার! 
চেষ্টা করিলেও অভ্যাস ত্যাগ করিতে পারে না। বে “রাম বাবু' স্থানে "আম বাবু বণে 
এবং “আম, স্থানে 'রাম' বলে, সে আদিতে র উচ্চারণ নিশ্চয়ই করিতে পায়ে । 
মুসলমানদিগের মধ্যে এ অঞ্চলে কতকগুলি এমন শব্ষের প্রয়োগ জাছে, যাহা! হিন্দু: 


ঈদ ১৬২২] জঙ্গিপুরের গ্রাম শব্দ ২৫ 


দিগের মধ্যে কচিৎ দৃষ্ট হয়। যেমন ভো”র (পা), পৌহাৎ (প্রভাত, বোর (বদর, কুল), 
বোরভ্যান্‌ (গ্রাতঃকাল ), হামি ( আমি ), ছাই (সুচী), ধাগা ( মোটা হত), পুছ কর 
প্রশ্ন কর ), ত্যাপ পছো (তৃতীয় প্রহর ), ঘাটা (পথ), হামারথের (আমাদিগের ), শৃৎ (শো, 
শয়ন কর )। সন্বোধনে হিন্দীর স্ায় 'গে'র ব্যবহার আছে) যথা-_হাগে মা, দক্ষিণে হ্যাগো 
মা। এ দিকের প্রাকৃত জন বলে-- শুস্তাছিলাম, বহু মুসলমানে বলে-_শুন্তাছিু। আশ্চর্ে 
কথা, মুরশি্দাবাদের দক্ষিণে বা বীরভূম, বর্ধমানে ক্রিয়ার শেষে এই “হুর গ্রয়োগ দেখি নাই। 
এমন কি, হুগলী জেলার উত্তরাংশেও এরূপ প্রয়োগ নাই। হুগলী জেলার দক্ষিণ-পশ্চিমে 
এরপ প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। 

এ অঞ্চলে চাই নামক একগ্রকার জাতি তরি-তরকারী উৎপাদন করে) ইহাদিগের 
স্ীলোকের! মাথায় করিয়! হাটে বাজারে তাহা বিক্রয় করিয়! বেড়ায়। ইছা্দিগকে সাধারণে 
মোল্লান ( মণ্ডলানী ) বলে। পুরুষের উপাধি মণ্ডল। এই জাতি ভাগলপুর জেলায় প্রচলিত 
হিন্দীতে কথোপকথন করিয়! থাকে। 

জঙজিপুর মহকুমার পশ্চিম ভাগে যেখানে এটেণ মাটি দেখ! যার, সেই স্থান হতে রাঢ় 
আরস্ত হইয়াছে। এই স্থান হইতে রাড়ের ভাষার বিশেষত্ব আরস্ত হইদাছে। এ অঞ্চলের 
অন্ত লোকে বলিবে--ঘরখান! পড়ে গেল, জগ্গিপুরের পশ্চিম ভাগে বলিবে--ঘরখান! পড়ি 
গেলঃ আর. একটু দক্ষিণ-পশ্চিষে বীরভূমে ৰলিবে--পড়িং গেল। বীরভূমের দাক্ষণে ও 
বাকুড়ার ** চন্্রবিন্ুতে পরিণত হইবে) যেমন-_খেয়ে। 

পূর্ব্বে এ অঞ্চলে বহু রেশম-সুত্র ও রেশমী বত প্রস্তুত হইত। জঙ্গিপুরে এককালে ইট্ট- 
ইত্ডিয়! কোম্পানীর সর্বযাপেক্ষা বৃহৎ রেশম-কুঠী ছিল। এখনও কিছু কিছু রেশমী সুতা ও 
কাপড় উৎপর হুইয়৷ থাকে । রেশম-শিল্পের বহু" পারিভাষিক শব্ষের প্রচলন আছে। 
সঞ্চ (সঞ্চিত কোষ) কাটিয়া যে প্রজাপতি বাহির হয়, তাহাকে 'চোখ.রি” বলে। চোখরি 
ডিম পাড়ি মরিয়া গেলে কিরদ্দিখস পরে ডিম হইতে “পোলু” বাহুর হয়। তখন 
চতুর্দিকে বাখারি-বাধা মাটি, গোবর-লেপা দরষ| ব! চাটায়ে পোলু রাখা হয়। ইহাকে 
ডাল! বণে। পোলু 'পাত অর্থাৎ তু'তপাতা খাইয়া বড় হুইয়! পাকিলে অর্থাৎ হুরিস্রাবর্ণ 
ধারণ করিলে “ধার্কতে" রাখা হয়, তখন পোলু “কোনা (কোব) প্রস্তুত করির! তন্মধ্যে 
বাস করে। এই কোমা হইতে" সুতা বাহির করিতে বিলম্ব হইলে কোআ! কাটি 
চোখরি বাহির হয়, তজ্জন্ত “কুপী-তে (দরঘা-নির্শিত প্রায় ২২৯ হাত উচ্চ গোলাকার 
আধার ) ভরিয়া উত্তপ্ত তন্দুরে রাখির। কোআর মধাস্থ কীট নই কর|হয়। ইহার পরে যে 
সময়ে ইচ্ছা, উত্তপ্ত জলে ফেলিয়া এই কো হইতে স্থৃত বাহির করাহ্য়। এই সুতায় 
গরদকাপড় হয়। আর “মুহকাটা” ( চোখারি বাহির হইয়! গেলে ) কোআ! হইতে যে মোট! 
হত1 বাহির হয়, তাহ! হইতে মটক। কাপড় হন়। যেখানে সত] বাহির কণ! হয়, তাহাকে 
*ঘাই” বলে, যাহাতে তা! জড়ান হয়, তাহার নাম “তোহোবিল*। অনেকগুণি প্থাই* 
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একরে ধাঁকিলে সে কারখানাকে “বাঁনোক* বলে। যে বাকি কোনা গরম ছলে ফেলিয়া 
হৃতা বাহির করে, সে “কাঁটানি”। যে তোহোবিল ঘুরাইয়া! হুতা| জড়ায়, সে "্পাকদার*। 
বৎসরের মধ্যে সাধারণতঃ চারি বার কোআ! জন্মে । এই সময়কে “বন্দ!” বলে। 
নিম্নে বর্ণানুক্রমে কতকগুণি গ্রাম্য শব্ধ দিলাম । ৪6এ এর স্তায় একারের বক্র উচ্চারণ 
ঝাষ্টতে উল্টা একার ও গ্রস্ত ইকারের জন্ত বিগ্তানি'ধ মহাশয়ের উদ্ভাবিত শৃগ-চিহ্ন দিলে ভাল 
হইত। কিন্তু বিশেষ ব্যবস্থ! না হুটলে সেরূপ ছাপ! হইতে পারে না বলিয়! সে সংকল্প ত্যাগ 
করিলাম। কোন বর্ণে ফপা আকার দিলে বঙ্গদেশে দ্বিত্ব উচ্চারণ হয়। এই শবগুলিতে 
কোথাও স্বত্ব উচ্চারণ হইলে ছুইটি অক্ষর দিয়াছি, নতুবা সর্বত্র হিন্দীর ন্তায় একটি বর্ণের 
উচ্চারণ হইবে । যেখানে অকারের উচ্চারণ ও” হইয়াছে, সেখানে ও-কার দিমাছি, বদ্ধনীর 
মধ্যে দর থাকিলে বুঝিতে হইবে, শব্ধটি দক্ষিণাঞ্চলে প্রচগিত আছে। প্রাং ( প্রান্ত ), 
হিং (হিন্দী), আং (আরবী), ফাং (ফোর্স ), সং (সংস্কৃত ) প্রভৃতি সাক্ষেতিক অক্ষর 
ব্যবহার করিয়াছি। 
অ 


অদের--উহাদের। অনুপাম (কল1)-_মর্থমান। অগ্-_পুং মহিষ । অরা--উহার!। 
অদ্দের, অর, সং অদদ্শবজাত। দক্ষিণাঞ্চলে ওদের, ওর] । 


আ৷ 


আইট1-_বড় চিংড়ী। আউস্‌--আশুধান্ত । আওটান--(হঘ) গরম কর! (সং আবর্তন), 

আক--ইক্ষু, আকাল-_ছূর্ভিকষ। আকাবাকি-_তাড়াতাড়ি। আকর্ষী-আআক্সীদে)। 
. আক্রা--অক্রেয়। আখা-চুল্লী। , 

আগা'ল, আগডুহি--বীশের বা গাছের সর্বোচ্চ অংশ। 

আগল্যা--আগড়। (দ)। 

আগবোল--দৈব কার্যের জন্ভ আগে তুলিয়া! রাখ! মিষ্ঠানাদি। 

আদ্গার্খ! (হিং)-জান! ()। আঙ্গন্যা--আলিন!। আতুন-_অগ্রহায়ণ। 

আছিল--ছিল। আছিল্য।--যাহ1 ছিলা হয় নাই । . আজাই--মাতামহ। 

আজার--খালি। আঁঘরে-খালি করে। আতোববাজি-_বর্ধমান অঞ্চলে, কারখান!। 
বাজি (দ)। 

আলা কুস্তকারের মৃশঠয় হন্রবিশেষ, উহার উপর ' বাড়ী কলসীয় তলদেশ রাখি 
পিটে। অনেকে ₹ছাতে পোষা পায়রাকে পানীয় জণ দেয়। 

আদাবাদি, আনাআনি--বিবাদ, মনোবিবাদ। আনখ| (হিং)-_আশ্চর্ধয। 

আনাজ--চৈতালী, রবিধন্দ। আঁদোধি__গুড়চিনির পাটালি (দ)। 

আবান্ত।-ছয়বস্থা। আমচুর--আমসী (দ)। আমতা, আমট--আমসন্ব (দ)। 
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আমসোপরি-_পেয়ায়। | পেয়ার। হইতে আমের বিভিন্নতা বুঝাইতে আমকে *জাৎ*, 
আঁম বলে। 

আম্বোল--অক্। দক্ষিণাঞ্চলে অন্নব্যঞ্জনকে প্অন্বোল*, বিশেষণ *টকৃ* বলে। এ দিকে 
উদয় অর্থেই "আম্বোল”। 

আরি--ছোট করাত। আটি-বেত্রনির্িত ক্ষুদ্র আধার । আড়ি!দ), আর্ষা__দর্পণ। 

আঁলকাপ, কাঁপ, কাটাকাপ--অদূত কার্ধ্য বাষে লোৌক অতস্ভুত কার্য করে। কয়েক 
বৎসর হইল, এ অঞ্চলে যাত্রার দলের ন্যায় গানের দল হইয়াছে। ইহাকেও আলকাপ 
বলে। 

আল.গিনি--সং আলম্সী-পব্বজীঁত। যাঁহাতে বন্ত্রাদি রাখিলে মৃত্তিকায় লগ্ন হইবে ন!। 
আলন! (দং)। 

আলগাঅলগ্ন। আল.গোছে--না ছু'ইয়া। আলাঙ (হিং) পৃথক্‌। 

আলোগ লতা-_-এই লতার মূল মাটিতে থাকে না। অনেকে বোধ হয়, ইহাকে স্বর্ণলতা 
বলে। 

আলে! চাল--আতপ চাঁউল। আশোজ _অশৌচ। ওগুদ্‌ (দ)। আসান (হি)-- 
কিঞ্িৎ সুস্থ 

ত্বাপর্যাল-_-আরশোলা, তেলে পৌঁকা। আটবে_ ধরিবে ()। 

আকুরি-_-ভিজান ছোলা মটর আদি। আছোই (পড়া)__ পোকা (পড়া। আধার সা 
(হি ১--ততুলচূর্ণজাত মিষ্টাক্নবিশেষ। ইস্যারা (হি)-ইঙ্গিত। 

উকুন--উৎকুণ, ইকুন (দ)। উকুস্তা--চোর কীট। (দ) নামক তৃণ। 

উথর্যা-_বর্ধমানাধিপতি ৬মহাাঁজ মহাতাপটাদের জনক ৮ প্রাণ কপুর-প্রণীত 
“হরিহরমঙ্গল” পুস্তকে এ কথার প্রয়োগ দেখিয়াছি। মুড় কী (ে)। 

উচ্যা-_(হিং) উচা। উচ্চ। উছ্ছোট--হোচোট (দ)। 

উচ্ছুগ-ু--উৎদর্গ। উত্যান__উজান, আোতের বিপরীত দিকৃ। 

উজ্যার- শেষ । অসস্তোষের সহিত কথাটার প্রয়োগ হয়। 

উঠ1-_মুদিখান! হইতে ধারে প্রত্যহ দ্রব্যাদি আনয়ন। 

উবক্যার--উপকার। .. ্ 

উবটন -অঙ্গরাগবিশেষ। এ অঞ্চলের ছত্রি বা রাদপুত জাতির বিবাহে শুধু হরিদ্রার 
পরিবর্তে বর-কন্যার জন্ত এই অঙ্গরাগ ব্যবহৃত হয়। ক্ষেমাননের মনসামঙ্গলে আছে,__ 
“উবটন হরিস্রা মাখায় বেহুল্যার অঙ্গে”। 

উর্বন-্বমি। উল্যা-_-উলু (খড়)। উক্কযাপাত--অন্ভুত লোক ( অবজ্ঞা, উপহাসে )। 

উড়্োল-_ত্তবিশেষ, সর্বাদাই জলের উপর সম্ভরণ কনিয়া বেড়ায়। 

উন্নো (চাল)-_-উঞ শববজাত। সেদ্দো ঢাল দে)। 
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এও--মাতামহী। এল্পোন্‌--আলিগন! । এস্ক্যা--তণুল-চূর্ণে প্রস্তুত রুটির ভার 
খাস্তবিশেষ। আ"'সকে (দ)। 

এঁঠো, জুঠ।1--উচ্ছি ও সোকৃরি (দ) উভয় অর্থেই প্রয়োগ হয়। 

এঠ্যাল- এটেল (দ)। এঠাতল-_ যেখানে উচ্ছিঃ ফেল! হয়। 

ওকি--বমি। দক্ষিণাঞ্চলে বমির চেষ্টা অর্থে উকি কথার প্রয়োগ হয়। 

ওখো'ল-_(সং) উদৃখল, (প্রাং) ওক্খল। 

ওত-্আড়াল। (সং) একান্ত, (প্রাং) ওত। 

ওর-_-শেষ। ওল্হান--গোরুর বাটের উপরিস্থিত উচ্চ অঙ্গ। 

ওসার--€ছি) বিস্তার। 


ক 


কচাল--তর্ক, বিবাদ। ক্দ্‌ব্যাল--কপিখ। 

কর্তীবাবা, কর্তামা--মাতামহ, মাতামহী, পিতামহ, পিতামহী। 

কল্পা--(১) ভাণ, ছল। (২) তিক্ত ফলবিশেষ, এই অর্থে “কর্ম!শরূপেও উচ্চারিত হয়। 
দক্ষিণাঞ্চলের উচ্ছে ও কল্প? এ দিকে পু'টুল্য। কল্লা! ও চেয় (টাই শব্ষজাত ) কল্প!। 

কাকা থুঙ্নতাত ও জ্োষ্ঠতাত উভয় অর্থে। শিশু (দ)"খুড়! জ্যেঠ” অপেক্ষা “কাকা” 
কথ! সহজে উচ্চারণ করিতে পারে । যে দকল নিকট আত্মীয়কে শিপু প্রায়ই নিকটে দেখে, 
তাহাদের নাম শিশুর ভাষায় একবর্ণজাত $ যেমন ম।মা, বাবা, দাদা, দিদি ইত্যাদি। 

কাগজ!, কাগজী ( লেবু )--(দ) কাগ.জী, পাতি। 

কালনী--কষ্কণ। কাজিয়া-_বিবাদ। 

কা”ট--€ তেলের ) সরিষার তেলের পাত্রে যে ময়লা জমে। 

কাঠা--€১) বেত্রনির্দিত ক্ষুদ্র আধার, পূর্বে কাঠের হটত। (দ) খুঁচি কুনকে। 
(২) জমীর মাপ ৩২* বর্গহাত। 

কাঢ়া--€১) সং কাথ, প্রাং কাঢ়। (দে) পাচন। ₹)-ব্যবহার কর1; যেদন--ইাড়ি কাঢ়া, 
র1 কাড়া (কথ! কহ! )। ্ 

কাড়াই_-সং কটাহ, প্রাং কড়াহ। (দ) কড়াই, কড়া। ইহা! লৌহ, পিস্তল, কিনা মৃত্তিকার 
হইতে পারে। 

কাতারি--সৃগ্নর ত্র পাত্রবিশেষ, অল্প দই জমাইবার জন্ত বেনী ব্যবহার হয়। 

কাতি-_কাটারি অপেক্ষ! ক্ষুদ্র লৌহান্ত্। 

কাস্তি--কটাহ (লৌহের )। 

কান্টা--কানাচ দে)। বাড়ীর পশ্চাৎ দিকৃ। 
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কানি-_পুরাতন ছিন্ন বন্্ুখ্ড। 

কাদা মাছ-_বাঁন মাছ (দ)। 

কাবারি-_বাখারি (দ)। 

কাম (হি)--কর্ধ। 

কাম্হাই__অনুপস্থিতি। 

কাম্রা--ধনীর সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠ (বৈঠকথখানা )। ইং 0087067 বা! 082067 হইতে । 

কাঁলাই--মাষ কলাই দে)। এই ণমাষ কলাই*্এর পকলাই* দক্ষিণাঞ্চলে কোথাও 
“কড়াই” হয় । কলাই শব্দে ছোলা, মটর, মসুর প্রভৃতিকে বুঝায়। কিন্ত কালাই কথার 
সেরূপ প্রয়োগ নাই। 

কাহানী-_কাহিনী। উপকথা (দ)। 

কাহিল--গীড়িত। দক্ষিণাঞ্চলে কোথাও কোথাও দুর্বল অর্থে প্রয়োগ আছে। 

কাহট্যাল”-বিবাদ। 

কিপ্পোন- কৃপণ । 

কিফ্যাৎ লাভ, সুলভ । 

কিয়ারি--€১) কুকুর, গরু প্রভৃতি গৃহপালিত পণ্তর ঘ! হইলে আরোগ্য জন্ত মন্ত্র প্রয়োগ । 
নতর-গ্রয়োগকর্তাকে পীড়িত পণ্ুর.নিকট যাইতে হয় না। (২) পুশ্পোগ্ানের আলবাল। 

কির্যা--শপথ। হিং কিরিআ। 

কিষ্যাণ-_কৃষাণ। 

কুঠি_-(১) বড় কারখানা, যেমন রেশম কুঠি। (২) যেখানে তেজারতি কারবার হুয়। 
€৩) কীচা মাটির তৈয়ারী শন্ত রাখিবার আধার। 

কুঢ্যা--অলস। দে) কুড়ে, কু'ড়ে। 

কুড়োল--কুঠার। 

কু্ঠে_কোন স্থানে, কোন ঠাই। 

কুদা ( হিং )-লাফান। 

কুমঢ্যা_: (৯) হিং কৌহোরা, সং কুম্মাণ্ড। তত্যা (হিং ভতুয়!) ও সুজ্জুভেদে ছুই প্রকার ; 
দক্ষিণাঞ্চলে প্রথম প্রকার দেশী, ছ্াচি বা চাল কুমড়ো, ২য় প্রকার বিলিতি কুম্ড়ো। 
(২) নৌকার এক পার্খ হইতে অন্ত পাশ্ব পর্য্যন্ত উপরের লম্বা কা্ঠখণ্ড। 

কুছর্যা--তাগ। 

কুশো'র--ইক্ষু। 

কেছা-কা?ন্ে দে)। 

কোআ-_-রেশম-কীটের কোষ । 

কোঠ1--খতেন্ ঘরের মাটির ছাদ। কোঠায় জিনিষ-পত্র স্নাখা চলে। 
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কোতি--কোথায়। 
কোথু--কোথাও। 
কোদা--€১) তৃণজাতীয শন্তবিশেষ। (হিং) কোদো। (২)ছাম ব্যাধি। 
কোদোল--.সং কুদ্ধাল। ও 
কোপট্টযা-_ছোট সর!। দক্ষিণাঞ্চলে যে সকল কার্যে মাটির "খুরি* ব্যবহৃত হয়, এ দ্দিকে 
সেই কাধ্যে “কপট্যা*়্ কাজ হয়। 
কোপরা--নদী গ্রীক্মকালে দূরে চলিয়া! গেলে যে গর্তে জল সঞ্চিত থাকে। 
কোপা--ছাদ পিটিবার “পিটুনে” দে)। 
কোবিতর, কোইতর--( হিং ) কবুতর | (দ) পায়রা! । 
কোর়্যা, কোয়া--কাক। 
কোরমী-_দেধানের গাছ, দেখিতে টা বা মকাই গাছের স্তায়। গবাদি পণ্ডর খাস্তের 
জন্ভ উৎপাদিত হয়। 
কোলবর--নীত-বর দে)। 
কোলগ্যা--কলিকা ( ধুম পানের )। (দ) কোপকে। 
কোহিন্তা--কনুই (দ)। সং কফোণি, প্রাং কহোণি সম্ভব। 
কঁ6)--(১) ছোট থলি। (২) কেঁচো (দ)। 
, কীক্যাল-_কটি। 
কাকিল্যা--সরু লম্ব! আকারের মংহ্যবিশেষ। 
কাকোই--চিক্ুণী। সং কঙ্কতিক1, হিং কাঁজ্বোই। 
কাঠাল--কাটাল (দ)। 
কীথি--খোল! চালার মধ্যে রানা-ঘবর হইলে গৃহস্থের! প্রায়ই ২৩ দিকে ১॥ হাত আন্দাজ 
উচ্চ মাটির প্রাচীর শ্বহ্তে নির্মাণ করে। ইহাই কাথি। 
কাড়ি কোঠা অর্থাৎ মাটির ছাদের নিয়স্থ বীশ, কিশ্ব! কাঁঠের কড়ি। 
কুঁজর্যা-_খুচর! তরকারী-বিক্রেতা। ফ'রে (দ)। 
কুঁড়া--কুটার, (দ) কুঁড়ে। এ দিকের কুঁড়ে নৌক! বাঁ গে-গাঁড়ীর ছুই এর ন্তায়। 
দক্ষিণাঞ্চলে খড়ের ক্ষুদ্র ঘরকে কুঁড়ে বলে। 
কুহা" কোয়াস! দে) কুজ. ঝটিকা । 
কুহা--কুপ। পাতকে। (কলিকাতার )। 
কেল্ল্যাই, কেউরী-_কেঞ্র্যাই (দ)। 
কৌথা--কক্ষ। সংকুঙ্গা শবজাত। 
্ থ 
খঞ্চা-_কাঠের থালা । বারকোব (দ)। 
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থস্ত! _-সুত্িক। খননের শত্্র। ইহার ফলার সহিত কাঠের হাতল থাকে। 
খরা-_গ্রীম্মকাল। 

খর--খদির (সং)। প্রাং খইর। 

খরচা মোছ) -চুগো! মাছ দে)। 

খাচরা-_ছষ্ট। সংখচ্চর শবজাত। 

খা্জুর--থজ্জুর (সং)। পূর্বে পাধু ভাষার রাড়ে খাভুর ছিলঃ এখম খেন্কুর হইগ়াছে। 
প্রাং খজ্জুর হইতে খাঞ্জুর হইবার কথা । আদিতে একার আসিতে পারে ন| । 

খাট-_সং থটু। ৷ দড়ির খাট। 

খাপরা1 (হিং )- খোলা (দ)। যথা--খাপ-রার ঘর। 

খাবোল-_গ্রাস। 

খাথা-_সংস্তস্ত, প্রাংখভ্তো। থাম (দ)। 

খান্গী--বেস্তা । 

খানোখা--অনর্থক। 

খ্যার--ধর ছাইবার খড়, পশ্বাদির খাগ্তকে এ দেশে খ্যার বলে না। 

থাস্তান-শ্রাস্ত হওয়া । ফাং ভাষার খান্ত, অর্থে আহত হওয়া। 

খিটক্যাল-- ময়লা । 

থীর-_পায়স। 

খীরস্তা _-ঘনাবর্ডিত দুগ্ধ, খীর:(দ)। 

খির্যা! (হিং )--শশ। 

খুর্যা_€১) গরুর পায়ের ঘা। (২) খাট বা তক্তাপোষের পায়। 

খুরি--ধাতুর ছোট বাঁটি। 

খুসি_ট্ল। 

খেস্তাল--কলহপ্রিয়। আীলোকের প্রতি প্রযুক্ত হয়। 

খোরা--ধাতুর বড় বাটি। 

খোরি ( মাছ )--খয়রা মাছ (দ) 

খোরোটি--মাটির ঘরের দেয়ালে মাটির প্রলেপ দিয়া! মন্থণ কর1। 

খোস্কা- ডুমুর (দ)। দক্ষিণাঞ্চলের ফজডুমুর, এ দেশে ভোমো'র । 

খাকার (হিং) _গয়ের (দ)। 

খিঁচরী ( হিং)-_খেচরান্ন। 

খু'টা--খেটি। (দ)। 

খুঁতি--ছোট খলি। 

খোটা-_নিন্বা। ভারতচন্ত্রে প্রয়োগ আছে। 
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গ 

গড়া।--সং গর্ভ, গ্রা* গড্ড। ক্ষুদ্র জলাশয়, ডোব1 (দ)। 

গড়োন--গঠন। প্রাকৃত ভাষায় অনাদিস্থিত ঠ স্থানে চহয়। দক্ষিণাঞ্চলে -কারের 
উচ্চারণ নাই, সে স্থানে ড় হয়। 

গন্ধভাজিল্যা _-গাঁদাল পাতা (দ)(?)। 

গল্ছোই--নৌকার অগ্রভাগ । 

গলাসী--গরুর গলার দড়ি। 

গন্ত-_-দোকানের দ্রব্য লইয়! গ্রামে গ্রামে বিক্রদধ। বাসনের দোকান্দারে এ কথ| বেশী 
ব্যবহার করে। কলিকাতায় ছোট দোকানদারে পাইকারী মাল খরিদ করাকে গন্ত করা 
বলে। 

গহ্ম--গোধুম। হিংগেছ। 

গহ্মা--বিষধর সর্প বিশেষ, খ+য়ে গোখ রে! (দ)। 

গরহান্‌--পথ, মুসলমানেরা ই ব্যবহার করে। 

গ্রহ।--গ্রহণ (চন্ত্র-সথধ্যের )। 

গা- গিয়ে, গে (€)। ক্রিয়ার সহিত ব্যবহার কর! হয়; বখা--করগ|.কর গিয়ে, 
করগে (দ)। আসন ভবিষ্যতে আদেশ ব! অবজ্ঞায় ব্যবহার হয়। 

গান! -দ্বিরাগমন, (দ 9 ঘর বদত। 

গাছ্যন্তী -অরণ্যবচী। 

গাঞজোল--বাদল । 

গাঁজল্যা--গেঁজে (দ)। মোটা সুতার থলিবিশেষ, ইহাতে টাক! পয়সা! রাখিয়। কোমরে 
বাধা হয়। নিম্মশ্রেণীর লোকে ব্যবহার করে। 

গাজিল্যা-_শিয়ালকাট! । 

গাধ। পুল্যা--পুননবা! । 

গাভরা--পুং বিড়াল। 

গার!--ইষ্টকালয়ের গাঁথনী করিবার কর্দীম। 

গাড়া-পৌোভ৷ (দ)। 

গাড়া-গর্ড । 

গারোন্গি--মেষপালক জাতি। 

গারোল-_বৃহতৎজাতীঞ্জ মেষ। 

গালা, গালান্‌__( দ ) গুলি, গুলো, গুলিন্‌। 

গিখ্যান্‌--গৃহিণী। . 

পিস্তার--অহঙ্কার। 
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গিধ বীল-গৃধিনী। 
গিরস্তালী--গৃহস্থালী। 
গিঢ়োন--গ্রহণ (চন্ত্র-সুধ্যের )। 
গুচ্চের--অনেকগুলি। সংখ্যাধিক্যে অসন্তষ্ট হইলে প্রয়োগ হয়। 
গুচ্ছি--ডাংগুলি, ভাট! আদি খেলিবার ক্ষুদ্র গর্ভ। 
গুজ্যার-_খেয়াঘাট, ফাং গুজাল!। 
গুঠি_-(১) আঠি, (২) দাবা পাশার ঘুটি (দ)। 
গুঠিং--ক্ষুপ্রাকারের গোল পাঁধর, ইহা রাস্তায় দেওয়া হয়-ও ইহা পোড়াইলে চূণ হয়। 
ঘুটিং (দ)। . 
গুড্ডি( হি)-_-ঘুরি (দ)। 
গুদ্যা_শাস (দ)। ফলের মধ্যন্থ শম্ত। 
গুধ্যা, গুধি--খোঁকা, খুকি (দ)। 
গুল্লা_গুল্ফ। . 
গুলি-ক্ষুত্র গোলাকার পদার্থ। (১) আফিমের গুলি। এই অর্থে“মদক* (হিং) 
শব্বেরও ব্যবহার হয়। (২) খেলিবার গুলি, পূর্বে গালার হইত, (৩) বন্দুকের গুলি। 
গোল! শবে ক্ষুদ্রার্থে ই প্রত্যয় । হিন্দিতে এখনও *গোলি* বলে। 
গুড়-_তিন প্রকারের গুড় ব্যবহৃত হয়। (১)চাকী-পশ্চিম হইতে আমদানী, কড়া 
পাক করিয়া নামাইয়া কাঠের পাঁে ঢাল! হয়। জমাট বীধিয় গেলে বিক্রয় হয়। 
(২) ভেলি--বড়ই অপরিষ্কার, আকের পাতা! ও ডাট। গুড়ে মিশ্রিত থাকে । চাকীর ভার 
জমাট, কিন্ত আকারে ক্ষুদ্র ও গ্োল। (৩) সারো-- দক্ষিণাঞ্চলের দানাদার তরল গুড়। 
গুষ্টি-_-পিতা; পূর্ববপুরুষ। বংশ। 
গুহা--ন্বপক্ষের থেলোআড় । 
গোকুল (ফুল )--বকপুষ্প। 
গ্রোটকুন--গড়াই মাছ (দ)!।. 
গোরো-_গৌরবর্ণ। ৃ 
গোলা-:0১) গৃহস্থের শন্ত রাধিবার স্থান। ইহা! দম! বা চাটাই দ্বার! প্রস্তুত করা 
হয়। উপরে খড়ের ছাউনি থাকে (২) আড়ত। 
গোসা, গৌোঁসা--ক্রোধ। এ দেশের উপকথার রাজপুত্র “গৌসা-ঘরে” শয়ন করিত। 
গোহিল- গোশাল1, গোয়াল (দ )। 
গীধি পোকা--পেদে! পোক1 (দ)। 
পিট, গিযা-_গ্র্ি। 
শিট বন্ধন-_বিবাহকালে পাত্র-পাত্রীর বস্্াঞ্চলে গ্রন্থি বন্ধন । গীটছড়া (দ)। 


২১৪ সাঁহিত্য-পরিষখ-পত্রিকা [ ওর সংখ্যা 

গুড়া -গবাদি পণ্ডর খাগ্তরূপে চৈতালির গু গাছের চূর্ণ ব্যবহৃত হয়। তুবি (দ)। 

ঘ 

ঘরামু--ঘরামি (দ)। 

থিষ্ট্যান--ঘর্ষণ। 

ধিস্ক্যাপ-_স্ুত্রধরের যে অস্ত্রে কাঠের ষ্ঠ সমতল করা হয়। 

ঘোরাচি-_ঝাড়-লঞন জালিবার জন্ত সি'ড়িযুক্ত কাষ্ঠের উচ্চ মঞ্চ। 

ঘোর্যা--বোআল জাতীর সুত্র মত্বিশেষ। ইতর লোকে থায়। 

ঘোর্যাপ--মেছে। কুমীর (দ)। ঘরিআল (হিং)। 

ঘোপি-ুঁটে (দ)। . 

চ 

চঠোই- চড়ুই পাখী। 

চাকৃতি_কটি লুচি বেলিবার গোল কাঠখণড। চাকা (দ)। 

চাকিয়া--জলপান করিবার কাংন্ত পাত্রবিশেষ। 

চাকু--ছুরি। 

চাখ, চাখ.ণী- আম্বাদন। 

চাট--( ১) পঙ্থাদির পদাঘাত। (২) নেশাখোর ( মাতাল, সা ) নেশ! করিয়া 
যে আহাব্য খায়। 

চাটাই__দরম! । বাশ, নল ছেঁগ, তালপত্র বা! ঙ্ভ্রপত্রের চাটাই হয়। 

চাপোর--করতল ছার! প্রহার । 

চাবকি-_ঘুন্সি (দ)। 

চাভাল--চোআল (দ)। 

চাতুক্‌--চাবুক্‌ (দ)। ূ 

চাতি--(১) জালবিশেষ। (২) তাল! খুলিবার চাবি (দ)। বর্ধমান ও বাকুড়া 
অঞ্চলে এই অর্থে চাবিকাটি, কাটি ব খাটি বলে। 

চামচিক্যা--চর্ঘাচটিক|। পু 

চাল1--€১) সাধারণতঃ এাচীরহীন খড়ের গৃহ। ইহার এক দিকে প্রাচীর খাকিতে 
পারে। (২) শব? যেমন--চাল! কর-শবা কর-ডাক।, 

চালি--€ ১) প্রতিমার চালচিত্তির (দ)। পশ্চিমাঞ্চল হইতে শালকাষ্ নৌকার সহিত 
বাধিয়া! ভাসাইয়! লইগা আইসে। ইহাকে কাঠের চালি বলে। 

চালোন--চালুনী (দ)। 

চিথো'ল--মতভবিশেষ। 

চিন্হ্যার--পরিচন্ন। 
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চিন্হো-চিনিয়া লও । 

চিচ্কোৎ-_চিহ্ছ। 

চিপো--নিজরাও (দ )। 

চিমর্যা--যাহ। সহজে ভাঙ্গা যায় না। যেমন চিম্র্যা কাঠ, রঃ মুটি (দঃ মিওনো 
মুড়ি )। 

চিন্মু--খেলিবার সময় যে গ্রবঞ্চন! করে। 

চিয়ান--জাগান। 

চিয়ারি--বাশের ধারাল ত্বকৃ। 

চির্যা- চিড়ে (দ)। 

চুক্যা- অল্ন শাঁকবিশেষ। 

চুকোই-_বাঁসনের আকারের ছেলেদের মাটির খেলান! 

চুনকাম- কোলি ফিরান (দ)। 

চুন্হারি--ছুন প্রস্ততকারক। 

চুন্বুক--পিতলের ক্ষুত্র জলপাত্র। 

চোআ--তামাক মাখিবার আকের গুড়ের মাৎ। 

চোকোর-_গমের জাতা-ভাঙগ! আটা চালিয়া লইবে যে ভূষি (দ) হয়। 

চোঙ্গা--এক পাব. বাঁশের এক দিকের গঁট কাটিয়া ফেলিলে যে পাত্র হয়। তৈলিক তৈল 
বিক্রয়ের সময় মাঁপরূপে ব্যবহার করে। অপেক্ষার্কত বৃহদাকারের চোঙগ। গোআলার! 
ব্যবহার করে। 

চোটকি-_ চর্পাছুকাবিশেষ। পদতলের আকারের,এক থণ্ড মোট! চামড়ার কয়েক স্থানে 
চামড়ার ফিতা! লাগাইলে ইহা! প্রস্তত হয়। 

চোত্যালি-__চৈত্র মাসের ফসল ) যেমন--ছোঁল1, মটর, গম ইত্যাদি। 

চোপা--চেহার!। ছূর্বল ব! পীড়িত বাক্তির চেহাঁরাতেই বিশেষরূপে প্রযুক্ত হয়। 

চোপোর (রাত )-_চারি প্রহর অর্থাৎ সমস্ত রাব্রি। 

চৌকী- (১) তক্তাপোষ (দ)। (২) পাহারার স্থান, পাহারা দেওয়া । 

চ্যাওরা- বিস্তৃত। 

চ্যাড.রা--ছেলে মানুষ । 

চ্যাঙরামু-_-ছেলে-মান্সি (দ)। 

 চ্যালা--(€১) ক্ষুত্র মাছবিশেষ । (২) জালানি কাঠের লম্বা! টুক্র। 

চ্যাল্হাঁ সঙ্ন্যাসীর শিষ্য। 

চদোদী--রাধুনী দে) মশলা! । 

টাঙারি--বাশের বেতির প্রস্তুত বরি। 


২১৬. সাহিত্য-পরিষ-পত্রিক। [ওয় সংখ্যা 


টাছি-_?১) ঘন বা গুপ্রীয ক্ষীর। (২) হছধ আগটানর পরে কড়াইর়ের গারে যাহা 
লাগির! খাকে। 47. 
চৌঁক1-- ফলের ত্বকৃ। 


ছরোৎ--খাটিবার শক্তি। 
ছাৎ-ছাদ। 
ছাতা-_ছত্র, ছাতি (দ)। এ অঞ্চলের *ব্যাংএর ছাতা” বর্ধমানে প্ছাতু”। এই ছাতু 
বর্ধমানে রাধিকা খায়। বিহারেও লোকে খায়। এ অঞ্চলের লোকে ইহা খাওয়া দুরের 
কথা, অন্পৃপ্ত জান করে। | 
ছাহা-_ছাওয়া দে)। ' যেমন ঘর ছাহাঃ দড়ির খাট ছাহা। 
ছাঞ্পোর (খাট )--পালক্ক। 
ছিট্যাস্‌ লাগ!--খাল ধরা (দ)। 
ছিন্তার--নষ্ট স্ত্রীলোক । 
ছিপি- ছোট থাল!। 
ছিম্রি, ছিমি_শু'টি (দ)। 
ছিল্ক্যা--ফলাদির সরু ত্বকৃ। 
ছুটি (সজিনার )__খাড়। (দ)। ডাটা ( বর্দমানে )। 
চুআছৎ-_অপবিত্র স্থানে গমন হেতু অম্পৃশ্ত। 
ছুম্,-_যে ছেলেমান্সি করে। 
ছেঞ্চ্য_ছাচতল! (দ)। 
ছেয়তন্‌--সপ্তপর্ণ (সং), ছতিবন্ন (প্রাং), ছাতিম (দ)। 
ছোটি--প্রস্থতির ষষ্ঠ দিবস। (প্রাং) ছট্ঠি। 
ছ্যাওআ-_উদখল। 
ছযানা- হঞ্ধের ছান! (দ)। 
ছওকান-_সীত্লান (দ)। 
ছ্যাচা--সত্য। 
ছিক-_হাচি। 
ছেচকি-_খুস্ি (দ)। 
ছেক্যা--ছার!। 
| জ. 
জঞ্জাল--বিপছ্‌। ্‌ ণ 
জল-কাধি--জলের কলসীর জণ্ত উচ্চ মুস্বয় বেদী। 
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জল্হোই--নোঁকার তক্তা অটিবার পেরেক। 

জাওন-_মাটির দেওয়াল বা! প্রাচীরের জন্য প্রস্তত কদীম। 

জাগ__-€১) কাল রঙ্গের পায়রা । ২) গাছে ২৪টি আম পাকিলে অবশিষ্ট কাঁচা আম 
পাকিবার জন্ত ঘরে পাত! দিয়া ঢাকিয়! রাখা । 

জাগা--স্থান। জায়গ! (দ)। 

জাফ.রি-ক্ষুত্র চারা গাছকে পখাদি হইতে রক্ষা করিবার জন্ত বাঁখারি বা কঞ্চির ঘের!। 

জামা--ছত্রি বা রাজপুত জাতির বিবাহে বরের জামা । ইহার নিম্নভাগ ঘাগরার স্তায়, 
উপরিভাগ চাপ-কানের মত। পৌরাণিক চিত্রে রাজাদিগের গাত্রাবরণ এইরূপ দেখ বায়। 

জামাল গোঠা-_-এক প্রকার গুল, বেড়! দিবার জন্ত ব্যবহৃত হয়। দক্ষিণাঞ্চলে ইহাকে 
পভ্যারাও্ড” বলে । নদীয়ায় “কচা”। এ অঞ্চলে “এরগু”কে “ভ্যারাণ্ড।” বলে। 

জাল মাছ- চিংড়ী। 

জাংহং- জঙ্ঘা শব্বজাত ) উরু। 

জিআলা-_জিউলী (দ)। চালার খু'টিরপে ব্যবহৃত হয়। এ গাছগুলি আমড়াজাতীয়। 
ডাল কাটিয়৷ লাঁগাইলেই গাছ হয়। সহজে মরে ন বলিয়া জী(ব)আলা নাম হইয়! থাকিবে। 

জিওল-_শিপী মাছ । 

জিজ্যা--ভগিনীপতি। কেবল ছত্রি জাতি কথাটি আহ্বানেও ব্যবহার করে। দক্ষিণা" 
ঞচলে ভগিনীপতিকে ডাকিবার সময় কোন সম্বন্ধবাচটক শবের ব্যবহার হয় না। উপাধির 
পরে “মহাশয়” বা “মশায়” শব্দের ব্যবহার হয়। কোন বালকের ভগিনীপতিকে দেখাইয়া 
জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম,--“উনি তোমার কে ?” দক্ষিণাঞ্চলের বালক উত্তর করিয়াছিল,_- 
“উনি আমার মিত্তির মোশায়*। 

জিতুয়া-_িতাষ্টমীত্রত। 

জিচ্ছি_( ফাং) জিদ্ব। আবদার (দ)। 

জিন্থ্যা-_কাহারও রক্ষণাধীনে রাখা । 

জিল্পী-_ মিষ্টাম্নবিশেষ । জিলিপি (দ)। 

জুয়ার না-_কর! উচিত নছে। 

জো--উপায়। 

জোখা-_মাপ। 

জোল্যা-আম আনিবার জন্ত দড়ির ঝোলা । 

ছুঁহি-_( সং) যুখী, প্রোং) হী, (দ) ভূ'ই ফুল। 

ঝ 
ঝারি-_গলাড়,। 
বাক্না--ছীকনা (দ)। 
খা” 
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ঝাল--( ১) বাল আশ্বাদ। (২) ডাল্নার সায় তরকারী। 

ঝালপাত- তেজপাত। ষ্ঠ 
বাঁল-বোপ.পা--যে গাছের ডাল উচ্চে নাট, তাহার ডাল হইতে লাফাইয়া একরূপ খেলা। 
ঝুন্ক্যা-_মালসার স্তায় ক্ষুদ্র হাড়ি। 

ঝুরি-_তেলে-ভাজ! গুড়ে পাঁক কর! বেশনের মিষ্টার। বের্ধামানে) দি'ড়ি। 
ঝাপ--আগর (দ )। 
ঝাঁজ.রি- ছিদ্রবিশিষ্ট মাটির হাঁড়ি! মুড়ি ভাজিবার সময় ব্যবহার হয়। 


বিক্রান_নাড়া দেওয়া। 
ঝুটি-_ খোপা (দ)। ৃ 
বেঁট্যান--বাঁট দেওয়। আবর্জনা । 
ট 
টা্ট-_দোকানদারের গদি বা বসিবার স্থান। 


টাটি-_দরমার প্রস্তত বেড়া । 

টাপ্পোর, টপ্পোর-_-ছোই (দ ) (গাড়ী বা নৌকার )। 

টিক্লি-_( হিং)টিকুলী। টিপ? (দ)। 

টুসি--ডগা (দ)। 

টোকা-_ধুচুনী (দ)। 

টোক্রা--বলদকে জাব দিবার জন্ত গোগাড়ীর গাঁড়োরানেরা বড় চাঙারির স্তায় এক 
প্রকার আধার ব্যবহার করে। ইহাকেই টোকৃরা বলে। ইহাতে জল দিলেও পড়ে না । 

টোস্তা _গুকূনে (আম )। 

ট্যাংরা--মত্ভবিশেষ। 

ট্যাড়া_বক্র। 

ট্যারা--যে একটু বক্রদৃষ্টিতে দেখে। 


ঠসা--বধির। 

ঠাট-_রঙ্গ, কৌতুক । 
ঠারো--দগ্ডায়মান। (হিং) ঠহর। 
ঠাওরাও--থামে। ৷ 
ঠিলি-_পিতলের ক্ষুদ্র কলসী। 
ঠুসি-আম পাড়িবার জালি। 
ঠোঙা--পাতার আধার । দোঁনা (₹)। 
ঠাই -স্থাৰ। 
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ড 
ডর-_ভয়। ডরফুকৃপ্ভা--তীরু, ভয়-তরাসে (দ)। 
ডণ্ডোবৎ - প্রণাম । 
ডহরা-নৌকার খোল 


ডছোর--তৃণাচ্ছাদিত বিস্তৃত রাজপথ । 

ভাঠ্ঠাফ্কৃতি-_ডাংগুলি (দ) খেল 

ডাহুক--ডাক (পাখী )। 

ডাঙ্গা__স্থল। (দ)ড্যাঙ্গা। 

ডানকুনি- শোতের মুখে নাতিবিস্বৃত জলধার! আটকাইয়! মত্হ্য ধরিবার ফাদ । 

ডাবঠি--তালি (দ)(বস্ত্রের)। 

ডাবোর--পাথরের বড় বাটী। 

ডাবরি--এ ছোট, ক্ুদ্ৰার্থে “ই” প্রয়োগ । 

ডাহিন-.( ১) ডাইনী (দ),সংডাকিনী। (২) দক্ষিণ (সং)। দাহিণ (প্রাং)। 

ভুম্নি-_পগারের পাশের প্রণালী । 

ডিহি- (১) এক তৌক্িভুক্ত বিভিন্ন গ্রাম লইয়া জমীদারির অংশ । (২) পরিত্যক্ত 
উচ্চ বাস্তূমি । ভিটা (দ)। 

ভিব্যা_কৌটো (দ)। (হিং) ডিবিআ। 

ডেহোল-_দয়েল পাখী (দ)। 

ডেল্হারি-_যাহারা দাইল প্রস্তুত করিয়। বিক্রয় করে। যখন রেল হওয়ার পূর্বে পশ্চিমের 
মাল লইয়া! নৌকা যাঁতান্নাত করিত, তখন জঙ্গিপুরে টোল আদায় হুইত বলিয়৷ মাঝিরা এই- 
খানে খাস্ড দ্রব্যাদি ক্রয় করিত। সেই সময় এই ডেল্হারির দল ভাগলপুর অঞ্চল হইতে 
আসিয়। জঙ্গিপুরে উপনিবেশ স্থাপন করে। 

ডেস্থরী-_ধনীদিগের কাছারী-বাড়ীর সদর দ্বার। 

ডোরা-_লাল রঙ্গীন রেশমের মোট! স্থত1। এই ভোর! হাতে বাধা হয় বলিয়া হুর্য্যের 
ব্রতকে “ডোরা খোলা” ও “ডোর! বাধা” বলে। 

ভোমোর-_বজডুমুর | 

ডোল-_কুপ হইতে জল তুলিবার লৌহ পা্র। 

ভ্যাহোর--ক্রমশঃ পর পর। 

ড্যাঙ্জগারো-স্কলক্ক। টু 

ডারা--গঙ্গার পার্খস্থ স্বাভাবিক খাল। 

ভারি-_ডেক্ষো। ভাটা (দ)। 
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ডা”রঘর!--বাড়ীর ভিতরের লম্বা চালা-ঘর। 
ড্যাকা--সাপের ছানা । হুগলীতে সোলুই। 
ঢ 
ঢাকি _বৃহদাকার ঝুরি। 
ঢেরি-স্তূপ। 
চোলাই__চোলের বাস্ত সহযোগে!ঘোষণ! | ট্যারা (দ)। 
ঢোকৃ--তরল দ্রব্য একেবারে যতটুকু পান করা! যায়। 
চেম্নী-_উপপত্বী। 
টি'স্ক্যাল-__টে'কিশাল!। 
চুর! (হি) অন্ন্ধান করা। 
ঢ্যাকা--ধাককা। 
চ্যাকার--উদ্গার। চেঁআ৷ ঢেকুর (দ )-এ দিকে *খয়! ঢ্যাকার”। 
ত 
তক্‌ (হি)--পর্য্স্ত। 
তক্রার (ছি )--তর্ক। বর্ধমান “তক্রাজ”। 
তরা-_যখন গ্রীষ্মকালে নদীতে এত কম জল থাকে যে, হাঁটিয়া পার হওয়া যায়, তখন 
লোকে বলে, নদীতে “তরা” পড়িয়াছে। 
তহো--ভাঙ। সেং)স্তবক । 
তাই--মাটির কড়া । তিজেল (দ)। 
তাকৃ--কোলোজ | (দ)। 
তাকা-_দৃষ্টি নিক্ষেপ কর। 
তালৰীচি-__তাল-শ'াস (দ)। 
তাহোই--ভাই ব! ভগিনীর শ্বপ্তর। 
তারাছ্থু (হি)- দীড়ীপাল্লা । 
তারোআল--তরবারি। 
তালাই-_-তালপত্রের চাটাই। 
'তীর-বর্গ! (হি)_কোড়ি বরোগ! ()। 
তিষধ্যা-ভৃষ!। 
তুমার, তৃমাফে-সতোমার, তোমাকে | 
তৃম্রি- তুবংড়ি (দ)। 
তোস্বীর (হি )_বীধান ছবি। 
ত্যানা--ছির় বন্ত্রধ্ড। 
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খরলা__বন্তা। 

থাও__থা দে)। ভূব-জলে মাটি নাগাল পাইলে “্থাও” পাওয়া বলে। 

ধুক-_থুতু (দ)। এ অঞ্চলে একেবারে ফেলে, তাই “ধুক্‌*, আর দক্ষিণাঞ্চলে ছুই বারে 
ফেলে ভাই *ধুধু* কি? 

ধুখনী-_চিবুক। 

থ্বব্যা-_অব্যঢ়। 

থোকা-গুচ্ছ। 

থোআ-_রাখা। 


দূ 


দড়ো- (সং) দৃঢ়, প্রাং) দড়। দড়ে। (দ)। 

দরোদ (হি)__ব্যথা। 

দরমাহা। (ছি)__বেতন। 

দ্াই-_ধাত্রী। 

দর্পো_-পিতলের দর্পন । বিবাহে বর হস্তে করিয়া লইয়া! বায়। ইহা নাপিতের৷ রাখে। 
কাচ আবিষ্কারের পুর্বে এইরূপ দর্পণেই লোকে মুখ দেখিত। বর মাঝে মাঝে মুখ দেখিবার 
জন্ত সঙ্গে রাখিত। এখনকার এ দর্পণে আর মুখ দেখা যায় না। ইহা প্রথা মাত্র 
ঈাড়াইয়াছে। 

দা, দাও--কাটারি। 

দ্বাউলী--ছোট কাটারি। 

দাগ (ছি) চিন্ধ। 

দাল__ভাল (দ)। দিক্‌ (ছি)_বিরক্তি। দিধল- দীর্ঘ। 

দিলোই, দিক্লি-_-দিউলী (দ), মৃষ্নয় ক্ষুন্্ দীপ। 

দিপগাছা--দে'লকে! (ঘ)। 

দিয়ার- নদীর চড়া;( স্বীপচর হইতে 1)। 

দিস্ত।--ঠিকান|। 

ছপ.পহোর--ছ্িগ্রহর | 

. ছমুঠি-_দোপাটি (ফল )। 

ছআর--ছার । 

হববর্যাূর্বা। 

ঘ্োম্রান__ছু-ভাাজ করা। 
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দোষুন--পল! ( তেলের )। 

দোহিল-_দয়েল (পাখী )। 

দোহোর--ছ্খানি মোটা সুতি চাদর ( এক সঙ্গে ব্যবন্ৃত হুয়)। 
দোহোরা--হুফের! । 


ধলো-ধবল। শাদা। 

ধান্দা _কাজ কর্। 

ধুপ-_ধুনো (দ)। 

ধুপচি-ধুনোচি (দ)। 

ধুম্যা-_€১) ধূম | (২) ধুঁছল দে)। 

ধুলোট-_দোলের কিন্বা৷ ২৪ প্রচরের পর দিন যে কীর্তনের বা গানের দল বাহির হয়, 
তাহাতে আমোদ করিয়া লোকে পরম্পরৈর গায়ে ধূলা নিক্ষেপ করে৷ এইন্ধপে নগর প্রদক্ষিণ 
করার নাম ধুলোট। 

ধোকোর -চটের বন্ত। ৷ 

ন 

মবান- নবান্ন । 

নর মাদি-_মদদ! মেদি (দ)। পপ্ু-পক্ষীর পু স্ত্রীভেদে ব্যবহৃত হয়। 

নয়ানজুলি-_নর্দমা (দ)। পয়োনালী। 

নাতিপোতা-_ দৌহিত্র, পৌত্র। দক্ষিণাঞ্চলে উভয় অর্থে ই “নাতি” শব্দের ব্যবহার হয়। 

নাধ-_ছষ্ট গরু কিম্বা! মহিষের নাকে ছিদ্র করিয়া যে দড়ি বাঁধা হয়। 

নাপা-_ওজন ও মাপ করা উভয় অর্থেই প্রযুক্ত হয়। 

নামানি--ওলাউঠ1। 

নাহা-ন্নান করা । (প্রাং) পহান। 

নাং_উপপতি। 

নাঢ়া__মুণ্ডিত মন্তক | নিছনি-__বরের ব! দেবমুর্ডির পান দিয়া গাল সেৌঁকা। নিভ্যান-_ 
নির্বাণ করা। 

নিষ্তান-_-পতাকা। 

নিশানা--বক্ষ্য করা। 

নিমকি--লেবুর আচার । 

নিয়ান_বাটালি। 

নির্যান--শল্তক্ষেত্র হইতে আগাছা! উৎপাঁটন। 

নিষুতি--নিশীথ। 
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হুক্যাচুদ্ধি-লুকোচুরি, দে) খেলা। 
নেপুর (প্রাং)--নৃপুর ৷ 
নেচ্যা--পাছ। (দ)। 


পচা খোস-পাচড়া (দ)। 

পচ.কা--মাছ-মাঁরা বরশা। 

পটোল্লতি-__পল্তা৷ (দ)। 

পছ়ে__সেং) পঠতি, প্রোং) পড়ই, দে) পড়ে । 

পন্মচাকা- পদ্মের টাটি (দ)। 

পরথ.-_পরীক্ষা। বর্দমানে *পরফ,” | 

পল্হোই-_পীরামিডের স্তায় মাছ ধরিবার যন্ত্। 

পলোয়ারি--কিনারা উচু থাল!। 

পাউলি__কীসার জলপাব্রবিশেষ। 

পাগার-_ ক্ষেত্রের উচ্চ আলি। 

পাঘা--গকুর দড়ি। 

পা”ট__মন্কুর। 

পাট।-_-শিল দে)। 

পাট-_খেুরের চাটাই। 

পাত--তুঁতপাতা। 

পাতনা__ মাটির ডাবা (দে)। 

পাতান--ধানের আগর! (দ)। 

পাতকাঠি__প্যাকাটি (দ)। 

পাথরা- পাথরের থাল!। 

পাথ.রি--পাথর বাটি। 

পাথাল” -আড়ভাবে (দ)। 

পান মিঠাই-_পানের আকারের গঞজার স্তাকস মিষ্টান্ন । 

পান্সী- দীর্ঘ আরোহীর নৌকা! প্রায় ১২১৪ খানি দীড় থাকে। 

পানিতাওয়া-স.পান্ধয়! দে)। 

পাঁবতা--ক্ষুত্র মতন্তবিশেষ। 

পাভরা--ডালের বা ৰাশের ছোট টুকৃরা। আমের স্তায় ফল, নীচে হইতে পাতা 
ছড়ি! পাড়া যার। 

পায়না-_কৃষকের যষ্টি। 


২২৪ সাহিত্য-পরিষগ-পত্র্িক। [তর সংখা! 


পায়জোব--পায়ের অলঙ্কার। পাঁজোর (দ)?। 

পারা--পুং মহ্ষি। 

পারোস--পরিবেশন। 

পার্হান_-গরুর বাটের উপরিভাগ । 

পাশা--(১) কর্ণের জলঙ্কার, (২) খেলা। 

পাসানো (মাড় )-_গড়ান ( ফেন ) (দ)। 

পাহাড়--বথা--টে'কিতে পাহাড় দেওয়।। 

পাংখা! ছহি)_তালের পাখা । 

পিঠ্যা_ পিষ্টক (সং), পীটঠ ( গ্রাং)। 

পিঠ্যালী-_আ'স্সেওড়া (দ) ও কাষ্ঠে সারহীন মধ্যমাকারের বৃক্ষবিশেষকে বুঝায়। 

পিদিম__প্রদীপ। ৃ 

পির্যান-- (১) পীর শবের স্ত্রীলিঙ্গ । (২) জাম! (দ)। 

পিল্হোই-ন্লীহা। 

পিস্রি-__৫ সের। পন্থরি (দ)। 

পিহুনি--জ'াতার নিকট মোড়ার মত বসিবার মাটির বেদী। 

পিহানি--মাটির কুঠির মাটির গোল ঢাকনা । 

পি'র্যা--পীঠ সেং), পী় প্রাং), পি'ড়ি (দ)। 

পির্যা_মাটির ঘরের সন্মুখের বারান্দা । 

পুআল-_আউশ ধান্তের শুক্ষ খড়। 

পুআলি পুআলে।--বেগুণ, কপি প্রভৃতির চাঁরা গাছ। 

পুটকি মলদ্বার । 

পুড়োৎ পুরোহিত । 

পুরি (হি )--লুচি দে)। 

পুল--চারাগাছ। 

পুস্তযা- মাটির ঘরের প্রাচীরের ভিত্তি মজবুৎ করিবার জন্য পার্খে মাটি দিয়! বাধান হয়, 
ইহাই পপুস্ত্যাণ। 

পুন্তোক্‌_ ঘোড়ার লাখি। 

পুন্হা- পুণ্যাহ। 


পেছ্যা--ঝুরি (দ)। 
পেন্কা-_পান্সে (দ )। ম্থাদহীন। 
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পেল্যা--( ১) পাইল! (ক্রিয়া! ), (২) বড় হীড়ি। 

পেহ্যা-_গাড়ীর চাকা। (হিং)পাহিয়া। 

পোক্কো-_ মজবুত, দুঢ়। 

পোখো'র-_( সং) পুর, (প্রাং ) পোক্‌ৃখোর, পুকুর (দ)। 

পোচ্ছিম-_( সং) পশ্চিম, ( প্রাং ) পচ্ছিম। 

পোহা--৫১) শেষ হওয়া, যথা-_রা”ত পোহাল। (২) তাপ গ্রহণ কর1--যেমন আগুন 
পোহান। 

পোলু-_রেশম-কীট। 

পছচি--হুন্তের রৌপ্যের অলঙ্কারবিশেষ ; এখন প্রায় অপ্রচলিত। পৈছে (দ1)। 

পাঁজর-_-( সং পঞ্জর শব্দজাত )। পার্খ (শরীরের ও স্থানের )$ যেমন খরের পাঁজরে। 

পাছটি_পৈঠে (₹)। 

পাছটা-_-পদচিন্ন। 

পিজর্যা-_পিঞ্জর। 

পিধ২-পরিধান কর। 

পিধনে--পরিধানে। 

পিপিআ--পেঁপে (দ)। 

পু'কুর্যা--পোকা লাগ! । 

পু'ড়্যা-ক্কবিজীবী জাতিবিশেষ। পৌগুবর্ধনের পুণ্ড,। ইহার! এখন পুণুরীক বলিয়া 
পরিচয় দেয়। 

পুথোল- পুতুল (দ)। 

পোৌটা-_-সিকৃনি (দ)। 

পৌোদেরো--১৫। 

প্যাট্রা--সে কালের বেতের বাক্‌স। প্যাড়া (দ )। 

প্যাটারি--( হিং) পেটারি। ফান্য (দ)। 

প্যাকাম্-সসঙ.(দ)। 

গ্যাথ.না--ন্তাকামি ( দ)। 

প্যারাই__সুফচ্ছেঘন ( গবাদির)। 


ফাটক-্কয়েদ (দ)। 
ফাতা-_মাছ ধরিবার কাতলা (দ)। 
ফান্য---আকাশ-প্রদদীপের নিহিত্ত অন্রনির্পিত আলোকাধার। 


হন 
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ফিয্কি-_এক্হারা। গাঁদা, দোপাটি প্রভৃতি ফুল সম্বন্ধে প্রয়োগ হয়। 
ফুট্যা-_ছিত্রযুক্ত। 

ফুট্যানি--অহষ্ষার | 

ফেব্ুয়া--অল 034 । 

ফোৎ-মৃত, ধ্বংসপ্রাপ্ত। 

ফোতা1--উড় নী (ছ্)। 

ফোচ.ক্যা-_ফাজিল ( দ-)। 

ফেন্তার--ঘর ছাঁইঘার ঘাসবিশেষ। 

ফেচু--ফিঙ্গে পাখী (দ)। 

ফ্যার_ দীড়ী-পাল্লার পাঁষাণ ( দ)। 


ব 


বছোর-_বৎসর ( সং), বচ্ছর ( প্রীং )। 

বজ্জাৎ ( হি)--ছ্ষ্ট। 

বৎ--ব্রত। 

বঙতোর--শন্তের বীজ বপনের সময়। 

বত্তে--বেচে। দক্ষিণে প্বেচেশবত্তেশর সহচর শবরূপে ব্যবহার আছে, পৃথক্‌ 

ব্যবহার নাই। 

বরাৎ-_অনৃষ্ট। 

বড়-বট বৃক্ষ। প্রান্তে অনার্দিস্থিত ট স্থানে ড হয়। 
বড়া-_ফুলুরি (দ )। 

বাউলি-_রন্ধনের বেড়ী (দ)। 

বাগন-বেগুন (₹)। 

বাচ্চা-ছানা (দ)। 

বান্থু--তাবিজ (দ) অলঙ্কার । 

বাটখারা--যাহ! দ্বার! ওজন হয়। 
বাটপার-_স্থুয়াচোর। 

বাটা--তান্ুল রাখিবার পা্। 

বাড্ডা- বড়, অতিশয় । 

বাৎসা-বাতাস! । 

বাতাচিতি-_চিতিসাপ। 

বাত্ি--বাখারি 
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বাতি--প্রদীপ। 

বাথান--গো-মহ্যাদির থাকি বার উত্মুজ স্থান। 

বাদাবাদি--বিবাদ। 

বাদাম--( ১) বুট, ছোলা! । (২) ফল। 

বান--বন্ত। | জোয়ারের বান এ অঞ্চলে অজ্ঞাত । 

বানানো--প্রস্তত করা! 

বানোক--রেশম প্রস্ততের স্থান। 

বাবু--€১) পিতা, (২) বড় লোক। 

বাব.রি--লম্বা চুল ( পুরুষের )। 

বালুন- মুড়ি ছুই প্রকারে ভাজে । ১ম প্রকার-_-গরম বালিতে চাউল দিয়] কুঁচি দিয়! সুড়ি- 
গুলি তুলিয়! লওয়। হয়। ২য় প্রকারে মুড়ি হইলে বালি সুদ্ধ মুড়ি ছিত্রযুক্ত হাঁড়িতে দেওয়া 
হয়। এই হাড়িটি নাঁড়িলে বালি নীচে পড়িয়! যায়, মুড়ি পৃথক্‌ হুয়। এই প্রকারে মুড়ি 
ভাজাকে বালুনে ভাজ! বলে। ছিদ্রযুক্ত ছাড়িটির নাম *্বালুন*। 

বান্তোকি-বেতো(দ)শাক । 

বাড়া (ক্রি )-_( সং বর্ধতে, প্রাং বড়ই ) এ অঞ্চলে “গাছ বাটে”, দক্ষিণে “বাড়ে*। 

বাড়ন-াটা। পশ্চিমে ঝাঁট দেওয়াকে “বাহর্না” বলে। 

বাহাল-স্থায়ী। হিন্দিতে বাহাল-্মনিযুক্ত । 

বাহান--মাচ। (দ )। লাউ, শশ! প্রত্থৃতি গাছের আশ্রনন-মঞ্চ । 

বাহনা--( ১) ছল, ভান, (২) ধান ভান! (দ)। 

বাংলা--বৈঠকথানা । 

বিউনী--( ১)বিস্থনি (দ)। (২) বেণী। 

বিকুলি-_ব্যাকুলতা!। 

বিচোন-_বীজ। 

বিজ.লি-_( সং) বিছ্যৎ (প্রাং ) বিজ্ঞুলী। 

বিজি--নকুল (প্রাণী )। 

বিজোটা-_বান্ু (দ ) অলঙ্কার। 

বিটি-_-কন্ত!। 

বিয়ালস্মবিড়াল। 

বিহ্বা--বিবাহ। 

বিহ্াই--বৈবাছিক। বিহ্ান্--এ& পত্বী। 

বু'লতে--বলিতে। 

বেকুষ -_ ফাং) বেওয়াকুফ | অশিক্ষিত, অজ্ঞান। 
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বেগ্ডযা--( ফাং ) বাগড়া । বাগান। 

বের্যাল--বাগানের ফলের ক্রেতা। 

বেলি--হিং বেল! । ( দং ) বেলফুল। 

বেহদ্ধ্যা__€ ফাং) বেহুদা!। নির্বোধ । 

বেশ্তা, বেন্তা-_-( ১) বাসি, যাহ! টাটকা নহে, (২) ২২ সংখ্যা জঞাপক ) যেমন ধোবাকে 
২২ খান। কাপড় দিলে ১ বেস হয়; মাটির প্রাচীর নির্মাণের সময় একেবারে বতটা উচ্চ হয়, 
তাহাকে ১ রদ বলে, ইহ! দৈর্ঘ্যে ২২ হাত হইলে ১ বেস্ত। বলে। 

বো-_বধু সং), বহু ( প্রাং)। 

বোক্রি (হিং) ছাগল। 

বোগন্তা-_বাসনের দোকানদার লেখে “বহুগুণ”, বহু গুগ আছে বলিয়া কি? 
ছে) বোগগনো। 

বোগ্যা-_-কলা গাছের পাতার নিয়ের অংশ, যাহ! গাছের উপরে থাকে । পেটো (দ)। 

বোঠ্া হস্তচালিত ক্ষুত্র দ'ড়। ব'ঠে (দ )। 

বোঠিবোটি (দ)। 

বোন্নী_বৌড়মী (দর ) মাছ ধরিবার । 

যোদ্_বোমা (দ)। 

বোরা-_€১) বস্তা, (২) বরবটি কলাই, (৩) বোরো ধান। 

বোর্যাগী__বৈষণব বৈরাগী । 

বোর্ষা-_-আগুন রাধিবার জন্ত কাচ! মাটির পান্র। 

বোধু€ জল। 

বোল.( কথা )১_বল.( দ ), বোল. (হিং )। ক্রিয়ারপে স্থানে স্থানে বুল.হয়, যেমন 
এ দিকে “বুঝ,ছিস বুলবি না”, দক্ষিণে “বোলছিস, বোঁল্‌্বি না”। 

বো”ল--বকুল। 

বোল্পা বোলতা (দ)। 

বোল্যা_€ খড়মের ) বোলো বোগ.লো৷ (দ)। 

বোহিন--( হিং ) বহিন, ভগিনী ( সং), বুন, বোন' (দ)। 

বোহির্যা-_( সং) বধির, ( গ্রাং) বহির। 

বোহোঁনি-_-বোউনি (দ.), দোঁকানদারের প্রথম বিক্রয়। 

বোছোন্ধ-_ভগিনীপতি। 

ব্যাওয়া-_€ হিং) বেওয়া, বিধবা। 

ব্যাগাত্তা ছিনভি। 

ব্যামো--রোগ। 


সন ১৩২২) জঙ্গিপুরের গ্রাম্য শব্দ ২২৯ 


ব্যারহা --বেহার। ( ফাং ), নিলজ্জ। 

ব্যাড়া--বেষ্টন। 

বাঁশরা--বাঁশবন। 

বাঈ-_ ১) বংশী, (২) সানাই। 

বাহিচ_-€১) নৌকার বাচ (8০6), (২) নৌকায় বেড়ান ( অল্পক্ষণের জন্ত )। 

বাহিচ্যা-_ধান ছণাটিতে দেওয়া । 

বাছুক-_-বাক (দ)। 

বু'দি-_প্রতিম। নির্দ্বাণের প্রথমাবন্থায় খড় দিয়! একট! আকার গড়ে। ইহাকে বু'দি 

বাধ বলে। এক গোছা! খড় একত্রে বাধিলেই বুঁদ হয়। 

বুদিয়া-_(হিং)ক্ষুপ্র গোলাকার মিঠাই বিশেষ। সং বিন্দু, হিং বুদ; ইহা হুইতে 
বু'দিয়া, দক্ষিণে বৌদে। 

বেঁঠ্যা--বেঁটে (দ)। খর্বাকার। 

বৌড়্যা-(১) বি'ড়ে (দ)। (২) দাবা খেলার বৌড়ে। 

ব্যাক্‌-_( প্রায়ই.) নদীর বক্রাংশ। 

ব্যাতাবার- ঢ্যামন। (দে) সাপ। 


ভ 


ভ”র--সমস্ত, যেমন দিন ভ'র-_-সমস্ত দিন। 

ভাওক-দর। 

ভা'জ-ভ্রাতৃজার]। 

ভাজা!--সুড়ি (চাউলের )। 

ভাজি-_ভাঞ্জ তরকারী । 

ভাটা-_ইটের পাঁজ। (দ )। 

ভাতখাওনী -অক্নপ্রাশন। 

ভাতিজ্য।-_ত্রাতুদ্পুন্ব। (ভ্রাভৃজ শবজাত ?) 

ভাপ-_বাম্পের উভভাপ। (প্রাং) বপ্ক। 

ভারবোল-_-পৌধ মাসে ইতর লোকে সন্ধ্যা বেলার একরূপ গান গাহিয়া বেড়ার, মাসের 
শেষে বাড়ী বাড়ী ভিক্ষা লইয়া ভোজন করে। এই গানের প্রথম পংক্তি "তোরা ভার বোল 
ভার বোল” ইত্যাদি। 

ভিনো-ভিন্ন। 

ভূক্ত্যান-_শোধ ( হিসাবে )। 

তুনি-কাপড়ের কৌচা। 


২৩০ গাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা [ ওর সংখা 


তুজ্যারি--একরপ পশ্চিমের জাতি । ইহারা সর্বদা বালি গরম রাখে, কেহ শস্যাদি 
ভাজিতে গেলে তৎক্ষণাৎ ভাজিয়া দেয়। ] 

ভূম্কুরি-_বুদ্ধদ। 

ভেক লওয়া-__বৈধব হওয়া । 

ভেট্যাল-_ স্রোতের দিকৃ। 

ভেস্তিরে- গোলমাল ক”রে (তাস খেলায় )। 

ভোগা--ফাকি । 

ভোজ--বগগি (দ)। 

ভোজী--বহুজী, ভ্রাতৃজায়৷ । এ কথাটি হিন্দুস্থানী গঁপনিবেশিকগণ ব্যবহার করে। 

ভ্যাল্সান-__মুখ ভ্যাংচানো দে)। 

ভ'যাড়াপোড়া--বহ্কি উৎসব (দোলে )। 

৮ শমী 

মট্ক, মোট্কি-_মাটির বুছৎ জলাধার, জালা (ে)। 

ময়া-_মৌরুল! মাছ। 

মন্তো--বৃহৎ। 

মহোচ্ছব-_বৈষ্ণবদিগের মহোৎসব । 

মাওরা--মা-মরা, মাতৃহীন। 

মাকুন্দযা--গুন্ষবিহ্বীন। 

মাগ-স্ত্রী। 

মাচান--মঞ্চ। 

মাথা+ল, মাথোল--টৌকা (দ), কৃষকের বাঁশের মস্তকাঁবরণ। 

মাছয়ান--মাদি ঘোড়া, অর্খী। 

মারিক্মারা--মারামারি | 

মাড়--মণ্ড (ভাতের ), ফেণ দে)। 

মালকৌচা-_মল্লকচ্ছ (1), কৌচা পশ্চাৎ দিকে গু'জিলে “মালকৌচা” হয়। 

মালী-_মালাকর। 

মালোই-_নারিকেলের মালা (দ)। 

মাহাতাব.-_রং-মশাল (দ)। 

মাহোই-_ভাই-ভগিনীর শাগুড়ী। সংমাতৃক (1), ( প্রাং ) মাউও। 

মিত্যা--মিআঅ। একনাম হইলে মিত্যা, নতুবা বধু বা বন্ধু পাতায়। 

মিরক্যা--মীরগেল মাছ ( দ )। 

মিহোনোৎ (হি )--পরিশ্রম। 


সন ১৩২২] জঙ্গিপুরের গ্রাম্য শব্দ ২৩১ 


মুগ কণওলী-সুগের পিষ্টক। 

মুচি - কীসা, পিতল ও সোনা গলাইবার মাটির পাত্র। 
মুনোফা1--( হি ) লাভ। 

সুরি-_নর্দিম!। 

মুঢ্যা- কাটা গাছের গু'ড়ি (যাহ! মাটির মধ্যে থাকে ) 
মেছ্যা আল্লাদ-কেউটে (দ)। 

মেতোর-__মধ্যম। যেমন--মেতোর-বৌ। 
মেয়া-ন্ত্রী। 

মেল্তে--ছড়াইতে। 

মোছ (হিং) গোপ (দ)। 

মোথুচ্ুফি- টুন্টুনি পাখী (দ)। 

মোর ( বরের )-- মুকুট ( সং ), মউড় ( প্রাং )। 
মোরিচ- লঙ্কা! 

মোঁ”ল- মুকুল (সং), মউল (প্রাং )। 
মোস্রি-মসথরি। 

মোকোজিদ্‌--মস্জিদ। 

মোছোনা--কোন নদীর যে স্থান হইতে অন্ত নদী বহির্গত হয়। 
মোহোবিল-_প্রতিম৷ বিসর্জনের সময় বিভিন্ন প্রতিমার মিলন । 
মোহোরি-__মৌরী । 

ম্যার--কলার ভেলা । 

ম্যালা--(১) মেলা, ২) বহ। 


যও-বব। 
যোগানো-_রক্ষা করা, আগ.লানে! দে)। 
যোগানদার--সাময়িক রক্ষক, আগল্দার (দ)। 
র 
রগ- শিরা । 
রহোর (হি)--অড়হুর। 
রাম পটোল-_ভিও্ি, টে'রস (দ), রামতরোই (বিহারে ), রাষবিজে ( বীকুড়ায় )। 
রা-_ করা, শব । 
রাল-_ধুনা গলাইয়৷ সরিষার তৈলের সহিত মিশ্রিত আঠ1। 


২৩২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক। [সংখ্যা 


রিক্যাবী-_রেকাব (দ), রকাবী (ফাং)। 
রুখু-_রাক্ষ, তৈলবিহীন। 

রুহি-_কুই (দ)। 

রোজ-- প্রত্যহ, ফাং রোজ -দিন। 
রোঁজকার-_-উপার্জন। (ফাং )রোবগার। 
র্যাজা-_রেজ। (দ), রাজমিস্ত্রীর মভুর। 


ল 


লগংধা-_লোগি (দে), দীর্ঘ বংশখণ্ডের অগ্রে এক টূক্র! বাখারি বীধিষ় প্রস্তুত হয়। ছোট 
হুইলে আকর্ষা। | 

লগোন ধরা--বিবাহে আশীর্বাদ করা। 

লক্ঘোন--অরাদি রোগে উপবাস। 

লট্কানো*-টাঙ্গানো | 

লট.কোন-_একরূপ ফলের গীত বর্দের বীজ । ইহা হইতে রং হয়। লট.কন1। 

লবোডস্ক--লাউডগ! (দ) সাপ। 

লয়া--নব, নৃতন। 

লহলা__রুইজাতীয়;মৎস্যবিশেষ। 

লা--নৌকা। 

লাওয়া__লাজ (সং), খৈ। রাজপুত জাতির বিবাহে ধৈ অর্থে ব্যবহ্বত হয়। 

লাগ! (ক্রি )-৫১) ব্যথ! পাওয়া, (২) বোধ হওয়া, যেমন-জিনিষটা কেমন লাগছে। 

লাঙ্গোল্যা--বিদে (দ)। 

লা লাটিম (দ)। 

লালোচ.( হি )-লোভ। 

লাহা---€১) লাক্ষা, (২) দ্বান (সং), পহান (প্রাং ), হানা (হিং), নাওয়া দে)। 

লাহারি--(১) কৃষকের জল-খাবার, (২) গালার দ্রব্যাদি প্রস্ততকারী জাতিবিশেষ। 

লিখি-_-উকুনের ছানা । 

লিভ্যাও (ক্রি) নির্বাগ কর। 

লুটিআ-_ঘটির আকারের ক্ষুত্জ জলপা। 

লেগে--৫১) জন্ত, (২) লাগিআ। 

লেল্ছ্যা_ লোভী, ( হিং) লাল্চি। 

লোক্‌ৃ-চুপ। . 

লোক্রি (হি)--জালানি কাঠ। 


সঙ্গ ১৩২২ ] জঙ্গিপুরের গ্রাম শব্দ ২৩৩ 


লোগংধ- গ্রশ্রাব। 

লোটা (হি)-ঘটি। 

লোট্যা-_নটে শাক (দ)। 

লোড়ি__লাঠি। 

লৌকিত্যাঁ- লৌফিকতা, নৌকতা (দ)। 

ল্যাচা_ফ্ল বাট! (দ)। 

ল্যালহা -যে অধিকবয়স্ক ব্যক্তি জিহ্বার দুর্বলতার জন্ত সমস্ত বর্ণ স্পষ্ট উচ্চারণ করিতে 
পারে না, ছোট ছেলের স্তায় আধ আধ কথা বলে। 

শ 

শানা-_€ ১) মাথা, যেমন--আটা শানা। (২) বস্ত্র তানা, টান! স্তা। 

শানি_ গবাদির ছানি, জাব (দ)। 

শামাদান ( আং) মোমবাতির আলোকাঁধার। 

শিয়াল _-শুগাল (সং), (প্রাং) সিআল। 

শিওর- শায়িত অবস্থায় মস্তকের দিকৃ। 

শিক-__সরু লোহার দণড। এ অঞ্চলের “হ'ক্যার শিক”, দক্ষিণে পহ*কোর গজ” । 

শিকৃলি--শৃঙ্খল (সং), শেকোল (দ)। 

শিকোর-__সূল (গাছের )। 

শিত্যান -বিছানার মাথার দরিকৃ। 

শিশকি- ক্ষুদ্র ছিত্র। 

শিল্তা-_: ১) সীসা, (২) শিশু কাঠ। 

শুকৃট্যা-_শুষধ। 

গুঝা__দেখা। দক্ষিণে "বোঝা সোঝ|”য় ব্যবহার আছে, পৃথক্‌ প্রয়োগ নাই। 

গুবচণী--”গুভচণ্তী”র পুজা । 

শোঁ_-(১)(ক্রি) শয়ন কর্‌, (২) জাতিবিশেষ, ইহাদের জল অচল। দক্ষিণের 
শড়ীদিগের সহিত এক কি না, বলা যায় না। 

শোধা--জিজ্ঞাস! কর্‌। " 

শ্তাকোরকন্দ--( হিং) শকরকৃন্দ, যাহার কন্দ শক্কর অর্থাৎ চিনির স্তায় মিষ্ট। ছুই 
প্রকারের হয়--লাল ও শাদা । লালগুলি দক্ষিণে “রাঙ্গা! আনু” নামে কখিত। 

শি'ক্যা শিকে (দ)। 

শোঁআস-_শশা। 


সত্মা__বিমাতা। 


৩৬ 


২৩৪ সাহিত্য-পরিষৎ-্পত্রিকা : [ওর সংখ্যা 


সন্বাবা, সনমা-_ভাই-ভগিনীর শ্বগুর শাশুড়ী। 

সন্দেশ- মিষ্টান্ন । দক্ষিণে কাচাগোল্লা “সন্দেশ” নাম পাইয়াছে। 

সন্ধ্যামুনি__কৃষ্ণকলি (দ)ফুল। 

সপ দক্ষিণে সপ লম্বা, মাহর ছোট । এ দিকে উভয় অর্থেই সপ। 

সভাই, সবভাই--সকলে। (দ) সবাই। 

সন্বোরা-_পাচ ফোড়ন (দ)। 

সরান, সরোক-_সদর রাস্তা। 

সম্লা-_€ আং ) সলা, পরামর্শ । 

সহবোবোৎ--সৎ লোকের সঙ্গ । (ফাং) 

সং--প্রহমন (যাত্রার )। জঙ্গিপুরে দোলের সময় গীত-বাদ্ত সহকারে লোকে নানারূপ 
সাজিয়া বাহির হয়, ইহাকেও সং বলে। 

সৎ সঙ্গ। | 

সহাত্বর--৭*। সাগরিত--শিষ্য। সাক্রেত (দ ৭, শাগীর্দ (ফাং)। 

সাজন্তা--সোজ.নে (দ)। 

সা”ৎ--€( আং) সাঅৎ-মুহ্র্ত। প্রথম শুভ মুহূর্ত, দোকানদরের প্রথম বিক্রয়। 
বিজয়! দ্বশমীর দিন প্রাতঃকালে শিল্পী ও কৃষক নানারপ দ্রব্য গৃহস্থ-বাড়ী দিয়! পপ্স! ও মুড়ি 
পায়। পুরোহিত আসিয়া ঘট-স্থাপন| করিয়! কিঞ্চিৎ পৃঁজা-মচ্চনাও করে, ইহাঁকেও সা,ৎ 
করা বলে। 

সাতভেয়া--ছাতার ( দ ) পাখী যেখানে থাকে। ৫1৭টি একত্রে দেখা যাঁয়। 

সাতাশী-€ ১) ৮৭, (২) রাজপুত ল্দাতির বিবাহে ছায্ামণ্ডুপে কলসের উপর সরাতে 
সরিষার পু'টুলি বাধিয়! সরিষার তৈল জালান হয়। এই 'সালোকাধারের নাম সাতাশী। 

সাঁবেক- পূর্বের । (আং) সাবিক। 

সামাট-_উদৃখলের মুষল। এক খণ্ড কাষ্ঠদণ্ডের মুখে "সামি* অর্থাৎ লোহার বেড় আট! 
থাকে। তাই সামি+আ'টা হইতে “সামাঁট* বোধ হয়। 

সামি-_কাষ্ঠ বা বংশদণ্ডের অগ্রভাগে আটা লোহার বেড়। 

সাম্নাসাম্নি__হুমুক-স্ুমুকী ( দ )। 

সারা--মাটির সর! (দ)। 

সারোক--শালিক (দ) পাী। 

সাহান--সান (দ ), ইট, চুন-স্থরকী দিয়! বাধান স্থান। 

সাহানি__শানাই (দ )। 

সাহার-সার (জমীর)। সাঁওই--( হিং ) সেওই। মাখা ময়দা চাউলের স্তায় ছোট 
ছোট টুক্র! করিয়া গুকান হয়। ইহার পায়স করিয়! লোকে খায়। | 


সন ১৬২২] জঙ্গিপুরের গ্রাম্য শব্দ ২৩৫ 


সাহুক্যার-__( হিং )--ধনী। 

সকো--পুল। 

সাজাল- সন্ধ্যায় গোশালায় ধূমোৎপাঁদন। 

সাজো- দধিবীজ ! 

সাকালো--শীত্। 

সেঁছর--( সং) সিন্দুর, ( গ্রাং ) সেন্ুর। 

সৌৎ_-শ্োত। 

সিঝ্যানো- সিদ্ধ কর|। 

সিদ্দোপোড়া--ভাতে ভাত (দ)। 

সিধ্য।_(১) সিদে (দ ), সরল। (২) রন্ধনের দ্রব্যাদি, ষেমন_ চাউল, দাইল প্রদান। 
সিয়ান, সিয়ানা--চালাক, চতুর। 

সিংর্যা- সিঙ্গার! (ছি ), পানফল। 

সুবর্যা_ খাদ-মিশ্রিত রৌপ্য । 

স্ুরকি-_(১) দৌড়, (২ ) ইষ্টকচূর্ণ। 

স্থরুক-_( ফাং) সুর্ধ২-রক্ত। এ অঞ্চলে বলে প্লাল ম্ুরুক*, অতিশয় লাল। 
সুন্তার--্ুবিধা, উপকার ।. 

সোআরি--যান, পাল্কি। 

সোনাগুধি__ত্বর্ণগোধিকা, গোসাপ। 

সোরকি--বরস।। 

সোরুচুক্লি__-চাউল দাইল মিশ্রিত রুটির মত পিষ্টক। সৌঘ!-স্বান লওয়া। 
সৌঁটা-বড় মোটা লাঠি। সৌখ্যা-_ভীর্থধাত্রার সাথী । 

সৌধা--( সং) সুগন্ধ, (প্রাং) স্থমন্ধ। কোন দ্রব্য ভাজিলে এক প্রকার যে গন্ধ 


বাহির হয়। 
সা্যাকারো-স্বর্ণকার | 
হ্‌ 
হয়রান-শ্রান্ত। (আং) হয়রান -বিস্মিত। 
হল্হোল্যা--হেলে (দ )সাপ। 
হলো”্দ__( সং) হরিজ্রা, (প্রাং ) হলদ্দা, (দ) হোলুদ্‌। 
হাওলে-_ধীরে। 


হাওলোৎ-_বিন! লেখা-পড়ায় অল্প দিনের জন্ত ধার দেওয়া । (আং) হাওয়ালাৎ--কাঁহার ও 
জিম্মায় রাখা। 
হাড়ুগুড় ( খেল! )--কবাটি খেলা (দ)। 


২৩৬ 


হিল্স্তা, ইল্ন্ড।-_ইলিস্‌ মাছ (দ)। 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 
হাল--( ১) লাঙ্গল। (২) অবস্থা, ছরবন্থ! (আঁং)। 


হুব২_সাহস। ( আং) হুব্ব.. শ্রীতি, বন্ধুত্ব, ইচ্ছা। 
হ্ব্যাহব--অবিকল। (হিং)ভ্বছ। 


হর্যাহুরি-_ গোলমাল, দৌড়াদৌড়ি । 
হুলিয়ে--( কুকুর ) লেলিয়ে ( দ)। 


হেঠ্ঠ্যা, হোঠ্্যা--অবিবেচক। 
হেত্যার--অন্ত্। (হিং) হাথিআর। 
হেস্ক্যা-_হাল্কা (দ)। 
হে+লতে-__সাঁতরাইতে | 
হোক--প্হউক” শবজাত। দক্ষিণাঞ্চলে যথায় “আচ্ছা” প্রয়োগ হয়, এ দিকে তথায় 
“হোক” কথার প্রয়োগ হইয়া থাকে। দক্ষিণে *্রাঁম যেও বাব! আচ্ছা”, এ দিকে প্রাঁম 


যেও বাবা হোক”। 


ছোট্যা_-হাটু (দ)। 
ছোস্ত।-_(হি) হীনুয়া, পাতলা ফলকবিশিষ্ট কাটারির ন্যায় অস্ত্র ) ইহা শস্তাদি 


কাটিতে ব্যবন্ধত হয়। (দ)কাণন্তে। 


[ঙ্র সংখ্যা 


হাদে-_.আহ্বানে, মনোযোগ আকর্ষণে সম্বোধন-পদ | অর্থ--এ দিকে দেখ। 


হ্ারে- এখানে । 


হালান--(১) (দ) হেলান, ঠেস্‌। (২) সম্তরণযোগ্য, যথা--হাঁলান জল-্মসশাতারজল। 
শ্রীরাখালরাজ রায় 


পৃষ্টা 
১৯৪ 
১৫ 
২০০৩ 
২০২ 


ভ্ঞানদাসের পদাবলী শীর্ষক প্রবন্ধের 
শুদ্ধি-পন্র . 


পংকি 
১৩ 
২৩ 
৮ 
৩ 


তাগুদ্ধ 
বন্ধবাকর 
অন্বের 
দিব 
সুলললিত 


শন 


বত্বাকর 


শবের 
দিব্য 
স্থললিত 


€_-৯ পংক্তিগুণি প্রবন্ধের উপসংহার না হইয়। ১৮৮ পৃষ্ঠার 


২৯ পংক্কি-স্িত 'পিনাক* 
হইবে। 


ও “কপিনাশ' শব্দের পাদ-টাকা 


কয়েকটি প্রাচীন পল্লী-সঙ্গীত 


বিগত পূর্বববৎদর “বঙ্গীয়-সাহিত্য-সন্মিলনে* যোঁগ দিবার জন্য আমি কলিকাতায় আসিলে 
আমাদের পবঙ্গীয-সাহিত্য-পরিষদে"্র স্বনামধন্ত সভাপতি পরমস্রদ্ধাম্পদ মহামহোপাধ্যায় 
যুক্ত হরপ্রদ্দ শাস্ত্রী মহোদয় আমাকে টট্টগ্রামের পল্লী-সঙ্গীত সংগ্রহ করিতে বলিয়াছিলেন। 
কিন্ত এত কাল নান! কার্ধ্-ব্যস্ততায় তাঁহার সে আদেশ প্রতিপালন করিবার অবসর পাঁই 
নাই। সম্প্রতি সংগৃহীত কয়েকথানি প্রাচীন পুধির মধ্যে একখানি হত্তলিখিত সঙ্গীত-পুস্তিকা 
প্রাপ্ত হুইয়াছি। বঙ্ষামান প্রবন্ধে তাহা হইতে কয়েকটি সঙ্গীত যদৃচ্ছাক্রমে সঙ্কলন করিয়া 
এবং জনৈক পল্ীবৃত্ধের নিকট শ্রুত কয়েকটি সঙ্গীত লিপিবদ্ধ করিয়! চট্টগ্রামের প্রাচীন পল্লী- 
সঙ্গীতের যৎকিঞ্ৎ পরিচয় দিতে চেষ্টা করিব। 

সঙ্গীত-পুস্তিকাখানি শ্রীনীলমণি বিশ্বাস এবং শ্রীরামরত্র দাসদাসসা কর্তৃক ১২০৭ মথী 
সনে বিরচিত হুইক়্াছে। চট্টগ্রামে এখন ১২৭৭ মঘী সন চলিতেছে । সুতরাং এই পুধিখানির 
বয়স সত্তর বতসর। কিন্তু ইহার লিখনভঙ্ী, বর্ণবিন্যাস, কাগজ প্রভৃতি দেখিলে ইহাকে 
আরও পুরাতন বলিয়া! স্বভাবতই মনে হয়। লেখকত্বয়ের কোন পরিচয় পুস্তকের মধ্যে 
পাওয়া যায় না। তবে রামরত্ব দাস লিখিয়াছেন, চট্টগ্রামের অন্তর্গত কোর়েপাড়| গ্রামে 
তাহার বাড়ী) সম্ভবতঃ উভয় লেখকই এক গ্রামবাসী হইবেন। 

এই সঙ্গীত-পুস্তিকাধানির একটি বিশেষ বিশেষত্ব লক্ষ্য করিবার আছে। আমর! জানি, 
প্রাচীন বাঙ্গালা-মাহিত্য শাম ও শ্তামা-সঙ্গীতেই সমধিক মুখরিত ও অলম্কৃত। কিন্তু এ 
পুস্তকথানির সমস্ত সঙ্গীতই রাম, সীতা, লক্ষণ ও লব-কুশের বিষয়ে প্রণীত। এ সম্বন্ধে লেখক- 
গণের মৌল্কিতা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এ ভাবের সঙ্গীত-পুন্তিক! প্রাচীন বঙ্গ- 
সাহিত্যে ইতিপর্বেবে আর আবিষ্কৃত হইয়াছে কি না, আমি অবগত নহি। 

আমি প্রাচীন সঙ্গীত-পুস্তিকা হইতে যে সকল সঙগগীত এ স্থলে উদ্ধৃত করিব, সেগুলির 
ব্ণবিস্তাসাদি অধুনা-প্রচলিত রীতির অন্সারে পরিবর্তন বা সংশোধন করিয়। লইব ন|। 
সে অধিকার আমার নাই; কেন না, প্রাচীনতার হিসাবে এগুলি যেমন বিশেষ মূল্যবান, তেমনি 
আদরণীয় ও রক্ষণীয়। তবেষে সকল শব্দ বুঝিতে পাঠকগণের একান্ত অস্থবিধা হইবে, 
পাদটাকাঁয় সে সকল শব্ধ সংশোধন করিয়া! লিখিলাম। 


১ম সঙ্গীত 


ও ভাই সত্য বল না কৈর না ছল্ন!ঃ প্রাণের ভাই লক্ষন গুনমনি রে ॥ ধুন্ট রথ লইয়ে 
আলি রে আলে কোন বনে রেখে চন্্রীননিরে ॥ মম মন্দ মতি £ পতি হয়ে সতি বিনা! দোসে 
দিলাম বনবাস £ ন! ভাবিলাম ত্রাস £| গর্ত পঞ্চ মাস | করি গন্তনাস হইল সর্বনাঁস £। 
সনিজা! কুঞজনার .কুবচন £। হিতাহিত চিথে১ না করিলাম সোচন২ ঃ। তেজিলাম 
জনকনন্দিনিরে ॥ সিত| নিরক্ষন না করে লক্ষন প্রান জায়ে জায়ে না জায়ে লক্ষন ঃ1 ইচ্ছা 
হণ মন গরল ভঙক্ষন কর্পি মরি বিলক্ষন:। পুন না করিব এ মুখ ভ্রসন বিন! দোসে 
করিলাম গুপক্ষনঃ বনে দিলাম একাকিনিরে ॥ 





১। চিত্তে *। বিবেচনা । ৩। দর্ন। ৪1 উপেক্ষা। 


২৩৮ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা [অর সংখ্যা 


২য় সঙ্গীত 


মা তোমার কি চিস্তেকর কিচিন্তে চিন্ত চিস্তামনি ইন্দিবর স্যাম ॥ তারে জে করে 
চিন্তে ঃ। তাহার হরে চিন্তে £| সেই ধরে চিন্ত/মনি নাম ১॥ সদায় এ রাম জার ভাবনা ঃ। 
জে ভাঁবে ভাবে তাহারে *। সেভাবে উহ্বারে *। তাহার সে ভাব জান না ০॥ বিপদে 
নাহি জার এ পদ মনে*। অধোর কাননে ভুবন বনে *। রাষ্ট বেদাগমে *। বিসম 
ছর্গমে *। তারে তারে দয়াময় রাম £॥ 


৩য় সঙ্গীত 


মম প্রতি রাম £ কেন হলে বাঁম £ অবিশ্রাম মম মন শ্রীপদে | তব দাঁসি রহিঃ কোন 
ছুসী নহিৎ। বনবাঁসি হই কি অপরাধে ॥ অস্তাপী এ পদেনাহি হইছুসীঃ জন্তগী হইএ 
থাকি দাসি হুসী £॥ রাম হেঃ। জারে স্থান দিলে পাএ£ তারে পুনরাএ কর কিবা হাএ 
হাএ মরি হে খেদে *।রাম তুমি গুরূ গুনান্সিও দিনদয়ান্লিত ঃ বিচারে পণ্ডিত £ ভুবনে কহে £ ॥ 
আমার কিবা কুআচার £ হয়েছে প্রচার £ কৈরে কি বিচার £ বনে দিলে ছলে ॥ যুথে 
থাকি কিবা মরিগে ছখে £ রাম নাম কভু ন| ছোঁরিব মুখে £ রাম হে॥ যুন কুপাধাম১ 
ছর্বাদলের শ্যাম ঃ নৈলেকি রামনাম £ সে পরে বিপদে *। বিনা দোসে ভার্জে্য ঃ বন 
মাজে তের্জ্যে £ যুখে যদি রার্জেয থাক হে তুমি। সতিবতি যতি £ গর্ডেতে সম্তুতি £ বিনা 
দোসে বনে দিলে হেশ্ব্যামি *॥ দয়াময় নাম বেদেতে প্রকাশ £ কিন্তু এখন তাহ! না হএ 
বিশ্বাণ ॥ রাম হে* ॥ আমার গর্ভ পঞ্চ মাস £ দিলে বনবাস তবে কিছু ত্রাস নাই স্ত্িবধে ০। 


৪র্থ সঙ্গীত 


গর্ব কর না খর্ব হইবে নিশ্চয় ঃ। সক্রঘন জদ্দি আমাকে না চিন॥ আগে কর 
রূন॥ এখনি পাবে তবে পরিচয়। আমরা বোন্দহিৎ তোমার বিদ্ধ রামের জজ্ঞ হয়০। 
ধনুদ্ধর নাম ধর ঃ| জদি থাকে সাধ্য ॥ তবে করভুদ্ধ*। এথায় গালবাদা কর ঃ। তুমি ত 
রামের ভাই॥ কর রামের বড়াই ॥। আমরা তোর রামের রাখি কি ভয়॥ অভিপ্রায় 
বুধ। জায়॥ সিধু দেখি তুচ্ছ হএ অতিসম্ন॥ আমর! লব কুশ নাম ধরি॥ না মরি সমরে 
গতি কি তোমারে ব্রিনঃ হেন জ্ঞান করি £। আত্ভুকার সমরে বাচিবে ন৷ মরিবে এককালে 
পাটাইব জমায়€ ॥ 


৫ম সঙ্গীত 


কোথা রসময় হরি কর ৫) করনানিদানৎ। ওরিগন আইল দেখি হরিতে জানকির 
প্রানৎ ॥ সিংহ য়রি ন্যাপ্র রি £ বিসম ভূঙগঙ্গ অরি £ সব য়রি ভয়ঙ্করি কর হরি পরিতআ্রান ॥ 
অরিগন হেরি হরি £ কর কৃপাময় হরি $ সব ররি হর হুরিকর করন! প্রদান ॥ 


৬ষ্ঠ ন্গীত . 
দ্বেবর ভারাও ওহে বারেক ডারাও*। যুন লক্ষন ধান্কী আমি শ্রীরামের জানকী* ॥ 


কার কাছে রাইকে জাও তাএ বৈলে জাও*॥ ডারাও ডারাও দেবর ডাঁকিলে যুন না 
ভএকিহে আমি তোমার সঙ্গে জাবে! না *। বারেক ডারায়ে যুন গুটী ছুই কথা*। অহে 








১। ক্বগাধাষ-কৃপামক়্। ২। বেধেছি। ৩।বৃদ্ধ। ৪ তৃণপ।  ৫। যমালক। 
৬ । এ সমর। ৭। জরিগগণ। 


সন ১৩২২] কয়েকটি প্রাচীন পল্লী-সঙ্গীত ২৩৯ 


সিতানাথের, সিত1 তুমি ফেলে জাও হে কোঁথা*। অহে লক্ষন রামের ভয়ে কটিন হৃদয়। 
ভায়াজায়া১ বৈলে তোমার দয়া নাহি হএ | বনে দিলে তব ভায়া*। গর্ববতি 
আপন জায়া *। তুমি ত তাহান ভায়া *। নাহি দয়ামায়! *। দেবর বনে দিলে ক্ষেতি 
নাই $ লক্ষন আমি বলি তাই *। কাহার আশ্রমে রভে! ভয় পাই *। ভালে! হয় 
শববন২ করাইলে দরলন আনিএ ছলে দেবর ফেলে জাও *। তুমি মনেতে ভাইব ন! 
সজেতে জাব না *। তোমার রামের কিরায়ও একবার ফিরে চাও ॥ 


৭ম সঙ্গীত 


এ কি ধন্তে কার কন্তে কি লাবন্যে মরি হাঁএ হাএ॥ একাকি জন্যে এ ঘোর অরন্তে 
রাম রাম বৈলে উঠে পরে ধাএ॥ তরিত জরিত ভরিত রূপ*। সসোধরাধরে যুধার 
কুপঃ। আসিয়! পসিল মৃগসী লুপ্ত তত্র গাত্র মাত্র নেত্র দেখা জাএ:॥ সিন্দুরবিচ্দু অধর 
ভালে ০। কেসর বেসর নাসাএ দোলে *। তাহে কন্তমূলে। সোভে কণ্যফুলে। 
সোভে লোভে কত কামে মোহ জাএ॥ করিকুস্ত জিনি বক্ষবাকাখানি হরিমাঞ্গ। গ্রিনি কটা 
সোভনি। রামরস্তাতরু জিনি উরূ গুর চরন সরনে কি বনের প্রাএ॥ 


৮ম সঙ্গীত 
কেনে গে! কাননে একাকী ভ্রমনে ছু নমানে বহিছে বারি * | কিবা ভাইবে মনে 
কান্দেছে আপনে *| রাম রাম বৈলে ফুকরি ফুকরিৎ॥ পতিত তৃসন গলিত কেস 
বসনাভরন কিছু নাই লেস*। বনে বনভেষ দেখি গো বিসেষ*। রাম হাসিকেদ?) 
তব কিঅদ্বেবি *॥ রাঞ্জার নন্দিনি *। মনে হেন গনি *। কেনে একাকিনি *। হুইএ 
ছফ্িনি। গলিতনয়নি এ বিন্দুবরনি *। কান্দেকেনে বলিহরিহরি*॥ 


৯ম সঙ্গীত 
আমাকে বোল রে বাছা হন্থমান। বল রে স্বরূপে হইল রন কিরূপে ॥ দেখ তেনেয়?) 
আমা সেই বল স্বন (1) আমাম অনাথি করিলে ॥ গাথারে ভাসাইলে আমার কুলের 
সন্র হইল ছুইটী কুসন্তান॥ কিরূপে তোমারে করিল বন্দন॥ তাহি বল বাছা পবন- 
নন্দন ॥ কিরূপে মৌল ভরত সক্রঘন॥ মম প্রান সম দেবর লক্ষন ॥ কিরূপে সমরে 
সক্রঘন মরে ॥ গেল কিরূপে রঘুনাথের গেল প্রান ॥ 
১০ম সঙ্গীত 
চল বরে জাই ॥ আর কেহ নাই :॥ তুমি আমি দুটী ভাই বিনে ॥ মনে হেন জ্ঞান॥ 
বুঝি জাবে প্রান॥ ধাম্থুকি লক্ষনের ধনুর্ব্বান ॥ কাল জম প্রায়॥ দেখাজাপরন॥ একি 
হোল দায় ॥ না দেখি উপায় ॥ হাএপ্রান জায় ॥ কি বিধি ঘটায় ॥ না সেবিলাম মাএর 
চরনে একেতে ছুঃখিনি ॥ জানকি জননি ॥ লবকুস বলে সদায় পাগলিনি ॥ তাতে জদ্ি 
তুমি আমি প্রানে মরি ! ছুঃখিনিকে কৈ মা বলিবে বলে ॥ 
১১শ নঙ্গীত 


যুন গুনধাম রাম বাম দিত! প্রতি হুইয় না *। তোমার দয়া হএ না1*। বিনা দোসে 
বনবাসে দিবে অঙ্গন! *। যুন ঃ শ্রীরাম ধান্থকী *। বিবচনা হইলে। একী *। প্রীপ্দ 


১। আতৃজায়1। ২। তগোবন। ৩। দিবো, শগথে। 


২৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক৷ [সংখ্যা 


বহি মা জানকী অন্য জানে না*॥ জে সীতার কারনে তবো । নাম'হইল রান 
রাঘব *। সে সিতাকে তিন্য ভাব *। কি বিবেচনা! *। মিতা জদ্দি অপরাধি 
হইএ থাকে গুননিধি *| বনে দেওা১ নহে বিধি১॥ যুন যন্ত্রনা ৎ॥ তব কানন গহিরে 
জাইতে বৈল ন1 *। একে সিতা কুলবতি *। পঞ্চ মাসের গর্তবতি *। হেন সিতা তেজে 
পতি *। প্রানে সহে নাঁ*॥ পাএ ধরি গলবাসে ০। এই ভিক্ষা দেও দ্াসে*। 
সিতা মাকে বনভাসে জেতে বৈল না *। 

একবার আমি সমুদ্রতীরে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। সেখানে একজন অশীতিগর বৃদ্ধ 
মুসলমান গৃহস্থ আমার সহিত দেখ! করিতে আসিয়াছিলেন। আমি তাহাকে গান করিতে 
অনুরোধ করিলে, তিনি দেই দিগন্ত প্রসারিত বেলাভূমির উপরে বসিয়া অনস্ত আকাশ 'ও 
সাগর গ্রতিধ্বনিত করিয়া, অশ্রীস্ত জল্কল্লোলের তালে তালে আপনার মধুর ক মিলাইয়া 
গাইতে লাগিলেন; - 

১। (ওরে) যাইবার কালে সঙ্গে নিবা কিরে ভাই সদাগর,--অসমের২ সাঁরর্থী কেও নাই। 
নওয়া স্ুকাখনিও লৈয়া, বাণিজ্যেতে আইলাম ধাইয়া, ঘাটেতে পুরানা হৈয়! যাঁয় রে ভাই 
সদাগর। ভবে আসিয়াছ মন, কামাইল1 কিব! ধন, যাইবার কালে সঙ্গে নিব কি। (রে ভাই 
সদাগর )। নির্ব্বোধ জল্লালে বলে, নুকাঁটী আন্য। দি পালে, ঠেকিল নুকা ঠা! বালুর চড়ে । 
(রে ভাই সদাগর।) 

২। শ্তাম ও পরবাসী রে। (ঘোঁষা) কারে কইয়ম দুঃখের কথা কেবা গুনে কানে। 
দরেয়াতে ধূল গু'জরে ভিও মারে বানে। উজান ঘ'ডায় ধূল গু'জরে পিড়া লই যায় হোতে। 
গঙ্গ! মরে জল তিয়াসে, বরম! মরে শীতে । লাহুর দরিয়ার মাঝে নিরগ্রনের খেলা, পাথর 
ভাসিয়! উড়ে, তল পড়ি যায় সোল! । লাহুর দরিয়ার ঢেউ বেঙে ধরি খায়, পাথর ছেদ্দিল 
ঘুগে কেবা গ্রতায় যায় ॥ 

৩। আগমের ভেদ তোমর| জান পণ্ডিত। মরণের ভেদ তোষর! জান পণ্ডিত। 
বারুইগিয়ে গাছ কৌদাতে বারুইরে কৌদার় গাছে। দীয়বাও ছিড়ি দড়ি ধাইল, জাল্যারে 
দৌড়ায় মাছে ॥ ৃ 

জো পহরে« ধান হুয়াতঙ দিল, পাতিলাত দিল বাড়া মাদার গাছে ধরিয়াছে আঠা! 
কলার ছড়া আআ'সত৮ পাঁআস (1) নিল পাঁআস রৈল ডালে। তিন গরু দি নয় 
হাঁল চয়, ছিবায়» মানুষ গিলে । 

৪। মন, সাধু জেইনে ছিলাম তৌরে । এ কি করিলি আর, এ কি ব্যবহার, যে কর্ম 
তোমার জানাব কাহারে। আশ্বীসে বিশ্বাস জন্মাইয়ে আমার,*মহাজ্ঞান ধন করিলি 
অধিকার, শেষে ভূলাইলে কালীর নাম আমার, এ'দেহ-ভাগ্ার অপিলি শক্ররে। জ্ঞান- 
মাজষ্ররে দরখাস্ত করিব, ব্রহ্মময়ীর পাঁশে যাইতে তোরে নিব, তিনটি কাল তোমায় আবদ্ধ 


রাখিব, তারিণীর শ্রচর়ণ-কায়াগারে। 
' শ্রীজীবেন্দ্কুমার দত্ত 


১। দেওয়া। »। অসময়ের।  ৩। নূতন দৌকাখানি। ৪। গাভী 
৫ | জুমিয়াদের পাহাড়, যেখানে জুমিয়ার। শস্য বপন করে। ও গুকাইতে '। 
৭। ধানভানা। . ৮, আকাশেতে। ৯1 -বর্ণার-ছিপ। 


সা। খন্র-প8মৎপাএক' 
(ত্রেমাসিক) 


টিসি 





ঘ্বাবিংশ ভাগ 


মস টি অপ 


পত্রিকাধ্যক্ষ 
মহামহোপাঁধ্যায় শ্রীমতীশচন্্র বিদ্যাভূষণ এমএ, পি এইচ ডি 


সা শি প্প্প্হট কী থা 


কলিকাতা 
২৪৩।১নং অপার সাকু'লার রোড, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির হইতে 
শ্ীবীমকমল সিংহ কর্তৃক 
প্রকাশিত। 





১৩২২ 


৯৮১১১১১১১১১ 
গ্রাহক পক্ষে বার্ধিক মূল্য ৩২ তিন টাক! ] [ মফম্থলে ৩০ তিন টাকা ছয় আনা । 
প্রাতি সংখ্যার মূল্য ৮* ঝাঁর আনা। 
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দ্বাবিংশ ভাগের সুচী 


বিষয় লেখক ্ পৃষ্ঠা 
১। আসামে শ্রীচৈতন্ত শ্রীহেমচন্দ্র দেব গোস্বামী ২৪১ 
২। একখানি সত্যগীরের পুথি শ্রীরঞ্জনবিলাস রায়চৌধুরী ৭৭ 
৩। 0770 09: ০০79 এব প্রতিশব শ্রতারকনাথ দেব ২৫৫ 
৪1 কয়েকটি "প্রাচীন পলী-সঙগীত শ্রীজীবেন্ত্রকুমার দত্ত ২৩৭ 
শ্রীবসম্তরঞ্জন রায় বিদ্বদবল্লভ ও 
৫ | কৃষ্ণকীর্তনের লিপিকাল নির্ণ 1 ১৬১ 
শ্রীরাখাণদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌ এ 
৬। গুগুবলভী-সংবং শ্রীঅমুলাচরণ ঘোষ বিদ্তাভূষণ ১০৭ 
৭। জঙ্গিপুরের গ্রামা শব্দ ্ীরাখালরাজ রায় বিএ ২০৩ 
৮। জ্ঞানদাসের পদাবলী শ্রীসতীশচন্দ্র রাঁয় এম্‌ এ ১৭৫ 
৯। নেহ ও লেহ শর্ষের উৎপন্ভি শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য ২৮৭ 
১০। প্রত্তযভিজ্তঞাদর্শন | শধীরেশচন্দ্র বিস্তারত্ব এম্‌ এ ১৬৭ 
১১। বর্ধমানের কথা, বর্ধমানের পুরাকথা ( শ্রীনগেন্দ্রনাথ বস্থ প্রাচ্য বিস্তামহার্ণৰ 
বর্তমান বর্ধমান ও স্থান-পরিচয় 1 শ্ররাখালরাজ রায় বিএ নি 
১২। বীাশে লিখিত ঠিকুজী শ্ররঞুনবিলাস রায়চৌধুরী ৩০৯ 
১৩) বৌদ্ধন্তায মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীসতীশচন্দ্র বিভাতৃষণ 
ূ এম্‌ এ, পিএচ ভি ৪৩ 
১৪। মানভূম জেলার গ্রাম্যসঙ্গীত শ্রীহরিনাথ ঘোষ বি এল্‌ ২৪৯ 
১৫। রাঘব পণ্ডিত ও শ্রীপাট 
পানিহাটি-মাহাত্ময শ্রীঅমুল্যধন বাক্স ভট্ট ২৫৭ 
১৬। লখনৌ সহরের নামের উৎপত্তি শ্রীনগেন্দ্রনাথ বন্থ্‌ প্রাচ্যবিভামহার্ণৰ ৯৫ 
১৭। শঙ্করাচারধ্য ও বৌন্ধধধ্্ ক্কষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ৮১ 
১৮। শ্রীবিক্রমপুর চর শ্রীষতীন্রমোহন রায় ৬৩ 
১৯1 শ্ট্রীবিক্রমপুর ( প্রতিবাদের উত্তর) শ্রীনগেন্দ্রনাথ বনস্থ প্রাচ্যবিভামহার্ণব ৭৩ 
২০।॥ সম্বোধন মহামহোপাধ্যায় শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্‌ এ সিআই ই ১২১ 
২১। নুক্রুতে ধর্মভাব কবিরাজ শ্রামথুরানাথ মন্ধুমদার 


কাব্যতীর্থ, কবিচিস্তীমণি ২৯৩ 


আসামে শ্ত্রীচৈতন্য * 


প্রাচীন কামরূপ তন্ত্শান্্রের জন্মভূমি বলিয়! চিরপ্রসিদ্ধ। এক দিন এই দেশ তাস্ত্রিক 
উপাসনার কেন্দ্রস্থল ছিল। এই দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াই তন্ত্শান্ত্র সমগ্র ভারতবর্ষ, তিববত, 
চীন এবং জাপান দেশ পধ্যস্ত আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে এবং তস্ত্রোক্ত সর্ববপ্রধান মহাপীঠ 
৬ক।মাখ্যার অবস্থিতিও এই দেশেই) কিন্তু তাহা হইলেও আজ যে এই দেশের অধিকাংশ 
অধিবাসীই বৈষ্ণব-ধর্মাবলম্বী, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। এই দেশের অধিবাঁসিগণের 
বৈষ্ণবধন্মীবলম্বন সম্বন্ধে একটি রহম্তজনক প্রবাদ প্রচলিত আছে। প্রবাদটি এই যে, 
একদা বিষণ গরুড়-বাহনে ৮কামাধ্য। গীঠের উপর দিয়! আকাশপথে চলিয়া! যাইতেছিলেন। 
৬কামাখ্যার অন্ুচর বটুকতৈরবের তাহ! সহা হইল না) তিনি বিষু্কে গরুড়ের ক্বন্ধ হইতে 
অবতরণ করাইয়! পীঠ-লজ্ঘন-স্পর্ধার 'প্রতিশোধস্বরূপ বন্দী করিয়া ফেলিলেন। তাহার অনুচর 
কর্তৃক বিষণ এইরূপ লাঞ্ছিত হইবার কথ শ্রবণ করিয়া, কামাখ্য। ঠাকুরাণী শশব্যন্তে আসিফ! 
নিজ হন্যে বিধুণর বন্ধন মোচন করিয়! দিলেন এবং বটুঁকতৈরবকেও তাঁহার অবিষুষ্যকারিতার 
জন্য অনেক গঞ্জনা করিলেন.। বিষণ কিন্তু তাহাতে জন্তষ্ট না হইয়া, কামাখ্যাকে এই 
বলিয়৷ অভিসম্পাত করিলেন যে, এই দেশবাসী লোকগণ কামাখ্যার উপাসন! পরিত্যাগ 
করিয়! বিষ্ণুর উপাঁসক হইবে। কামাখ্য। বিষুঠর অভিসম্পীত শুনিয়া ক্ষ হইলেন এবং 
বঝলিলেন,--আমার অন্থচরের দোষে আমাকে অভিসম্পাত কর! আপনার উচিত হয় নাই। 
সে যাহ! হউক, আমিও বলিলাম, এ দেশবাসীর! বৈষ্ণবমার্গ অবলম্বন করিলেও চিরকালই 
মত্ত-মাংসাশী হইয়। শাক্তাচার-পরাকণ থাঁকিবে। এই দেশবাসী: বৈষ্ণবেরা অনেকেই ষে 
মংস্য.মাংস আহার করিয়৷ থাকেন, তাহা ঠিক। এই প্রবাদের ভিত্তি যাহাই হউক ন! কেন, 
তন্্রপ্রধান দেশে বৈষ্-প্রাধান্তকে লক্ষ্য করিয়াই যে এই প্রবাদ সৃষ্ট হইয়াছিল, 
তাহা নিঃসন্দেহে বল1 যাইতে পারে। 

এই দেশের বৈষ্ণবধর্্শীবলম্বীর। কয়েকটি বিশিষ্ট সম্প্রদায়ে বিভক্ত, যথা,--দাঁমোদরী, 
মহাপুরুষীয়া, হরিদেবী এবং চৈতন্তপস্থী। প্রথম তিন সম্প্রদায়ের প্রবর্তকের! এই দেশবাসী 
লোক ছিলেন। এই দেশে চৈতন্তপন্থীর! কখন কিরূপে আসিলেন, তাহা অনুসন্ধান করিতে 
গিয়। জানিতে পারিলাম যে, কামরীঁপ বিভাগে হাজো৷ অঞ্চলে মহাপ্রভু চৈতন্যদেব আসিয়া- 
ছিলেন বলিয়! এক জনশ্রুতি বহু কাল হইতে প্রচলিত আছে। হাজোতে মণিকূট নামক 
একটি ছোট পাহাড় আছে এবং তাহার শিখরদেশে হয়গ্রীব মাধবের দেবালয় প্রতিষ্ঠিত 





* হঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের গৌহাঁটী-শাখার অধিবেশনে.পঠিতু। 
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আছে। এই পাহাড়ের পাদদেশে একটি গহ্বর আছে এবং তাহার সন্নিকটে বযাহকুণ্ডের 
অবস্থিতি। এই গহ্বরটিকে লোকে *চৈতন্তঘোপা” বলিয়া থাকে এবং চৈতন্তদেব কির. 
কাল এই গহ্বরে বাঁস করিয়াছিলেন বলিয়া! নির্দেশ করিয়া থাকে। যেখানে চৈতন্তদেব 
বদিয়াছিলেন এবং যে স্থানে তিনি দ্ড-কমগ্ুলু রাখিয়াছিলেন, তাহাও সেখানকার লোকের! 
আজ পরত নির্দেশ করিয়া থাকে। ইহ! একটি জনশ্রুতি মাত্র। হাঁজো! অঞ্চলের আবাল-ৃদ- 
বনিতার এই জনশ্রুতি জান! থাকিলেও, কেবল এক জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়াই কোনও 
এতিহাসিক তথ্যে উপনীত হওয়া যায় না। এই জনশ্রুতি আমার বহু কাল হইতে জান! 
থাকিলেও এত দিন আমি তাহাতে কোন আস্থা স্থাপন করিতে পারি নাই) বরং চৈতন্তদেব 
সন্ধে যে সব পুস্তক বঙ্গদেশে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে চৈতন্তদেবের কামর্ধপ আগমন সধ্বন্ধে 
কোনও উল্লেখ দেখিতে ন! পাইয়া, এই জনশ্রুতির সত্যত| সম্বন্ধে ঘোরতর সন্দেহই উপস্থিত 

হইয়াছিল। কিন্ত অল্প দিন হইল, শ্রীযুক্ত লঘনুরাম চৌধুরী মহাশয় *সংসশ্্রদায় কথ” নামক 

এক পুস্তিক। প্রকাশ করিয়াছেন। সেই পুস্তিকাঁতে ম্পষ্টরূপে লিখিত আছে যে, প্রীচৈতন্ত- 

দেব যে কেবল হয়গ্রীব মাধব পর্যন্তই আগিয়াছিলেন, তাহা! নহে, তিনি পরগুরামকুণ্ড 

পর্যন্ত গিয়াছিলেন। পরশুরামকুণ্ড হইতে ফিরিয়। আসিয়া, তিনি আরও কতক দিন 

হাজোর ঘোপাতে থাকিয়! উড়িষ্যাভিমুখে যাত্রা! করিলেন। এই সমন্ধে ভষ্টদেব তাহার বিরচিত 

“সৎসম্প্রদায়কথাশ্তে এইরূপ লিখিয়াছেন,_“পাচে মহাপ্রভু তৈরপরা আদি করতিয়ার তীরে 

রহিলা। পাঁচে যেখন রাজ! নরনারায়ণ হই উপর দেশর পর! অনেক লোঁকক নমাই আনি 

শঙ্করক গোমোন্ত| পাতি রাজ্য বসাইবে দিছে মার, তেখনে চৈতন্তভারতী প্রভু মাধব দর্শনে 
মণিকূটে আসিল! । বরাহকুগ্তর উপরে গৌফাত রহি মাধব দর্শন হৈল। পাচে রত্বেশবর বিগ্রক 
শরণ লগাই ভাগবত পড়াই রন্বপাঠক নাম দি মাধবর হ্বারত ভাগব্ত পড়িবে দিলা আরু 
যাত্রা মহোৎসব সন্কীর্তন কর্ণাকে! মাধবর দ্বারত প্রবর্ভাইলা। পাঁচে মহাগ্রতু পরগুকুঠারে 
যাই নামর নির্ণন্ন লেখি ব্রহ্মকুণ্তত গান করি উলটি আসি সেই গোফণাতে রহিলা। 
পাচে মাগুরীর কঠভূষণক আরু কবিশেখরক, কণ্ঠাহার কন্দলীক শরণ লগাই ভাগবত পড়াইল|। 
পাচে হাতে বীগ! ধরি কৃষ্ণনাম গাই নারদর শ্রেষ্ট! দেখাইলা। সেই বেল! দামোদরে মাধব 
দেখিতে মণিকুটে যাই তাস্ক দেখি ছুন্নভ লাভ ভৈলা! বুলি প্রণাম করি বোলে--হে মহাপ্রভু, 
মগ্রি দরিদ্র ব্রাঙ্গণে কিছো৷ আশীষ মা! । চৈতন্তে বোলে--কেন মতে ভুমি দরিদ্র তৈগ|। 
দামোদরে বোলে--ম্বদেশর পর! নামি আহস্তে তাতীদরাত নৌকা বুরি সর্বন্থ উটিল। 
তিনটি প্রাণী ঝাঁজিত ধরি দ্িগন্ধরে তরিলে।। পাচে শঙ্করে বস্ত্র তিনিখানি পরিধান করাই 
নিকটে রাখিছে। পাঁচে চৈতত্তে বোলে,__হে দামোদয় নশ্বর বন্তত খেদ নকরা। তুমি 
ঈশ্বরর পার্ধদ। লঙ্গমীর কোপে গৌতমর বংশত জন্মিছা। পুন তান বরে তিনি পীঠত পুজ্য 
ছুই নিজ এশধ্ধ্যকে পাইবা। এই রহস্য কহি তা্ষ তত্বভ্ঞান দি উড়েবাক গৈলা।" সৎসম্প্র- 
দবায়কথা -৩৭ পৃষ্ঠা । 


গন ১৩২২ ] আসামে শ্রীচৈতন্য ২৪৩ 


সংসন্প্রদায়কথ! পুস্তক হইতে উদ্ধৃত এই অংশে তিনটি বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় 
আছে। প্রথম চৈতন্তদেব যখন কামরূপে আগমন করেন, তখন পিববংশীয় মহারাজ 
নরনারার়ণ সবে মা রাজপাটে বলিয়াছিলেন। দ্বিতীয়, তিনি হাজোর মাধব-দেবালয়ে কিয়ৎ- 
কাল বাস করিয়াছিলেন এবং সেখানে তাহার সহিত দেবদামোদরের সাক্ষাৎকার 
হুইয়াছিল। তৃতীয়, তিনি পরশুরামকুণ্ড পর্যন্ত গিয়াছিলেন। এই বিষয় তিনটির এ্রতি- 
হাসিক ভিত্তি সমন্ধে আমর! এখন *$,লাচন| করব । 

নরনারায়ণ রাজার রান্ত্ব-কাঁপ সন্বদ্ধে অনেক মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায় । মিষ্টার 
গেইট তাহার 7০০1) /$0£৪ ০৫ €৪00:0 প্রবন্ধে* নরনারায়ণের রাজত্বকাল ১৫৩৪-১৫৮৪ 
স্থির করিয়াছেন। তিনি এ প্রবন্ধে এই সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন,__ 

[10865 01057906 05098 ৪76 92881809102 01১9 (1009 51707) 103 (139:20978080) 
88090060159 (0009 170 80099881020. 60 1715 1861১9 ড1955, 3208109 সহ, 1528 40), 
৮7 90080011500, 1684 10 1১:581001)909575055 81082181180 1655 [8 
17970001)80018, 0100810, 1718 09800 29 8810 (01199 0900760 10 1684 &.1), 810৫. 
1988100118779787908 ড890085581 00 0010 910101790058 4১88900 730190]) 80755 20 
95078 1681 ৪৪ 009 0289 ০£780025 500989190. 69 00৮9] 20 009 72986600816 
9£ 009 ০14 1001) 1510£9079, 1১219 609 10301276700. 20. 109 17%782:355 (90019 
৪৮ 10900, দ1)101) 8৪ 1)818 00111081035 151 500 1098৪. 80৪ 08৮9 1889 410, 
091108 69 9000100 01018 89 0109 ৫৪৮৪ 01 01) 025188000 0৫ (109 101772070, 

মিষ্টার গেইট নরনারার়ণের নমর ১৫৩৪--১৫৮৪ খৃষ্টাৰ স্থির করিতে গিিয়! নানা যুক্তি 
প্রয়োগ করিয়াছেন। তাহার রাবত্বের শেষ কাল যে ১৫৮৪ খুষ্টাৰ ছিল, মিষ্টার গেইট 
সেই সম্বন্ধে একেবারে নিশ্চিত হইয়াছেন) কিন্তু রাজত্বের আরম্ত-কাঁল স্থিরীকরণ 
সম্বন্ধে যুক্তি প্রয়োগ করিতে গিপ্ন। তিনি স্বীকার "করিয়াছেন যে, [819 1988 988] 60 
00109 60 & 0980589 00001081900 7:6£8701778 009 0৪69 0? 1088 8,00988100, বাস্তবিক 
কথাও তাই। আমর! নরনারায়ণের শেষকাল মিঃ গেইটের অন্ুবন্তী হইয়। ১৫৮৪ 
বলি্কাই গ্রহণ করিলাম) কিন্তু তীহার রাজত্বের আদিকাল ১৫২৮ খষ্টা্ব বলিয়া 
মনে করি কেনন! স্বর্গীয় রায় গুণাভিরাম বড়ুয়া-বাহাহুর এবং আসামের ইতিহাস- 
লেখক নিষ্টার রবিদ্দন সাহেব উভয়েই এই কালকেই নরনারায়ণের রাজত্বের আদি কাল 
ঝলিয়। তাহাদ্দের ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করিয়া! গিয়াছেন। বিশেষতঃ এই কাল চৈতন্য 
দেবের কালের সঙ্গেও গরমিল হুয় না। টৈতন্তদেব ১৪৮৫ খ্ুষ্টাকে জন্মগ্রহণ করেন 
এবং ১৫০৯ ধুষ্টা্খে তিনি নন্ন্যান গ্রহণ করেন এবং ১৫৩০ খুষ্টাবে মানবলীলা! সম্বরণ করেন। 
বন্দী বৈষ্ণব-সাঁহিত্যে লক্ধ প্রতিষঠ শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী তন্বনিধি মহাশয় তাহার 
প্রীচৈতন্ত-চরিত পুভ্তকের ৩-৩১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,__* ্ীচৈতন্তদেব শীস্তিপু্র হইতে 
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২৪৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [৪র্থ সংখ্যা 


বিদায় গ্রহণ করিয়া গ্রথমে যশোড়! গ্রামে গেলেন, তথায় জগদীশ পর্ডিতের সহিত 
সাক্ষাৎ হইল। & * * তাহার পর গ্রটৈতন্দেব আর একবার শ্রীহটে আগমন 
করেন। এথমতঃ বুরুঙগায় গমন করির| পরে ঢাকাদক্ষিণে পিতামহী-দদনে উপস্থিত 
হন। * * ঢাকা-দক্ষিণ হইতে চলিয়া ভ্রীচৈতন্তদেব কামরূপ প্রভৃতি স্থানে এই সময়ে 
গিয়াছিলেন বলিয়া জনশ্রুতি আছে। হাজো নামক স্থানে এখনও লোকে শ্রীচৈতন্তের 
গোফা বলিয়। একটি স্থান দেখাইয়। থাকে ।” ইহ! হইতে স্পষ্টই দেখ! ঘায়, যে জনশ্রুতির 
কথা উপরে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহ! শ্্ীহট্ট অঞ্চলেও প্রচলিত আছে। অচ্যুতচরণ 
বাবুর মতেও “এই সকল স্থান দর্শনাস্তে তিনি পুনঃ শাস্তিপুরে উপস্থিত হন এবং. 
সেই মুহূর্তেই নীলাচলে যাইতে গ্রন্তত হন।” চৈতন্তদেব দ্বিতীয় বার শ্রীহট্টে আগমন 
করিয়াছিলেন, তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার পর; কিন্তু অচ্যুত বাবু তাহার কোনও 
সময় নির্ণর করেন নাই। সৎসম্প্রদায়কথা অনুসারে, তিনি সবে নরনারায়ণ রাজসিংহাপনে 
আরোহণ করিয়াছিলেন, এমন সময় কাঁমরূপে আসিয়াছিলেন। রায় গুণাভিরাম বড়,য়! 
বাহাছর এবং মিষ্ঠার রবিন্সনের নির্ধারিত ১৫২৮ থুষ্টাব্বকে নরনারায়ণের রাজত্বের আদিকাল 
ধরিলেই এই ঘটনা সম্ভবপর হয়। ১৫৩৪ খুষ্টাব ধরিলে ইহা অসম্ভব হইবে, কেন না, 
চৈতস্তদেব ১৫৩৩ থুষ্টাবেই ইহধাম পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাহা হইলে চৈতন্তদেব্র কামন্ধপ 
আগমন ঘটন! হইতে নরনারায়ণের প্রকৃত রাগ্রত্বকাল যে ১৫২৮ খৃষ্টাব ছিল, সেই সম্বন্ধে 
আমর কতকটা এঁতিহাসিক আলোক প্রাপ্ত হইলাম । 

এখন আমর! চৈতন্তদেবের হাজে! বাস এবং তথায় দামোদর দেবের স্ঙে তাহার সাক্ষাৎ 
বিষয়ে আলোচন1 করিব। ভট্টরদেব তাহার “সৎসম্প্রদায়কথা” তিনখান! পুথি অবলম্বন করিয়া! 
লিখিয়াছিলেন। তিনি গ্রন্থারস্তে লিখিয়াছেন $-- 

চৈতগ্সংগ্রহং দুই সংগ্রহং কৃষ্তারতেঃ | 
হৃসিংহক্কত্যমালোক্য কথয়ামি কথামিমাম্‌ ॥ 

তিনি এখানে কোন্‌ চৈতন্তসংগ্রহকে উল্লেখ করিয়াছেন, তাহ! ঠিক বলা যায় ন|। কৃ- 
ভারতীর সংগ্রহ এবং হৃসিংহক্কত্য আমাদের হস্তগত হইয়াছে। এই ছইখানিই অসমীয়! ভাষায় 
লিখিত পুথি। প্রথমথান! অসমীয়। গন্ভতাষায় লিখিত এবং দ্বিতীয়ধানার রচন| পদ্থময়। ভট্টদেব 
এই ছুইখান। পুধির উল্লেখ করাতে সহদেই বুঝিতে পারা যায় ৫, এই ছুইখান! পুথি 
ভষ্টদেবের পুর্বকালের। কৃষ্ণভারতী এবং নৃসংহ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করি! আমর এখনও 
কিছুই জানিতে পারি নাই। আশ! কর! যা এক দিন তাহাদের বিষয়েও কিছু জান! যাইবে। 
ক্ঙ্চতারতী তাহার পুথিতে লিখিয়াছেন )--. 

প্পাচে প্রভু মাধবক দরশন করি বরাহকুণ্ডর উপরে গৌোফাত রহিয়! রত্বেশ্বর়ক শরণ 
করায়। মাধবর দ্বারত তাগন্বত কহিবাক দিল। পাঁচে তান নাম বদ্বপাঠক হৈল। আরো 
মাগুরী গ্রামর কভৃষণক দীক্ষ। শিক্ষ। দিয়া ভাগবত পাঠ করিবাক আজ। দ্িগাঁ। আনে! 
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কণ্ঠাহার কন্দলীকে! কৃপ! করি, আরো! কবিশেখর ব্রাহ্মণক নাম ধর্ম দিলা। পাচে মহাপ্রভু 
জগয্াথর মঠর ভিতরে যোগাসনে বসি কাহাকো। দেখা নেদিল|।” 

ইহা! হইতেও দেখা! যায়, চৈতন্যদেব মাধব-মনদীরের সন্নিকটে একটি গহ্বরে ছিলেন এবং 
তথান্স এই দেশীয় কতিপয় পণ্ডিত ত্রাঙ্মণকে উপদেশ দাঁন করিয়াছিলেন। তিনি হাজে! হইতে 
নীলাঁচলে চলিয়৷ বান। 


বৃসিংহক্কত্য এই ঘটনাকে এই ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন ;-_ 


“তৈৰ হস্তে প্রভূ কামরূপে গৈয়া 
মণিকূট গীরি পাইল! । 
বরাহ কুণ্তর উপর গোফাত 
চৈতন্ত প্রভু রহিল ॥ 
রদ্ব পাঠকক শবণ লগাই 
ভাগবত পাঠ দিল! ॥ ৯৪ 
মাগুরী গ্রামর কণ্ঠভূষণক 
কণাহার কন্দলীক। 
কবিজ্্র হিজক কবিশেখরক 
_চৈতন্তে নাম দিলেক ॥ 
যাত্রা মহোৎসব সঙ্কীর্তন ধর্ম 
মণিকুটে প্রবর্থাই। 
তৈর পর! আসি মৌন হয়া রৈল! 
ওড়েষ! নগর পাই (৮ ৯৫ 


এই পুথি ছইখানি হুইতে উদ্ধৃত অংশে দেখ! যাইতেছে যে, ভট্টদেব, কৃষ্ণভারতী এবং 
নৃনিংহের সহিত এই সম্বন্ধে একমত হইয়াছেন। 
এইথানে নৃসিংহকৃত্য সম্বন্ধে একটি কথা উল্লেখ করিতে হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে 
বলিতে গেলে, আমর] নৃসিংহের কৃত মূল পুথিধানি এখনও সংগ্রহ করিতে পারি নাই। 
কৃষ্ণ আচার্য নামক এক জন এই দেশীয় কবি “সম্তবংশাবলী” নাম দিয়! নৃসিংহের কৃত পুথিকে 
অসমীয়। পঞ্চ ভাষায় রচন| করিয়া গিয়্[ছেন। সম্তবংশাবলী যে নৃসিংহের পুথির পন্য সংস্করণ, 
সেই রনবন্ধে কৃষণাচার্য তাহার পুথির এক বারগায় এই ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন )-- 
*গুনা নরনারী ইতে| সন্তবংশান্বলী। 
জগতকে শুদ্ধ করে যার পদধূলি ॥ 
নৃসিংহর কথ! ইতে| সন্তৰে সে পদ । 
ইহার শ্রবণে করে পাঁতক উচ্ছেদ ॥” ৪৩ 
) 


২৪৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ৪ধসংখা 


এইখানে :একটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার কথা এই যে, যদিও শ্রই হইখানা পুধিতে 
চৈতভ্তদেবের হাজোর গোফ'াতে বাসের এবং সেখানে কতিপয় এ দেশীয় বিশিষ্ট ব্রাঙ্মণকে 
উপদেশ দিবার কথা আছে, তথাপি তাঁহার সহিত দামোদর দেবের সাক্ষাৎ হওয়া! সম্ঘক্ধে কোন 
কথার উল্লেখ দেখিতে পাওয়! যায় না। তাহ! হইলে ভট্টদেব এই কথা কোথা হইতে 
পাইলেন? ভট্টদেব দামোদর দেবের সর্বপ্রধান এবং অন্তরঙ্গ শিধা ছিলেন। বোধ হয়, 
দামোদর দেবের নিজ মুখ হইতেই তিনি এই কথ সংগ্রহ করিয়া! তাহার পুস্তকে লিপিবদ্ধ 
করিয়! থাকিবেন। কৃষ্ণভারতী এবং নৃসিংহ, ভট্টদেবের পূর্ববর্তী লোক ছিলেন এবং তাহাদের 
ভিতর কাহারও হয় ত এই কথ! বিদিত ছিল না। চৈতন্ভদেবের সঙ্গে যে দামোদরদেবের 
সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তাহা দাীমোদরদেবের চরিত্রপুথিও শ্বীকার করে এবং দামোদন- 
সম্প্রদায়ের সমস্ত লৌকই তাহ সত্য বলিয় বিশ্বাস করিয়! থাঁকেন। ৬নীলকণঠদাসের রচিত 
জ্লামোদরচরিত্রে এই বিষয় এইরূপ ভাবে উল্লিখিত আছে ;-- 


প্দামোদর পাঁচে কামরূপক আসিল! ॥ 
বন্ধেশ্বর গ্রামে কতে৷ দিন আছিলস্ত। 
তথা হস্তে প্রতিদিনে মণিকুটে যান্ত ৮৮২ 
আসিলস্ত চৈতগ্ত নারদ বেশ ধরি। 
দ্ামোদরে আরাধিল! ভক্তিভার করি ॥ 
সাক্ষাতে সে বিষুঃবূপ খষিয়ে দেখিলা । 
জীব উদ্ধারিতে তাঙ্ক তত্বক্তান দিল| 1৮৩ 
পরম আনন্দে ছুয়ে! ছুইকে| আঙ্বাসিলা। 
তথা হস্তে চৈতগ্ত যে ওড়েষাক গৈলা ॥” 


এই প্রবন্ধে যে কল়্খান! পুথির উল্লেখ করা হইল, তাহার ভিতর “সৎসম্প্রদায় কথা” 
ছাড়া একথানি পুথিও. আজ পর্যন্ত গ্রকাশিত হয় নাই। এই লব পুথি প্র্ষাশিত হইলে 
বোধ হয়, এই সম্বন্ধে আরও নৃতন এতিহাসিক তথ্য জাণ। বাইবে। এতগুলি পুথির এবং 
জনশ্রুতির সাক্ষ্য অগ্রাহ্থ করিয়া! যদি আমর] চৈতন্তদেবের কামরূপ আগমনকে এ্ঁতিহাসিক 
সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে অন্বীকার করি, তাহা হইলে জানি না, আমাদের কোনও বিষয়ের 
ফ্রতিহাধিক তন্ধে উপনীত হইবার আর কি সম্বল আছে। 

এখন আমাদের তৃতীয় প্রতিপাস্ত বিষয় হইয়াছে, চৈতন্ভেবের পরগুয়ামকুণ্ড বাত্র!। 
এ সম্বন্ধে ক্ষ্চভারতী কিন্-স্থৃসিংহ, কোনও উল্লেখ করেন নাই; কেবল ভট্টদেব তাহার 
সৎসম্প্রদায়কথাতেই ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। এখন কথ হইয়াছে,আমর1 একমাত্র ভষ্টদেবের 
সাক্ষোর উপর নির্ভর করিয়াই চৈতগ্তদেবের পরগুরামকুও যাঞতজাকে এঁতিহাসিক সত্য বলিয় 
গ্রহণ করিতে পারি কি না? আমর! বলি-_-পারি) কেন না, ভষ্টদেব একজন যেংলে লোক 
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ছিলেন ন!। ক্কঞ্চভারতী এবং নৃমিংহ, তট্টদেবের পূর্ববন্তী লোক হইলেও, তীহাঁদের এক জনও 
ভট্টদেবের সমকক্ষ ছিলেন না । সংসম্প্রদায়কথার লিখা, কৃষ্ণভারতী এবং হৃপিংহের লিখার 
সঙ্গে তুলন! করিলেই সহজে বুঝিতে পার! যায়, ভট্রদেব ইহাদের ছুই জন হইতে কত উচ্চে। 
পূর্বেই বল! হইয়াছে যে, ভষ্টদেব দ্রামোদরদেবের সর্বপ্রধান শিষ্য। ভিনি দীমোদরদেবের 
সমসাময়িক লোক ছিলেন। দামোদরদেবের কাল ১৪৮৮ হইতে ১৫৯৮ খুষ্টা। ভষ্টদেব 
সংস্কত এবং দেশীয় ভাষায় এক জন অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন) তিনি সমগ্র ভাগবত পুরাণকে 
অসমীয়! গন্ভ ভাষায় অন্বাদ করিয়! গিয়াছেন এবং শ্রীম্তগবদ্গীতা প্রাঞ্জল অসমীয়! 
গন্তে অনুবাদ করিয়াছেন এবং সংসম্প্রদায়কথ। লিখিকা গিয়াছেন। এই করখানি পুস্তক 
দেশীয় ভাষায় রচিত। তাঁহাকে অসমীয়! ভাষায় গঞ্থ সাহিত্যের সৃষ্টিকর্তা বলিলেও অত্যুক্তি 
হয় না। তাহার ভগবস্তক্তিবিবেক নাঁমক সংস্কত গ্রস্থ আসামে প্রচলিত বৈষণব-ধর্মের তত্ব 
সম্বন্ধে একখানি অনুপম গ্রন্থ এবং তাহার সংস্কত ভাষায় এবং হিন্দু-ধর্ম-শান্ত্রে অগাধ পাণ্ডি- 
তোর প্রকৃষ্ট নিদর্শন। তাহার উপর দ্বামোদরদেবের এত দুর বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধা! ছিল যে, 
তাহার মঠের ভার . তাহার আত্মীয় স্বজনের উপর ন! রাখিয়। তাঁহারই উপর অর্পণ করেন। 
তাহার উপাধি কবিরদ্ব ছিল এবং তিনি “কনিরদ্ব* নামেই আসামে সর্বত্র পরিচিত 
ছিলেন। দামোদরদেব যখন তাহাকে শ্রীমন্তাগব্ত অসমীয়া গঞ্ছে অনুবাদ করিতে আদেশ 
করেন, তখন তাহাকে এই ভাবে বলিয়াছিলেন )-_ 

“শুনা কবিরত্ব তুমি ব্যাস সমসর। 

তুমি মোর বান্ধব অপর দামোদর ॥ 

১ চর ৫ চি 

আরু এক জগত ঈশ্বর আজ্ঞা ধর]। 

কথাবন্ধে এক খণ্ড ভাগবত কর! ॥” রামরার দাস। 

ঈদৃশ এক জন মহৎ ব্যাক্তি যে বিশেষরূপে না জানিয। না শুনিয়! চৈতন্তদেৰ সম্বন্ধে একটা 
অমূলক ঘটনা লিপিবদ্ধ করিবেন, ইহা! কখনই বিশ্বাসযোগ্য নয়। এই কথা অনীক বলিয়! 
বিশ্বাস করিলে তিনি কখনই ইহাকে তীহার পুস্তকে স্থান দিতেন না। বিশেষতঃ 
পরগুরামকুণ্ড ভারতবর্ষে একটি চিরগ্রসিদ্ধ তীর্ঘহান। চৈতন্তদেবের জীবন-চরিত্র হইতে 
দেখা যায় যে, তিনি ভারতবর্ষের সমস্ত প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন) তিনি 
কামরূপে কেদার-মাধব পর্যন্ত আ.সিয়! পরশুরামকুণ্ডে ন। গ্রিয়। ফিরিয়া যাইবেন, ইহা কখনই 
সম্ভবপর নয়। হয়ত তিনি পরগুয়ামকুণ্ডে যাইবার জন্তই কামরূপ অঞ্চলে আসিয়া 
থাকিবেন। 
উপসংহারে আমি এই মান্ধ বলিতে চাই যে, আজ পর্্যস্ত বঙ্গদেশে প্রকাশিত চৈতন্তদেব 

সবন্ধে গ্রন্থাবলীতে চৈতন্তদেবের আসাম আগমনের কোনও উল্লেখ নাই বলিয়াই যে এই 
কথাকে ধতিহাপিক সত্য নর বলিয়! গ্রত্যাথান কর্িতে হইবে, এমন কোনও কথ নন 


২৪৮ . সাহ্ত্যি-পরিষৎ-পত্রিকা [৪ সংখ্যা 


অল্প কাল মাত্র হইল, বঙ্গদেশে প্রস্থতত্বের উপর শিক্ষিত লোকদের দৃষ্টি পতিত হই়াছে। 
অনুসন্ধানের সঙ্গে সঙ্গে কত নূতন এতিহাসিক তত্ব আবিস্কৃত হইবে, কত পুরাতন কাহিনী-__ 
াহ। এত দিন ইতিহাস বলিয়া! চলিয়! আদিতেছিল, ভ্রান্তমত বলিয়া পরিত্যক্ত হইবে, তাহা কে 
বলিতে পারে? আসামের প্রত্ব তত্ব সম্বন্ধে এখনও রীতিমত কোন অনুসন্ধান হয় নাই; কখন যে 
হইবে, তাহাও বলিতে পারি না। বঙ্গ এবং আসাম, এই ছই দেশ এত সঙ্পিকটবর্তী এবং ছুই 
দেশের অধিবাসীদ্দিগের ভিতর ধর্ম, সমাজ, আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে এত সৌসাৃশ্ত যে, অতি 
গ্রাচীন কাল হইতে এক দেশের লোক অপর দেশের লোকের সহিত নান! ভাবে সম্পর্কিত 
ছিল বলিয়৷ সহজেই অন্মান করিতে পার! যায়। বঙ্গদেশের লৌক আসাম দেশে এবং 
আসাম দেশের লোক বঙ্গদেশে চলিয়! গিয়া সেই সেই দেশের লোঁক বলিয়া পরিগণিত হওয়ার 
অনেক উদাহরণ দেখিতে পাওয়! যায়। বঙ্গদেশের অনেক অংশ পূর্বে কামরূপ বলিয়াই 
গ্রধ্/ত ছিল। আজ কাল আমর! পাশ্চাত্য শিক্ষার অনুগ্রহে পরস্পরকে যতটা দূর বলিয়া 
মনে করিতে শিখিয়াছি, পৃর্ববে যে সেরূপ ছিল না, তাহ! সাহন করির! বল! যাইতে পারে। 
সেই জন্ত অনুসন্ধানের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গদেশে আসাম সম্বদ্ধে এবং আসামে বঙ্গদেশ সমন্ধে 
যে অনেক নূতন এ্রতিহামিক তথ্য আবিষ্কৃত হইবে, ইহা! কিছুই আশ্চর্ধেরর বিষয় নহে। 
বরং না! হওয়াই আশ্চর্যের বিষয়। 
শ্্ীহেমচন্দ্র দেবগ্রোস্বামী 
(আসাম ) 


মানভূম জেলার গ্রাম্য সঙ্গ ৩ 


মানভূম জেলার অধিকাংশ অধিবাসী অনাধ্য কোলৰংশীয়। মোট জেলার লে!কসংখ্যা 
১৫৪৮০*০। কুর্শি, সাঁওতাল, ভ্মিজ.ও বাউরিজাতীয় ব্যক্তিগণ সংখ্যায় সর্বাপেক্ষা অধিক। 
গত লোক-গণনায় জান! গিয়াছে যে, এই জেলায় কুর্মির সংখ্যা-২৯২***, সাওতালের 
সংখ্যা--২৩২০**, ভূমিজের সংখ্য।--১১৬**০, বাউরির সংখ--১*৬৯০। 

কোলবংশীয় অনার্ধাগণ নৃত্য-গীতে বিশেষ অন্ুরক্ত । পুজা-পার্বণ ও বিবাহাদি উৎসবে 
কোল-পল্লী সঙ্গীতে মুখরিত হইয়া উঠে। নৃত্য-গীত তাহাদের উৎসবের সর্বপ্রধান অঙ্গ। 
সার! দিন মজুরি করিয়! সন্ধ্যাকালে গৃহে ফিরিবার সময় কোল-রমধীগণ হাট-মাঠ, পথ-ঘাট 
সঙ্গীতে প্লাবিত করিয়া গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হয়। শ্রমসাধ্য কার্ধ্য করিবার সময়ও তাহাদের 
গানের বিরাম নাই। প্ররুতির ক্রোড়ে পালিত অশিক্ষিত জাতি-সকল যখন প্রাণ খুলিয়া গান 
ধরে, তখন তাহাদের আন্তরিক ভাবোচ্ছাস দৃষ্টে সদা চিস্তাপরায়ণ সভ্য জাতিগণের হিংস! 
হইবার কথা। 

কুর্মিগগ আগার-ব্যবহার ও শিক্ষায় অপেক্ষাকৃত উন্নতি লাভ করিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে 
সভ্য জাতিগণের সায় তাহাদেরও হুদয়পটে সমাজ-সমস্ত।র ছায়। পড়িয়াছে। এখনকার 
কুর্মি-সমাজে রমশীগণের নৃত্য ক্রমশঃ উঠিকা যাইতেছে । হয় ত পূর্বরদেশাগত বাঙ্গালীর অনু- 
করণে তাহাদের সমাজ হইতে রমণীগণের সঙ্গীতও এক দিন উঠিয়া! যাইবে । 

কোল-রমণীগণ যে সকল গানে দিগন্ত প্রতিধবমিত করিয়। থাকে, অনেক সময়ে সেই 
সকল গানের কোন বিশেষ অর্থ থাকে না। গানের ভাষার অনেক সময়ে ব্যাকরণের শৃঙ্খল 
ব৷ ছন্দালঙ্কারের কিম্বা রাগরাগিণীর নিগড় থাকে না। কিন্ত এই প্রকার গান গাহিয়া 
কোলগণ যে গ্রকার আনন্দ অনুভব করে, মার্জিত-রুচিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ পদ ও চৌতালে 
অনেক সময় সে প্রকার আনন্দ উপভোগের স্থবিধা প্রাপ্ত হয়েন ন। 

কোলগণের সঙ্গীতের সাহচধ্য করিবার জন্ত অনেক সময়ে কোন বাদ্র প্রয়োজন হয় ন!। 
নৃত্যের সহিত যে সকল গান গীত হয়, প্রায় সেই সকল গানের সহিত মাদোল ও বংশীর ধ্বনি 
শ্রুত হইয়া থাকে। সাঁওতালগণ বাঙ্গাল! গান গাহিয়া থাকে । তদ্বাতীত তাহার! সাওতালি 
ভাষায় রচিত গানও"গাহে । অপর জাতির! কেবল বাঙ্গাল গান গাহিগ থাকে। কয়েকটি 
বাজাল! গানের নমুন! নিয়ে প্রদত্ত হইল। 


২৫৭ 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [৪ সংখ্যা 


(১) 
নাগর১ যাছন্‌ৎ গে! 
ভাত হাতেও টাঞিঃয়াও ঝলকাযেঃ 
বাইরালেন কুঁকড়ি ডাকে* 
সোঝে! গ্যালেন্‌ কুলিবাটে৮ 
চুটিয়» ফু'কিয়া1১। 
ভ'ত খাবার বেল! হ'ল 
এখ নো! নাগর ন। আইল 
. (কোন বাটে ) কেঁদ১১ খাছন্‌ মল বনে। 
(২) 
জামপাটা১২ চিরি চিরি নৌকা! বনাব১৩ 
নৌকায় নহর১৪ চলি যাব 
বাপ. থরে তেল্পালে তড়.কা১৫ ঝল্মল্‌ করে। 
আম্পাতে তড়.ক। মাঝ.লে 
তড়,ক1 ঝল্মল্‌ করে। 
(৩) 
তেঁতুল পাতে ধান মেলেছি গো 
পায়রা রাজা ঘৃরি ফিরি খায়। 


(১) নাগর--রমিক পুরুষ। 


6২) 
(৩) 
(৪) 
(৫) 
6৬) 
(৭) 
(৮) 
6৯) 
(১৯) 
(১১) 
(১২) 
(১৯) 
(১৪) 
(১৫) 


যাছন্‌--শিয়াছেন। 
ভাত হাতে--ভাত খাইবার হাতে, অর্থাৎ দক্ষিণ হত্ো। 
টাঞ্রিয়া-টাঙ্গি, এতদ্দেশীয় এক প্রকার অস্ত্র। 
বল্কায়ে__নাঁড়িতে নাড়িতে। 
বাইরালেন-_ বাহিরে গিয়ছেন। 
কু'কড়ি ভাকে-_কুহুট ডকিবার সময়, অতি হার ] 
কুলিবাটে- গ্রাম্য রাস্তার দিকে । 

চুটিরা-_চুটি, এক একার বিড়ি বা চুরুট। 
ফুকিয়্যা-_টানিতে টানিতে। 
বেঁদ-_এতদ্দেশীর এফ প্রকার ন্ত ফল। 
জামপাট-_জাম গাছের পাটা ব। তক্ত।। 
বনাব-_-তৈয়ার করিব। 
নহর-_বাপের বাড়ী। 
তড়ফা-স্কাণের কুল। 


রি 


নন ১৩২২ ] মানভূম জেলার গ্রাম্য সঙ্গীত ২৫১ 


তাল রে পায়রা! তোরে দেখিব রে 
তোরি পাখায় সিপাহী সাঞ্জাব। 
(৪) 
ডেহিরির১ উপর ডেহিরি দাদা 
ডেহিরি কত দুর্‌ রে, 
লোয়াগড় টাদড়াং 
দেশ কত দূর রে। 
(৫) 
কোন ফুলের সঙ্গে পীরিতি করিব 
কোন ফুলের সঙ্গে যাব রে সনি, 
ষুঁহি ফুলের সঙ্গে পীরিতি করিব 
গুলাব ফুলের সগে যাব রে সজনি! 


অনেক গানে প্রশ্নোত্তর থাকে । গানের প্রথম অংশে প্রশ্ন ও শেষাংশে তাহার উত্তর 
থাকে। এই প্রকার গানে কবিত্বের পরাকাষ্ঠ। প্রকাশ পায়। এই প্রকার কয়েকটি গানের 


নত নিযে প্রদত্ত হইল । 


তে) 

(প্রশ্ন) কোন্‌ সত বাইরার় খড়ি পিপড়িঃ 
কোন্‌ সর বাইরায় ধনু গাই। 
কোন্‌ সয় বাইরায় সাগুকা, বিটিয়া 
ছয়ে! থোড়ে৬ আর্ত। লাগায়ে ? 

(উত্তর) টিলা স'য় বাইরায় খড়ি পিপড়ি 

বাধান সয় বাইর!য় ধেনু গাই। 

ঘর সস বাইরায় শাগুক! বিটিয়া 
ছয়ো৷ থোড়ে আর্ত লাগায়ে। 





৫6১) 
6২) 
(৩) 
6৪2) 
(৫) 
(৯) 
(৭) 
(৮) 


ডেহিরি--চৌকাঠ। 

গানের নাম। , 

কোন্‌ সর-€কান্‌ স্থান হইতে। 

খড়ি পি'পড়ি--খ্েত বর্ণের পিপীলিকা, উই । 
সাগুকা বিটিা--খাগুড়ীর বণ্তা, শ্রী। 

ছয়ে! খোড়ে--ছুই পায়ে। 

চিল উই-টিবি। 

বাথান--গৌঠ। 


২৫২ সাহিত্য-পরিষণ-পত্রিকা [ গখসংখ্যা 


(৭) 
(প্রশ্ন) কেতি১ জাঁনলং বরদাও চৈত বৈশাক্‌ 
কৈসেঃ জানল আষাঢ় মাস। 
কৈসে জানল বরদা আশিন ভাদর্‌ 
কৈসে জানল বরদ| কাঁতিক মাস্‌॥ 
(উত্তর ) ধুলায় জানল বরদ| চৈত বৈশ।কৃ 
কাদায় জানল আষাঢ় মাস। 
আসে জানল বরদ! আশিন ভাদর 
শিএারে« জানল বরদ| কাতিক মাস ॥ 


(৮) 
কোন্‌ ঠাঞ্ে ফোটে হর্দিরে? বিঙ্গ! ফুল, 
বাটি গধায়৮ ফোটে হর্দিরে বিশ্গা ফুল। 
কোন্‌ ঠাঞ্জে ফোটে লাল সানুকের ফুল, 
মালদহে ফোটে লাল সালুকের ফুল। 
গ্রশ্নোভরের গান ব্যতীত অন্ত প্রকার আর কয়েকটি গানের নমুন! নিয়ে দেওয়! হইল। 


(৯১ 
ও বাছ! ফুচুরযা» 
তুই নাকি পুরবাসে১* যাবি? 


পুরবাসে গেলে বাছ। 
মাড়১১ কুথ! পাবি:? 





(১) ফেতি-_-কিরূপে। 
(২) জানল--জানিতে পারিল। 

(৩) বরছা-_গাভী। 

(৪) কৈসে-_কিসের দ্বারা । 

(৫) পিঞারে-সাজ-সজ্জায়। কার্তিক মাসের অমাবন্তার এ দেশে গ্ররুর গা চিত্রিত করিতে হয়। 
(৬) ঠাঞ্ে-স্থানে। 

(৭) হর্দিশে--হরিস্রী রজের | 

(৮) কাটি গাধায়__বগ্ধু কাষ্ঠে নির্দিত মাচাঁর উপর। 

(৯) ফুচু--লোকের মাম। 

(১) পুরবাস--প্রবাস। 

(১১) বযাড়স্্জাতের ফেম। 


ধন ১৩২২ ] মানসূম জেলার গ্রাম্য সঙ্গীত ২৫৩ 


(১১) 
বাপ, ইয়ে আনেছে বর 
সই, দোষ দিব কি পরকে ? 
কিব! শিবের রূপের ছটা! 
গায়ে ভসম্‌ মাথায় জটা 
ঢাকেব মতন মোটা সোট। 
যম লেরেছে বল্কে। 


(১১) 


কোনহ ডালে কুইলিনী১ কুড়ুর্ছেং 
শ্তামবধুং কোন ভালে তার বাসা? 
আগহিও ডালে কুইলিনী কুড়রূছে 
হাম বধু মাঝ. ভালে তার বাস! । 
ছ'ওকেও পাড়ব মাটিকে মারব 
বাসাটি বাণে ভাসাব। 
. বহুত যতনে সাগর বাধব। 
সাগর গুখাল মাণিক লুকাল 
অভাগীর কপালের দোষে। 
দশম ও একাদশ সংখ্যক গান ছুইটি অপেক্ষার্কৃত পরবর্তী সময়ে রচিত বলিয়! বোধ হপ্ন। 
বজদেশয় গান এতদ্দেশীয় ভাষার ছণীচে ঢালিয়। এই গান রচিত হইয়াছে। এতদ্ধেশীয় লোক- 
গণ বৈষ্বধর্্মাবলম্বী। পূর্বরদেশাগত বৈষ্ণবগণ এতদ্দেশে বিস্তর বৈষব পদ আমদানি 
করিয়াছেন। দূরবর্তী পল্লীগ্রামে মাদোলের বাস সহকারে স্থানে স্থানে অনার্ধ্গণ কর্তৃক 
বিশুদ্ধ বৈষব পদ গীত হইয়! থাকে। স্থানে স্থানে বৈষ্ঞবগণ দেশ ও পাত্রের উপযোগী 
করিবার জন্ত গানের স্থানে স্থানে সামান্ত পরিবর্তন করিয়! দিয়াছেন। আবার স্থানে স্থানে 
অক্ষুপ্ন বৈষুব গানও শ্রুত হয! খানে । নিম্নলিখিত গানটি স্থানে স্থানে গাহিতে শোন! 
পিয়াছে। 
গগনে উদ্দিতে ভাঙ্গু ছল করে বলেকাঙ্ছ 


" শোম্‌ সখি, শোন্‌। 


(১) কুইলিনী_কফোকিলবধু। 
(২) কুড়রছে-গাঁদ করিক্চেছে। 
(৩) আগহি-উপরের | 

(5) ছাগুতকে-ভাদাক্ষে। 


২৫৪ সাহিত্য-পরিধৎ-পত্রিক! [৪র্থ সংখ্যা 


আমর! গোয়াল! জাতি দেবি ভগন্তী 
(ও তাই গেল আজ. রাতি ) 
রাখাল সনে বিস্তমান কপিলাকে দিব দান 


শোন্‌ সথি, শোন্‌। ইত্যাদি 
এই প্রকার গান গাহিবার ও গুনিখার জন্ত কোলজাতীয় পুরুষ ও রমণীগণের উদ্ভম ও 
আগ্রহ দেখিলে বিন্মিত হইতে হয়। 


শ্রীহরিনাথ ঘোষ 


1 72:091714র প্রতিশব্ 


006 725:0971, গৃগদ০ [0:06] প্রভৃতি কথার বাঙ্গাল! কি? আমি যত দূর জানি, সহজ 
কথায় এতদর্থবোধক কিছু শব আমাদের নাই। ডাক্তারী পুম্তকেই এই কথাগুলি বেশী ব্যবহার 
করিতে হয়। কেহ কেহ বাঙ্গাল! অক্ষরে “ওয়ান্‌ পারসেণ্ট ' "টু পারসেপ্ট” লিখিয়! গোলম।ল 
এড়াইয়াছেন ; কেহ বা খাটী বাঙ্গালা লিখিতে গ্রিক! ''শশুকর। এক ভাগ দ্রব, শতকরা! 
ছুই ভাগ দ্রধ" ইত্যার্দি লিখিয়াছেন। আধুর্কেদে শতকরার হিসাবের বহুল ব্যবহার ন! 
থাকায় আযুর্বেদীয় পরিভাষা হইতেও কোন সাহায্য পাওয়া যায় ন!। 

পূর্ববঙ্গের শু[নে স্থানে 019 0910901, গৃ0 [367087)6” এ্রভৃতির একটি জুন্দর প্রৃতি- 
শব আছে। 'থাটি জমী ক্রয়ে ও কমিশনের হিসাব কষিতে ব্যবহৃত হয়। এক শত টাক! 
মূল্যে ক্রীত জম? বার্ষিক আয় ৫২ টাক! হইলে ্ক্রয়কে “পাচোত্তর!” ক্রয় বলে। এই- 
রূপে শ্চারোত্তর, আটোত্বর1, সাড়ে সাতোত্বর!” প্রভৃতি কথারও ব্যবহার আছে। যদি 
কোন জমীর আয় চারি টাক! হয় ও মূল্য ৯*২ টাক! হয়, তবে তাহা! প্রায় “সাড়ে চারোত্তরা” 
হইল। “এই লমী কি.দরে কেন! হইয়াছে”, এই প্রশ্নের উত্তরে “পীচোত্বর! কিনিয়াছি* 
কিংব! “ছয়োভ-1 কিনিয়াছি*, এই পর্যন্ত বলিলেই যথেষ্ট হয়; প্রশ্নকর্তা, উত্তরদাত। ও পার্খব- 
বর্তী শ্রোতা ক':রও বুঝিবার বাকী থাকে না। 

কমিশন ব. ববার সময়ও ্ীরূপ। বড়বড় মামলা-মোকদ্দম! বা ক্রয়-বিক্রমের সময় 
মধ্যবর্তী সম্পা্ : (উকীল) যে কমিশন দাবী করিয়!স্থাকেন, তাহ! তায়দাদের উপর “আধো- 
ত্তরা, একোত্তর, বা ততোধিক হিসাবে কষ| হুইয়! থাকে অর্থাৎ মোকদদমা ব! বেচাকেনার 
৪109 ( তায়দাদ্র )এর উপর একটা! শতকর! নির্দিষ্ট ছারে পাইয়া থাকেন। 

“উত্তর” শবের গ্রাম ব্যবহারে “উত্তরা” শবের উৎপত্তি। “একোত্বর, ছুয়োত্বর” 
লিখিলে যেমন লুশ্রাব্য হয়, তেমনই ব্যাকরণ-শুদ্ধও হয়। এই শবটি সাহিত্যিকের! গ্রহণ 
করিলে ভাষায় একটি অভাব দূর হইবে। কয়েক বংসর যাবং সাহিত্য-পরিষৎ বাঙ্গাল! 
ভাষার বৈজ্ঞানিক পরিভাষ! প্রণয়নে বিশেষ বত্বশীল আঁছেন। সম্প্রতি যাহ।তে মেডিকেল 
স্কুলসমূহের অধ্যরন ও অধ্যাপনা বাঙ্গাল! ভাষা প্রচলিত হয়, তথ্ধিষরে পরিষৎ অতিশয় 
উদ্ভোগী হইয়াছেন । এই সুন্দর শবটি গ্রহণ করিবার পক্ষে এখনই মাহেন্ত্র যোগ। 

নিয়ে প্রয়োগের কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল ;-- 

ঠ 0670970 0010000189100--আধোত্তর (বা! কথোপকথনে আধোত্তর! ) কমিশন। 

তু ৮6০৪0৫ ৪019৮1০)--একোত্তর দ্রব। 

3 ৩190৮ 8010600 01 08:0179 8০10-_কার্কালিক এসিডের ভিনোতিয় ত্রব। 


২৫৬ সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা [ ৪ সংখ্যা 


& 7১9:990% 81001)0110 ৪0198101--চাঁরোত্তর এলকে|ছুলীয় ভ্রব, এলকোহলের চারোত্তর 
স্ব। 

6 76:092% ৪: ৪০10100--ছয়োত্তর় বা বড়োত্তর জলীয় ভ্রব | 

*১৪:০৪০৮ এই শবের পরিবর্তে ইংরেজীতে যে সাঙ্কেতিক চিহ্ছটি ব্যবহৃত হয়, 
বাঙ্গালাতে অবিকল তাহ! ব্যবহৃত হইতে পারে। 


শ্রীতারকনাথ দেব 


জ্রীমৎ রাঘব পণ্ডিত ও স্ত্রীপাট পানিহাঁটী-মাহাত্ময 


স্থান-মাহা ত্য 
"পানিহাটী গ্রামে পান! ভাবের প্রকাশ*--( ভক্তিরত্বাকর ) 


পাট পানিহাটা বাহার পুণ্যময় আভায শ্রেষ্ঠতম তীর্থরূপে আলোকিত, সেই সেবাপরা- 
য়ণ রাঘব পণ্ডিতের বিবরণ দিবার পূর্বে পানিহাটীর মাহাত্ম্য ও বৎকিঞিণৎ ধ্রতিহাসিক তথ্যাদি 
বিবৃত করিলে বোধ হয়, অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। কারণ, পানিহাটার সহিত বৈধব-জগতের 
সম্বন্ধ বিশেষ ভাবেই জড়িত; বহু ভক্তের ইহা! লীলাস্থল। বৈষবের পক্ষে শ্রীপাট পানিহাটী 
চিন্ময় ভূমি। ইহা শ্রীকৃষ্টৈতন্তচন্দ্রের আনন্ব-বিশ্রামের স্থান $ শ্রীনিত্যানন্ব প্রতুর অতি প্রি 
বিহার-ক্ষেত্র। এই স্থানেই নিত্যানন্দ প্রভুর অভিষেক-লীল! হইয়াছিল; পানিহাটা সর্ব 
আদি প্রচারক্ষেত্র ; 'মালস! ভোগ” প্রথার ইহাই প্রথম উত্তবস্থান। “জঙ্বিরের বৃক্ষে সব 
কন্বের ফুল” এই খঅনৈসর্পিক ঘটনা এই স্পনেই ঘটিয়াছিল। বুদ্ধ যেরূপ রাজ-ঙ্বর্ধ্যাদি 
পরিত্যাগপূর্ব্বক বুষ্ধত্ব লাভের জন্ত গয়া-সন্ষিধানে “বোধিক্রম-তলে উপস্থিত হুইয়া ভিখারী 
সাজিয়াছিলেন, শ্রীগৌরাঙ্গের প্রিয় পারিষদ রঘুনাঁথ দাস গোস্বামীও ঠিক সেইরূপ ভাবে নব 
লক্ষ মুদ্রা বাৎসরিক আয়ের বিষ-বৈভব ও অতুলনীক্! সুন্দরী ভার্য্যা তুচ্ছ করিয়া! পাঁনিহাটীর 
প্রীবটবৃক্ষ-তলে কাঙ্গাল সাজিদ্নাছিলেন। অস্ভাপিও তাহার আগমন উপলক্ষ্যে প্রতি বৎসর 
মহাসমারোহে "রণ উৎসব" হুইয়! থাকে, উহারই নাম “দণ্ড-মহোৎসব+। এই ক্কপাদণ্ডের 
চিড় মহোৎসব হইতেই স্বদেশে বৈষ্ণব-সমাজে মালসা-তোগ-প্রথ! প্রবর্তিত হইয়াছে। 
বিভিন্ন দেশ হইতে সমাগত কত শত ভক্কের পদধুলি যে এই স্থানে পতিত হুইয়াছে, তাহার 
আর ইয়ত্তা নাই। বৈষ্ণব শাস্ত্র বলেন 


ষে স্থানে বৈঝব জন করেন বিজয়। 
সেই স্থান হয় স্দা! অতি পুণ্যময় ॥--€ ত 'কিরত্বাকর, ৮ম তরঙ্গ ) 


গৌড় মণ্ডলমধ্যে বতগুলি শ্রীপাট আছে, তন্মধ্যে শ্রীপাট পানিহাটাই বর্তমানে সর্বশ্রেষ্ঠ 
উজ্জল প্রপাট। অন্তান্ প্রীধামাদি অপেক্ষা ইহার মাহাত্ম্য বেশী। ইহা! অত্যুক্তি নহে, অতি 
সত্য কথা। কেন? তাহার কারণ জানাইতেছি। এচৈতরলচরিতান্বতে উক্ত আছে ১ 


শচীয় মন্ধিয়ে আর নিত্যানন্দের নর্তনে। 
জীবাস কীর্তনে আর রাঘব-ভবনে ॥ 
এই ঢাবি ঠাকি এর লা আবির ।_€ অত পারি) 


১০০৫ 


২৫৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক। [ ৪ সংখ্যা 


পিচ অঞ্জত্রে,- 
এই মত শচীগৃহে তত ভোজন। 
শ্রীবাসের গৃছে করেন কীর্তন দর্শন ॥ 
নিত্যানন্দের নৃত্য দেখেন আসি বারে বায়ে। 
নিরন্তর আবির্ভাব রাঘবের ঘরে ॥--( চরিতামৃত, অস্ত্য, ২ পরিঃ) 


বর্তমান কালে সুর অতি প্রিয় চারিটি স্থানের মধ্যে তিনটি ক্ষেত্র অপ্রকট বা আমার 
মত অভজ্কের পাঁপচ্ষুত্ন বিষয়ীভৃত নহে। শ্রীবাস-মঙ্গনের শ্রীগৌরপদরজঃকে মাতা 
স্থুরধুনী আত্মসাৎ করিয়! লইগ্লাছেন, কণামাত্র রাখেন নাই। কারণ, নবন্ধীপের উক্ত অংশ 
এক্ষণে গল্গাগর্ভে নিছিত। শচী আদ্লির পবিত্র রন্ধন এবং প্রত্ুর ভোজন-লীলা! এক্ষণে কোন্‌ 
তরন্গাণ্ডের ভকগণের যে আনন্দদায়ক, তাহ! কি করিয়াই ব জানিব? আর মুর্তিমস্ত প্রেম 
শ্রীনিত্যানন্দ প্র "কোথায় যে নাচিছে*, তাহাঁও আমার মত বহিন্ত্থ কেমন করিয়া দেখিবে 1? 
ভক্ত বলেন ;-_ 

পঅস্ভাপিও সেই লীলা! করে গৌর রায়। 
কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায় ॥* 

এখানেও গ্রভেদ ) অর্থাৎ সকল ভাগ্যবানে নহে, মহাভাগ্যবান্‌ বাহার, তীঁহাদেরই নিত্য- 
লীল! দেখিবার অধিকার । 

আনল কথা, প্রন্থু সকল ক্ষেত্রগুলি আমাদের চর্ম্-চচ্ষুর অন্তরালে রাখিলেও তাহার 
নিরন্তর আবির্ভাব-ক্ষেত্র রাখব-ভবনটিকে লুকাইতে পারেন নাই। পতিতপাবন পতিতের 
জন্ত একটি চিহ্ন রাখিতে বাধ্য হুইয়ুছেন এবং স্বমুখের ক্বীতে এই “রাঘব-ভবনে্ই 
তিনি চিরতরে আবস্ক'হুইয়| আছেন। এই কারণেই বৈষব 'ীর্ঘধ্যে পানিহাটার সর্বারেষ্ঠ 
আসন। গৌর-ভক্তগণের পক্ষে এমন পুণ্যময় স্থান ভূমণ্ডমধ্যে আর কোথাও লাই। 

গুধু ভক্তের নহে, এই স্থানে গ্রতিহাপিকেরও বুঝিবার অনেক বিষয় আছে) পুরাতত্ব- 
বিদেরও গবেষণার যথেষ্ট উপকরণ আছে) সৌনর্যলিগ্প,র উপভোগের ্ৃশ্তার্দিও অতুলনীয় 
১২৫ বৎসর মাত্র বয়সের বটবৃক্ষ দেখিবার জন্ত ধাহারা সাগ্রহে “বোটানিক্যাল গার্ডেনে” গমন 
করেন, তাহার! একবার কলিকাতার এত নিকটে আসিল! ৫৯ বৎসরের বটবৃক্ষ দেখিয়া 
কৌতুহল চরিতার্থ করুন। আকবরের ঠাকুর-দাদার পূর্ব হইতেও এই বৃক্ষ বর্তমান। 


এঁতিহানিক-তথ্য 
পানিহাটার উদ্তরাংশের নাম ভবানীপুর । এই ভবানীপুর সীমার মধো আমাদের 
“রাঘব-ভবন+। 
মুসলমা ন-রাজন্ব«সথগা? পালিসাটা একটি. মহকুমার গরিগত হন ।, এ জন্ত ক জন কাজী 
( বর্তমান ম্যাজি্রেট খ্রস্প ) সৈত্বামন্ত লইয়া এই স্থানে 'অর্ধন্থিতি করিতে থাকেন। 


মঙগ ১৩২২] শ্্রীমৎ রাঘব পণ্ডিত ও শ্রীপাট পানিহাটী-মাহাত্য ২৫৯ 


নিত্যধামগত শিশিক়্কুমার ঘোষ মহাশয় পানিহাটাতে কাজীর বাসের বিষয় উল্লেখ করিয়া- 
ছেন?জঙ্থা)_“হোগেন খাঁ, “সাহা উপাধি ধারণ করিয়া গৌড়ের রাজা! হইলেন। তীহার 
অধীনে স্থানে স্থানে এক একজন কাঁগী রাখিলেন; প্র সকল কাজী সৈল্তসামস্ত পরিবেষ্টিত 
হইয়া! থাকিতেন। * * নবন্বীপে বেলপুখুরিয়াতে "চাদ খা” নামে একজন কাজী, 
* * শীস্তিপুরে 'মলুক* নামে একজন কাঁজী * * এইকপ পানিহাটা গ্রামে একজন কাজী 
বাস করিতেন।”--( অমিয় নিমাই-চরিত, ১ম খণ্ড, ৩ পৃঃ) 

কাজীর আঁবাস-ভূমি ও বিচারালয় প্রভৃতি সমস্তই কাল-মাহায্মে লুগ্ত হইয়াছে। 
তবে গোরস্থান, নমাজের ইদ্‌গা, খাজনাথানা, গেট গ্রসৃতির চিচ্ছ এবং কাহারও কাহারও 
নাম এখনও রহিয়াছে । আর চন্ত্রকেতু রাজার খোদিত হংসভিস্বাক্কতি পরিখার পয়ঃগ্রণালী 
গঙ্গার এক ধার হইতে আরস্ত করিয়া যাহ কিঞিৎ দুরে অন্ত ধারে মিশিয়াছিল, তাহা স্থানে 
স্থানে গড়, ঝিল, পুরিণী ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডোবার দ্বারা বেশ সুস্পষ্ট প্রমাণ দর্শাইয়া দিতেছে। 
কিন্তু ভন[ুনী-ঘেবীর মূর্তি আর নাই। সহজ অনুমান, মুদলমানগণের আবাসগৃহে দেবীমুর্তির 
অবস্ঠীন তাহার! ভাল বিবেচনা করেন নাই। 


৬গঙ্গার গতি 


অতি অন্ন দিনের মধ্যে ভাগীরথীর যেরূপ রূপাস্তর হইয়া গিয়াছে, তাহা দেখিলে ও গুনিলে 
আশ্চর্ধ্যান্িত'হইতে হয়। বড়ই সৌভাগ্যের বিষয়, পাঁনিহাটাতে দেরূপ কোনই উপজ্রব 
এ পধ্যস্ত হয় নাই। চারি পাঁচ শত বৎসর পূর্বে যে স্থানে জলের সীমা ছিল, অধুনা ঠিক 
সেই স্থানেই রহিয়াছে। মহাগ্রতু যে ইষ্টকময় ঘাটে অবতীর্ণ হইয্নাছিলেন, সেই ঘাট এবং 
সেই স্থান পূর্বববৎ বিরাজমান। 

(রেণেন্ড সাহেবের ১৩, বৎদর পূর্বেকার মানচিত্রে এবং এসিয়াটিক সোদাইটির 
প্রচারিত ১৫১৬ খৃঃ অন্ধের অথাৎ ৩৯৮ বৎসর পূর্ববেকার রচিত “গাসটলডিসের গালফে৷ 
দি বাঙ্গলা” নামূক মানচিত্রে গঙ্গার এই স্থানে যেক্ধপ গতি অঙ্কিত আছে, এখনও তত্প দৃষ্ট 
হয়। শেষোক্ত মানচিত্রে পানিহাটার নান উল্লেখ নই বটে, কিন্তু পানিহাঁটার এক মাইল 
উত্তর দিকে স্ধচর গ্রামের নাম রহিয়াছে। ) 


পানিহাটী কত দিনের গ্রাম 


হিট? রহ প্রাচীন গ্রামূ, তাহা নিয়লিখিত কয়েকটি বিষয়ের দ্বারা বিশেষভাবে 
প্রাপিত হয় ':.. 

'যশোহর নি, এক জাতীর ধান্ত দৃষ্ট হয়, তাহার নাম 'পেনিটি ধান” । ক্কষকগণ তাহা- 
ঘের পিভৃপিতাঁমহ হইতে গুনিয়া! আদিতেছে যে, বহু পূর্বকালে এই ধান্ত গঙ্গার ধারে 
পেনিটি ঝ:পানিছাটী নামক গ্রাম হইতে সে দেশে আমদানী হয়। শুদ্ধ গঙ্গার ধারে কেন, 
সারা বাঙলার ইহা ছাড়! পানিহাটা নামে আর কোন,গ্রাম নাই। 


২৬5 সাহিত্য-পরিষৎপপত্জিকা.  [(৫র্ধসধ্যা 
খ্রেমাবতার শ্রীনিত্যানন্ প্রভু ১৪%৮ শকে (ইং ১৫১৬ ধৃঃ) পানিহাটীতে, গুভাগমন 
কারিরা ভংবানে হছাকে বিশেধ নৌটবশাণী এবং ব₹ গঙিত ভ্ীচাবোর্র বাতি অধাৎ 
সত্য জনপদ দেখিয়াছিলেন।--( বিস্ুুপ্রিয়া-পত্রিকা, ২ বর্ষ, ৪০৬ অঃ) 
আরও বহু পর্বের কথা, রাজা বল্লাল সেনের সময়েও (১১০২ খৃঃ) পানিহাটী যে জনবহুল 
গ্রাম ছিল, তাহারও প্রমাণ পায়! যায়। 
মেলগ্রন্থে পানিহাটার 'করবংশ' প্রসিদ্ধ । এই স্থানে বিস্তর মৌলিক “কর, উপাধিধারী 
কারস্থের বাম ছিল। কর কারস্থগণ পরিচয়স্থলে “পানিহাটার কর? বলিয়া সমাজে পরিচয় 
দিয়! থাকেন। কায়স্থ-সমাজের মেল-বন্ধন বল্লাল সেনের সমসাময়িক বা কিঞ্িৎ পরেই 
হইয়াছে। কিন্তু অধুন! পানিহাটাতে এক ঘরও কর কায়স্থের বাস নাই। . 
অতি প্রাচীন কালে পানিহাটী গভীর জঙ্গলে পূর্ণ ছিল। তাহার অন্ততম প্রমাণ “বন- 
দেবীর আন্তান। (এই আস্তানা গ্রামের মধ্যস্থলে, মেদিনীপুরের বিখ্যাত উকীল বাৰু 
মতিলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ফুলপুকুরের বাগানমধ্যে । ) বৃদ্ধা স্ত্রীলোকগণ প্রতি বৎসর 
নিপ্ধারিত দিবসে এই স্থানে আগমন করিয়া হিংস্র অন্ত প্রভৃতির উপদ্রব নিবারণ জন্ত বন- 
দেবীর পুজ। দিয়! থাকেন। 
এই সকল প্রমাপাদির দ্বার। সহন্্র বৎসরেরও অধিক কাল হইতে বে পানিহাটা সভ্য 
জনপদরূপে অবস্থিত, তাহা সহজে প্রমাণিত হইতেছে। 


বর্তমান 


বর্তমানে পানিহাট৷ একটি বড় গঞুগ্রাম, বিস্তর শিক্ষিত লোকের বাসভুমি। ইহার 
থান। খড়দহ। শিয়ালদহ মুন্সিফির অধীনে ২৪ পরগণা মধ্য স্থিত ) স্বনাম “পানিহাটা মিউনি- 
সিপ্যালিটা'র অন্তর্নত। কলিকাতা হইতে ৪ ক্রোণ উত্তরে পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর তটভূমির 
উপরেই স্থিত। ইহার দক্ষিণে আগড়পাড়া, পশ্চিমে ৬গজাদেবী, উত্তরে স্থখচর ও পূর্বে 
সোদপুর গ্রাম। ১৯১১ খুঃ অবের লোক-গপনার লোকসংখ্যা ৪ হাজার । এই গ্রাম 
কালেক্উরী ১৫৫, ১৮৯, ১৮১ ১৯৪ নম্বর তৌজিভুক্ত। রাস্তা বাদে মোট ৫১৮ একার জমি। 
পানিহাটীর উপর দিয়া! তিনটি সুবৃহত রাস্তা গিয়াছে। . সর্বাপেক্ষা আধুনিক সময়ে যে রাস্তাটি 
নির্শিত হইয়াছে, তাহার নাম “বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড। ইহা অতিশয় প্রসর এবং ছুই 
ধারে ঘন বৃক্ষপ্রেনী বার! সুশোতিত। ইহা এমন সুন্দর দৃঁময় ও মুশীতল যে,. শুনা বায়, 
এরূপ রাজবন্স্স ভারতবর্ষমধ্যে খুবই বিরল। দ্বিতীয়, মুরশিদাবাদ রোড বা পুন্কাণ রাস্তা 
গানিহাটীর পূর্ব ধার দি বরাবর কলিকাতায় মিশিয়াছে। নবাবের . সৈশ্তাদি স্থলপথে কলি- 
কাতার আসিতে হইলে এই পথেই ধাতায়াত করিত। তৃতীয়, রাজ। রামঠাদের ঘাটের উপর 
হইতে আরম্ভ করিয়া বারানত, বাহ, দেগঞ্গা, ছাড়োয়া, চৌরসী, বদিরহাট, টাকি ও 
প্রতাপাদিত্যের পুরাতন বশোহরের উপর দিয়া গিয়াছে। রেগ হইবার পুর্বে সমস্ত জন- 
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পদবানী এই রাস্তা দিয়াই ৬গ্গাদর্শনে আসিতেন। শ্রবাদ, চন্ত্রকেতু রাজা ইহা নির্মাণ 
করাইয়। দিয়াছিলেন। 

শ্ীপাঁট পানিহাটার অভীত এবং বর্তমানের নানীবিধ তথ্যের বিশেষ পরিচয় দিব একাই 
ইচ্ছা! থাকিলেও, প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে এই স্থানেই আমরা ক্ষান্ত হইয়া রাঘব পণ্ডিতের 
প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতেছি। 


জ্রীরাঘব পণ্ডিত মহারাজ 


“রাঘব পণ্ডিত বন্দ? প্রণতি বিস্তর ।*__( চৈতন্তমঙ্গল ) 


বৈষ্ণব-শীম্ত্রে তিন জন রাঘবনাম। ভক্তের উল্লেখ দৃষ্ট হয্। প্রথম রাঘব গোস্বামী, দ্বিতীয় 
রাঘবপুরী, তৃতীয় রাঘব পঞ্ডিত। রাঘব গোস্বামী দাক্ষিণাত্য রামনগরনিবাসী ব্রাহ্মণ, “ভক্তি- 
রদবপ্রকাশ" গ্রন্থ-প্রণেতা ) পূর্ববলীলায় ইনার ম্পকলতা” আব্যা। ইনি সমুদয় ত্যাগ 
করিয়া শ্রীবৃন্দাবনবাসী হইয়াছিলেন। শ্রননিবাম আচাধ্য গ্রতুকে সঙ্গে করিয়া বৃন্দাবন 
পরিক্রমণ করিয়াছিলেন । গ্রীধাম বৃন্দাবনে ইহার সমাধি বর্তমান। 

রাঘবপুরী-_ইহীর বিশেষ কিছু বিবরণ পাওয়া যায় না, 

রি শ্গরুড়াবধুতদেবঃ পুরী রাঘবসংজ্ঞকঃ1”--( বৈষ্ণব অভিধান ) 

এইবার আমরা রাঘব পঞ্ডিত মহারাজের বিষয় বলিতেছি। কিন্তু বড়ই ছঃখের বিষয়, যে 
রাঘব পণ্ডিত অনামান্ত ভক্তিবলে শনগৌরাঙ্গ মহা প্রভুকে কিনিয়া রাখিয়াছিলেন, ধাহার গৃহই 
প্রত্থুর আনন্ব-বিশ্রামের স্থান, শ্রীমাধব ঘোষের অর্ধ খণ্ড হরীতকী সঞ্চয় করাতে যে মহাপগ্রতূ 
বৈরাগ্যের হানি বিবেচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু রাখব পণ্ডিতের অপূর্ব প্রেমবলে স্বয়ং 
প্রগৌরাঙ্গপ্রসূুই বৎসরাধিক কাল সেবার জন্ত প্রাঘবের ঝালি* হইতে সুস্থাছু আচারাদি 
খা ত্রব্য আনন্দে সঞ্চয় করিয়! স্বেচ্ছা যতিধন্্ম বিদর্জন করিতে বাধ্য হইতেন, শ্রীনিত্যা* 
নন্বপ্রত্‌ ধাহার তক্তিতে আৰ হুইয়! পানিহাটাকে বাঁদভূমে পরিণত করিয়াছিলেন__সেই 
মহাপ্রেমিক, অভ্যাশ্চধ্য সেবাপরাদণ রাঘব পঙ্ডিতের জীবনী বিশেষভাবে পরিজ্ঞাত হইবার 
উপার নাই। বৈষ্ণব গ্রন্থের নান স্থানে বিক্ষিপ্ত অংশ হইতে যাঁহা জানিতে পাঁর। যায়, 
ভাঁহাতে প্রাণ পরিতৃপ্ত হয় না। অত্যন্ত ছঃখের কথ|, এমন মহাপুরুষের পুণ্যময় জনক- 
জননীর নাম পধ্যন্ত জানিতে পারিলাম না) বৈষ্ণব গ্রস্থমধ্যে যে যে স্থানে ইছ্ীর বিষয় 
বর্ণিত আছে, আমরা তৎসমুদয়ই সংগ্রহ করিয়াছি । সংগৃহীত বিষয়গুলি হইতে পাঠক মহাশর 
বুঝিতে পারিবেন, ইনি ধর্মরাজ্যের কত উচ্চ পদবীতে আর ছিলেন। অধিকাংশ বৈষ্ণব 
গ্রন্থেই ইঙ্থার মহিষার কথা কীত্তিত হইয়াছে। 

শ্পাট পানিহাটী রাঘব পঙ্ডিতের জন্মতৃমি বলিয়াই আজ ইহা বৈষ্ণবগণের লিঃ পরম 
ভীর্থরূপে প্রণম্য। | 


২৬২ সাহিতা-পরিষৎ-পত্রিকা! (৫খনং! 
যেকুলে যে দেশে ভাগবত অবসরে । 
তাহার গ্রভাবে লক্ষ যোঁজন দিনার 
থে ছংণ ছছ ভুরু কক্স প্রন্নাথ। 
পুণ্যমর় তীর্থ হর সে সকল স্থান॥ 


তক্ত-জন্মস্থানের মহিম। অপাঁর। 
ঞ ক *1--( ভকতিরত্বাকর, ৮ম তরঙ্গ ) 


রাধবকে বক্ষে ধারণের জন্তই ত শ্রীভগবানের পদরজঃ লাভ করিয়া! পানিহাঁটা মহিমান্বিত 
হইয়াছে! পানিহাঁটার নাম শ্রবণে কত মহাপুরুষকে ক্কৃতাঞ্জলিবন্ধে দণ্ডবৎ করিতে দেখিয়াছি। 
এ ভক্তি, এ গৌয়ব শুদ্ধ পণ্ডিত মহারাজের অন্তই। নতুবা বাঙ্গালার বিস্তৃত তৃখগডমধ্যে 
এই ক্ষুত্র গ্রামটি কাহার লক্ষ্যমধ্যে আদিত? কিন্ত হতভাগ্য গ্রামবাসী আমরা, সে পূর্ব 
গৌরবে কিছুমাত্র গৌরবাদ্বিত নহি1 অপি চনেড়ানেড়ির কাণ্ড বলিয়। এতাবৎ ইহাকে 
দ্বার চক্ষে দেখিয়া আসিতেছি। এত সভ্য আমরা! এত আভিজাত্য আমাদের | হায় 
ভেক যেমন পণ্মের নিকটে বাস করিয়াও মধুর আ.ম্বাদ পার না, দুরদেশাগত ভ্রমরেরই তাহ! 
লত্য হয়, আমাদেরও তন্জপ অবস্থ!। ” 
নিমলিখিত গ্রানাপিক গ্রন্থে বৈষব-বর্ষীনা-প্রসঙ্গে প্ত মহারাজের বন্দনা! পাওয়। যার, 
যথ! ৪ 
শ্রীচৈতন্তমঙ্লে--“রাধব পণ্ডিত বন" প্রপতি বিস্তর'। 
শ্রঃতন্ভচরিতামৃতে (আদি, ১*ম )_'রাঁথব পঞ্ডিত গ্রতুর আদ্য অস্থচর ।, 
দৈবকীননদনকৃত বৈষঃব-বন্ধনার ( ৯৯ পৃঃ) 
“মহ! অনুভব বন্দে? পণ্ডিত রাধব। 
পানিহাটা গ্রামে ধার প্রকাশ বৈভব ॥% 
বৃন্দাবনদাসকত এ (৩৭ পৃঃ) 
“বন্দিব রাধবানন্দ বার ঘরে নিত্যানন্দ 
অন্কতব করিল বিদিত। , 
বাক্ঠীর জত্বির গাছে কদন্ব ফুটিয়া আছে 
সর্ব লোক দেখিতে বিশ্মিত ॥” 
বৃন্দাবন ঠাকুরের এ ( ১* পৃঃ) 
প্চলিলেন পণ্ডিত শ্রীয়াধব উদার। 
গুপ্ডে ধার ঘরে হইল চৈতত্ত-বিহার ॥* 
বৈষ্ণব অভিধানে (৪৯ পৃঃ) রাঘব জগদানন্দপঞ্জিতঃ পপুরন্বরঃ।” 
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' খবনাবননীবার ইনি ধনিষ্ঠা সধী ছিলেন। যথা )__ 
"্ধনিষ্ঠা ভক্ষ্যসামত্রীং কৃায়াদাদত্রজেহমিতাম্‌। 


সৈৰ সংগ্রতি গৌঁরালপ্রিয়ে। রাঘবপণ্তিতঃ 1” ১৬৬॥ 
--( গৌরগণোদ্ধেশদীপিক1 ) 


প্ধনিষ্ঠা সখী এবে রাঘব পণ্ডিত। 
চৈতন্তের শাখা পানিহাটীতে বিদিত ॥*--| বৈষ্ণব আচারদর্পণ ) 
নিম্নলিখিত কয়েকখানি প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থের উদ্ধৃত পয়ারগুলি দ্বারা পঙ্ডিত মহারাজের 
প্রেমচক্তি এবং পাঁনিহাটার মাহাত্ম্য বিশেষ ভাবেই উপলব্ধি হইবে । যথা! )-- 
অস্ত্য খণ্ড, ৫ম অধ্যায় প্রীচৈতন্তভাগবতে )-- 
“পানিহাটী গ্রামে হৈল পরম আনন্দ । 
আপনে সাক্ষাৎ ষথ৷ প্রত গৌরচন্ত্র ॥ 
প্র বোলে রাঁঘবের আলয়ে আসিয়া । 
পাসরিলু' সব হঃখ রাঘব দেখিয়া ॥ 
গঙ্গার মজ্জন কৈলে যে সস্তোষ হয়। 
সেই নখ পাইলাঁঙ রাঘব আলয়॥* 
ধী অন্তত) . 
রি “হেন মতে নিত্যানন্দ পানিহাটা গ্রামে । 


রহিলেন সকল পার্ধদগণ সনে ॥* 
চে চে 


কঃ চে 
*পানিহাটী গ্রামে হৈল যত প্রেমস্ুখ। 
| চারি বেছে ১ টিন ঙ” 
_. জীচৈতজচরিতমতে ). ৮ 
*্রাধবের টনি প্রসাদ অমৃতের সার 
মহাপ্রভু যাহ খাইতে আইসে বার বার ॥”--( অস্ত্য,--৬ঠ পরিঃ ) 
শ্রীচৈতন্তচ্জোদয় নাটকে (ভাব! ))-- 
*এক দিনে নৌকা আইল পানিহাটা গ্রাম। 
নৌকা হইতে ভক্ত সঙ্গে নামে ভগবান ॥” 
উ্রনিত্যানন্দ প্রতূর বংশবিস্তার গ্রন্থে; 
' “অিবেদী পর্যন্ত আর পানিহাটা গ্রাম। 
কীর্তন ছ্বেখিতে লোক চলে অবিরাম 7৮ 
তক্তিরদ্বাকরে )১--- 
“তক্ত সঙ্গে কি অদ্ভূত গ্রন্তুর বিলাপ । 
পানিহাটা গ্রামে নানা ভাবের বিকাশ ॥* 


২৬৪ ' সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা .. ..... (৪র্থসংখা 
এ অননে )-- ৪০০ 
প্রাধব গঙ্িতগৃহে মে হৃতা কীর্ঘন। 

তাহা বর্ণিবারে শক্তি ধরে কোন্‌ জন ।” 

এই পানিহাটাই বে রাখব পঞ্ডিতের জন্মভূমি, তাঁহার নিশ্চঃতার প্রমাণ ভক্তিরত্বাকরে 
(৮ম তরঙ্গ, ৫৬৮ পৃঃ) দৃষ্ট হয়। যথা )-_ 
“কামদাস গদাঁধর দাসাদি সহিত। 
পানিহাটা গ্রামে প্রভু হইল উপনীত ॥ 
মহাঁতক্ত রাঘবের জনম তথাই। 
ভক্ত-জন্বস্থানের মহিমা অস্ত নাই ।» 
রাধব পণ্ডিত ত্রাহ্মপ'কুঙ্গোন্তব ছিলেন। কেন না, মহাপ্রভু শ্গৌরাঙ্গদেবকে ব্রাহ্মণ 
ভিন্ন অন্ত কোন নাতি ভিক্ষা বা অল্প গ্রহণ করাইতে সাহস করিতেন না, তিনিও তাহা 
কখনও অঙ্গীকার করিতেন নাঁ। পণ্ডিত উপাধি, শ্রীবিগ্রহ সেবা! এবং প্রভুর ইহার হস্তে 
ভোজন ছার! উক্ত প্রমাণ:দৃঢ়ীভূত হইতেছে। 

_. শ্রীচৈতন্তচরিতামৃত, অস্ত্যলীলা, ১*ম পরিচ্ছেদে প্রীরাধব পণ্ডিত 'বিপ্র+ বলিয়া! উল্লিখিত 
হুইয়াছেন। যথা,_-*আঁচা্যরত্ব আচারধ্যনিধি নন্দন রাঘব। শ্রীবাস আদি বত ভক্ত 
বিপ্র সব ॥* 

প্রীচৈতন্তভাগবতে -_ 
“প্রভু বোলে রাঁথবের কি সুন্দর পাক। 
এমত কোথাও আমি নাহি খাই শাক ॥ 
রাঘব প্রস্তর প্রীর্ত শাকেতে জানিঞা। 
রান্ধিয়া আছেন শাক বিবিধ আনিঞা। ॥*--( অস্ত্য খণ্ড, ৫ অঃ) 
কিন্তু ব্রাঙ্মণকুলের কোন্‌ বংশ তিনি উজ্দ্ল করিয়াছিলেন, তাহ! জানিবার উপায় নাই। 
অধিকস্ত রাধবের বংশধর বলিয়া পানিহাটা বা! অন্য কোন স্থানে কোন ব্রাহ্মণের বাসের সংবাদ 
পাওয়। যায় না। গ্রস্থাদিতেও ইন্থীর স্ত্রীপুত্রের কোন উল্লেখ পাওয়। বায় না । ইনি যে চিরকাল 
কুমার ছিলেন, তাহ! সহজানুমেয়। পরিজনমধ্যে ইন্থার এক ভাগ্যবতী ভগিনী ছিলেন। 
তিনিও বিধবা) নাম শ্রীষতী দময়্তী দেবী। ইনি মহাগ্রতুর অঙ্থরক! দাসী ছিলেন। 
পুর্বলীলায় তাহার গুণমালা আধ্যা। “গৌরগণোদ্দেশদীপ্রিকা”় রাঘব পণ্ডিতের পরিচরের 
পরেই লিখিত আছে )--০গুণামাল! বরজে যাসীদগময়ন্তী তু তৎম্বসা 1*১৬৭।/ | 
ভ্রীচৈতন্ভচরিতান্তে (আদি, ১০ পৃঃ) 
"রাঘব পঙ্ডিত প্রতভুর আঁদ্য অন্থচর।” 
্ চি 


“তীর ভগি নী দমনূস্তী গ্রতুর প্রিরষাসী।” 


সন ১৩২২] * শ্রীমণড রাঁঘব পণ্ডিত ও শ্রীপাট পানিহাটী-মাহাত্ব্যা ২৬৫ 


এই ভাগ্যবতী রমণীই মহাপ্রভুর জন্য অতি পবিভ্রভাবে ম্বহস্তে সার! বৎসর ধরিয়া নানা 
বিধ আচীরাদি খাদ্য ব্য প্রস্তৃত করিতেন। রখযাত্রার সময় সেই সমস্ত দ্রব্য মোট মোট 
সাজাইয়া রাঁঘবপণ্ডিত শ্রীক্ষেত্রে গ্রভূর নিকট লইয়া! বাইতেন। মহাগ্রভ্‌ সানন্দে তাহা গ্রহণ 
করিয়া বৎসরাধিক কাল ভোজনের জন্য সযত্বে রক্ষা করিতে গোবিন্দকে আজ্ঞা দিতেন। এ 
সব জ্রব্যের মোট “রাঁধবের ঝালি” নামে খ্যাত। 
ভ্রীচরিতামৃতে »৮_ 
প্রাঘৰ পণ্ডিত চলিলা ঝাঁলি সাজাইয়। 
দময়্তী যত দ্রব্য দিয়াছে করিয়া ॥”__-( অস্তা, ১০ পরিঃ) 
"্রাঘবের আক্তা আর করে দময়ুস্তী। 
দেৌহার প্রতুতে স্নেহ পরম শকতি ॥”--( অস্ত, ১ম পরিঃ) 
ঁ অন্তরে ( অস্ত্য ১*ম ) ১-- 
“তার তন্মী দময়ন্তী প্রভুর প্রিয়দাসী। 
 প্রস্থুর ভোগসামগ্রী সেকরে বারমাসি ॥ 
সে সব সামগ্রী যত ঝালিতে ভরিয়া । 
রাঘব লইয়া যান গুপত করিয়া ॥ 
বার মাস প্রভূ তাহ! করেন অঙ্গীকার ॥ 
রাঘবের ঝাণি বলি প্রসিদ্ধি ধাহার ॥” 
ইহা ব্যতীত রাঘব পণ্ডিতের শিষ্যমগুলীর মধ্যে মকরধবজ্জ কর নামক জনৈক মৌলিক 
কর উপাধিধারী কার়স্থের পরিচয় পাওয়া যায়। ইনিও পানিহাটীবাসী) স্ত্রীপুত্র-পরিজনাদি 
সহিত প্ডিত মহারাজের সেবকত্বে নিযুক্ত ছিলেন। * ইনি অতিশয় স্ুগায়ক ছিলেন । মহা- 
প্রভু ইহার সঙ্গীত শুনিতে ভালবাসিতেন। ইহীদেরই বংশধরগণ “পানিহাঁটার কর+ নামে 
প্রসিন্ধ। 
শ্রীচরিতাম্ৃতে (আদি, ১০ম পরিঃ) ১ 
“রাঘব পণ্ডিত প্রভুর আন্ত অনুচর। 
তার এক শাখা! মুখ্য মকরধ্বজ কর” 
কর মহাশয়ও পরম তক্ত ছিলেন। পূর্ববলীলায় ইহ্থার স্ুকেশী সখী আখ্যা। 
. *শীতাম্বরস্ত কাঁবেরী স্থকেশী মকরধবজঃ ॥*১৬৮--(গেণোদ্দেশদীপিকা) 
*মকরধবজ কর বন্দে! গুণের নিদান। ৃ 
প্রত স্থানে কৃষ্ণগুণ সদ1 বার গান ॥*--( বৃন্দাবন, বৈষববন্থনা ) 
“মকরধবজ কর বন্দে? প্রহর গায়ন ॥*-_-( দৈবকিনন্দন, বৈষণববন্ধন। ) 
_ এই কর ম্হাঁশয়ের উপর “বালি রক্ষণাবেক্ষণের সমুদয় ভার অর্পিত হইত। ইনিও 
প্রাণাপেক্ষা প্রিয় জ্ঞানে বাহকদ্দিগের সহিত পুরুযোত্তমে 'বালি' পৌছাইয় দিতেন । 
৩৪ 


২৬৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ গর্বসংখ্য! 


“বালির উপর মৌসীন (মুন্সিব ) মকরধবঞজ কর। 
প্রাণরূপে ঝালি রাখে হইয়া তৎপর 1” 
-_( শ্রীচরিতামৃত, অস্ত্যলীলা, ১০ম ”১) 
এই মহাভাগ্যবান্‌ কর মহাশয় শ্রীগৌরাঙ্গ হন্দরের উপদেশামৃত পাইয়া ধন্ত হইয়াছিলেন। 
*মকরধবজ প্রতি গৌরচন্র। 
কহিলেন সেবিহ তুমি রাঘবানন্দ ॥ 
রাধব পঞ্ডিত প্রতি যে শ্রীতি তোমার । 
সে কেবল স্ুুনিশ্চয় জানিয় আমার ॥*--( চরিতামৃত ) 
রাঘব-ভবনে যে সমস্ত লীলা প্রকাশ হইয়াছিল, তাহার একটি তাপিকা দিয়া! একে একে 
সংক্ষিপ্ত ভাবে তৎসমুদায় বিবৃত করিতে প্রয়াস পাইতেছি। 
১ম। ্রনিত্যানন্দ গ্রভূর প্রেম প্রচার জন্ত পানিহাটা আগমন এবং অভিযেক-লীলা। 
২য়। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর দণ্ড-মহোৎসব। 
ওয়। শ্রীমন্হা প্রভুর পানিহাটা আগমন। 
গর্ঘ। রাঘব পণ্ডিতের ঝালির বিবরণ । 
€&ম। রাঘব পণ্ডিতের অদ্ভুত সেবানিষ্ঠা। 


শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর রাঁঘব-ভবনে আগমন 
ও অভিষেক-লীল! 


*নুরধুনী-ভীরে হরি বলে কে? 
বুঝি প্রেমদীতা৷ নিতাই এসেছে। 
নিতাই নইলে প্রাণ ভুড়ালে! কিসে 1” 
পুরীধামে শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের আজ্ঞায় শ্রননিত্যানন্দ প্রভূ গৌঁড়দেশে প্রেম প্রচার জন্ত 
বহির্ত হন। তিনি সর্বপ্রথম পাঁনিহাটাতে রাঘব-ভবনে আসিয়া উহাকেই আদি 
গ্রচারক্ষেত্রে পরিণত করেন। এই সময়ের বিবরণ বিস্তর প্রাচীন পদে বর্ণিত হইয়াছে। 
তক্ত-মনোরঞ্জনের নিমিত্ত আমর! ছুই একটি উদ্ধৃত কর্িতেছি। 
বিরলে নিতাই পাইয়া নিজ কাছে বদাইয়া 
মধু-ভাষে কছে ধীরে ধীরে। 4 
জীবেরে সদয় হয়ে হরিনাম লওয়াও গিয়ে 
বাও নিতাই হুরধুনী-তীরে ॥ | 
প্রভু কহে নিত্যানন্দ সব জীব হইল অন্ধ 
€কেহু তনা পাইল হরিনাম '। 
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এক নিবেদন তোরে নয়নে দেখিবে যারে 
কূপ! করে লওয়াবে নাম ॥ 
ক্কুতপাপ ছরাচার নিন্দুক পাষঙ্ডি আর 
কেহ যেন বঞ্চিত ন! হয়। 
কুমতি তার্কিক জন অধম পড়যাগণ 
জন্মে জান ভকতি-বিমুখ। 
ককঙ-প্রেম দান করি বালক পুরুষ নারী 
খণ্ডাইও সবাকার হখ ॥ 
শ্রীনিত্যানন্ধ প্রভু তখন ;-_ 
গৌরাঙ্গ আদেশ পাইয়া নিতাই বিদায় হইয়! 
আইলেন শ্রীগৌড়মণ্ডলে। 
সঙ্গে ভাই অভিরাম গৌরীদাস গুণধাম 
_.. কীর্তন বিহরে কুতৃছলে ॥ 
রামাই সুন্দরানন্ন বান্থ আদি ভক্তবৃন্দ 
ৃ সতত কীর্ডভন-রসে ভোল! । 
* .. পাঁনিহাটা গ্রামে আসি গঙ্জাতীরে পরকাশি 
রাঘব পণ্ডিত সহ মেল! ॥ 
সকল ভকত লৈয়। গৌর-প্রেমে মত্ত হৈয্া 
বিহরয়ে নিত্যানন্দ রায় । 
পতিত ছূর্গিত দেখি ' হুইয়া করুণ আধি 
প্রেম-রত্ব জগতে বিলায় ॥ 
হরিনাষম-চিন্তামণি দিয়া জীবে কৈল ধনী 
পাপ তাপ ছঃখ দূরে গেল। 


২৬৭ 


প্ীনিভ্যানন্দ প্র স্থুরধুনী-তীরে পানিহাটী গ্রামে আসিয়া! পদার্পণ করিলেন। সঙ্গে 
অভিরাষ (খানাকুল), মাধব ঘোষ (বিখ্যাত গারক), গোবিন্দ ঘোষ, বান্থদেব ঘোষ, 
রামদাস, হুন্মরানন্ধ, গদাধর দাস ( এড়িয়াদহ ), মুরারি, কমলাকর পিপলাই ( মাহেশ ), 
সদাশিব, পুরন্বর, কষা হোড়, পরমেশ্বর দাস (খড়দহ ), মহেশ, গৌরীদাস পর্ডিত 
(অস্বিক1), উদ্ধারণ ঈত্ত (সগুগ্রাম ) প্রভৃতি বহুদংখ্যক ভক্তগণে পরিবেহ্টিত হইয়া! রাধব- 
ভবনে গমন করিলেন। 
রাঘব পর্ডিত মহাঁসমারোছে ্রনিত্যানন্দ প্রস্ৃকে স্বগৃহে অভার্থন! করিয়া লইলেন। 
“কয়গোর্ীর' মহিত রাঘবের আনন্দের পরিসীম! রহিল ন1। 


“আজি পরাণনাথ আইল মম ঘঝে।” 


২৬৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক৷ | ৪ নংখ্যা 


এই বার দয়াল নিতাই কীর্ঘন করিবার জন্ত ইচ্ছা প্রকাশ করাতে, মুকুন্দ ঘোষ কীর্থন 
আরস্ত করিলেন, প্রতু আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। এই সময়ের চিত্র শ্রীচৈতন্ত- 
ভাগবতে লুন্দরভাবে পরিদৃষ্ট হয়। (অস্ত, ৫ম পরিঃ ১ 
“হেন মতে নিত্যানন্দ পানিহাটা গ্রামে । 
রহিলেন সকল পার্ধদগণ সনে ॥ 
নিরন্তর পরানদ্দে করেন হুস্কার। 
বিহ্বলতা! বই দেহে বাহ্‌ নাহি আর ॥ 
নৃত্য করিবার ইচ্ছা হইল অন্তরে । 
গায়ক সকলে আসি মিলিল| সত্বরে॥ 
চি ক ক ক 
মাধব গোবিন্দ বাস্থদেব তিন ভাই। 
গাইতে লাগিল নাচে ঈশ্বর নিতাই ॥ 
হেন সে নাচেন অবধূত মহাবল। 
পদভরে পৃথিবী করয়ে টলমল. 
নিরবধি হরি বলি করেন হস্কার। 
আছাড় দেখিতে লোকে লাগে চমৎকার ॥ 
যাহারে করেন দৃষ্টি নাচিতে নাচিতে। 
সেই প্রেমে চলিয়া! পড়েন পৃথিবীতে ॥* (ইত্যাদি ) 
এইক্সপে গ্রু নিত্যানন্দ অধিকারী অনধিকাঁরী নির্বিশেষে প্রেম বিতরণ করিয়া জীব- 
জগতের উদ্ধার সাঁধন করিতে লাগিলেন। ব্রিবেণী হইতে পানিহাঁটা পর্য্যস্ত অসংখ্য লোক 
কীর্তন দেখিতে রাথব-ভবনে উপস্থিত হইতে লাগিল। স্থাবর-জঙ্গম প্রেমানন্দে মগ্ ্ হইল। 
__ শক্জবেণী পর্যন্ত আর পানিহাটা গ্রাম। 
কীর্তন দেখিতে লোক চলে অবিরাম ॥ 
দিবসে ভোজন আর রাত্রিতে কীর্তন। 
অনন্ত কহিতে নারে আসে কত.জন॥”-_( বংশবিস্তার গ্রন্থ) 
এক দিবস এইকপ মধুর নৃত্য-কীর্তন হইতেছে, এমন সময়ে নবদ্ধীপে শ্রাবাস-অঙ্গনে 
প্রীগৌরাঙ্গদেব যেমন মহাগ্রকাশ-লীল! করিয়াছিলেন, সেইরূপ ভাবে প্রীননিত্যানন্ধ প্রত 
রাঘবের বিষু্খন্টায় উপবেশন করিয়া ভক্তবৃন্দের প্রতি আজ্ঞা ক্রিলেন_”আজ আমার 
অভিষেক কর”। 
তক্তবৃন্দ এই মহানন্মজনক আজ! পাইয়া আনন্দে অধীর হইয়া দৌড়াদৌড়ি করিতে 
লাগিলেন। রাব পণ্ডিত গ্রেমোন্সত্ত অবস্থার অভিষেকের কি যে আগ্পেজেন করিবেন, 
তাহ! ঠিক করিতে পারিতেছেন ন'। কিন়্ক্ষণ পরে *সকলে একটু প্রকৃতিস্থ হুইলে 
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উৎসবের আয়োজন হইতে লাগিল। রাঁধব পণ্ডিত সহত্র সহম্র মৃৎকল্সী আনাইয়া 
নানাবিধ সুগন্ধি দ্রব্য সহ পৃত গঙ্গাবারিতে পুর্ণ করিতে লাগিলেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে 
যাবতীয় ভ্তরব্যাদি সংগ্রহ হইয়া গেল। তখন দামোদর পণ্ডিত অভিযেক-মঞ্জে শ্রীনিত্যানন্দ 
প্রভুর শ্রীমন্তকে গঙ্গাবারি ঢালিতে লাগিলেন। হরিধ্বনিতে জল-স্থল কম্পিত হইতে 
লাগিল । 
স্নানের পর রাঘব পণ্ডিত নৃতন গামছ! দ্বার শ্রীঅঙ্গ মুছাইয় নূতন বদন পরিধান 
করাইলেন। . নরহরি শ্রীঅঙ্গে অগুরু, চন্দন-চুয়। চর্চিত করিয়া! দিলেন। তুলসী সহিত 
সুন্দর সুগন্ধি ফুলের মালা! গলদেশে লন্বিত হইল। অতঃপর নুন্দর তষ্টায় ছপ্ধফেননিভ 
শষ্যা পাতিয়া তছুপরি প্রতুকে বসান হইল। ভাগ্যবান্‌ রাঘব পণ্ডিত শ্রীমস্তকে ছত্র 
ধরিলেন। কেহুচামর, কেহ গন্ধ, কেহ তান্বুল গ্রভৃতি দ্রব্য লইয়! প্রভর অগ্রে করযোড়ে 
দণ্ডায়মান রহিলেন।. আজ রাজরাজেশ্বরের অভিষেক ! কেহ কি স্থির থাকিতে পারে? 
প্জয়ধবনি করিতে লাগিল ভকগণ। 
চতুর্দিকে হিল মহা আনন্দ-ক্রন্দন ॥ 
ত্রাহি ত্রাহি সভে বোলেন বাহু তুলি। 
কারো বাহ্‌ নাহি সবে মহ] কুতৃহলী ॥ 
ত্বান্ছভাবানন্দে প্রভু নিত্যানন্দ রায়। 
প্রেম-দৃষ্টি বৃষ্টি করি চারি দিকে চাঁয় ॥*--( অস্ত্য খণ্ড, ৫ম অধ্যায় ) 
পানিহাটাতে এই অভিষেক উপলক্ষ্যে বিস্তর প্রাচীন পদ রচিত হুইয়াছিল। সকলগুলি 
উদ্ধৃত করিতে গেলে প্রবন্ধের কলের বৃদ্ধি পাইবে । এ জন্ত একটি মান্র উদ্ভূত করিতেছি। 


গীত-_আশাৰরী | 


আঙ্ু আনন্দে নিতাইটাদে। 
শোভাময় সিংহাসনে বসাইয়া কেহ ন! ধৈরজ বাঁধে ॥ 

স্থবাসিত গঙ্জাজল লৈয়! । 

পড়ি মন্ত্র মাথে চালে জল 

দামোদর হরধিত হৈয়া ॥ 

অয় জয় ধ্বনি করি। 

মান্গুষে মিশায়ে সুরগণ শোভা! 

নিরথে নয়ন ভরি ॥ 

কেহ গায় অভিষেক রঙ্গে । 

পরাইয়! শুভ্র বাস.নরহরি চন্দন দেই সে অঙ্গে ॥ 
, +(ভক্কিরত্বাকর, ১২ ভরজ) 


২৭৪ সাহিতা-পরিষত-পাত্রিকা ৪র্ব নংখা। 


প্র খ্টার উপর উপবেশন করিয়া! রাঁধবকে আল্ঞা! করিলেন,--প্রাধব, কদশ্বকুষ 'আমার 
অতি প্রিয়। তুমি কদস্থের মালা আমাকে উপহার দাও।” 
রাঘব করযোড়ে কহিলেন,--শ্রীপাদ, এ সময় ত কদ্বফুল ফোটে না। কি করিয়! 
আপনার আজ্ঞ! পালন করিব ?” 
প্রভু। বাটার মধ্যে গমন করিয়া একবার তোমার উদ্ভান দেখ দেখি; পাঁটলেও 
পাইতে পারিবে। 
রাধব বাটার মধ্যে গমন করিয়া আশ্চরধ্যাম্বিত হইলেন। দেখিলেন, জান্বিরের গাছে 
বিস্তর কদস্ব ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে । যথা ১ 
“আজ্ঞা! করিলেন শুন রাঘব পণ্ডিত। 
কদস্ের মাল! বাট আনহ ত্বরিত ॥ 
বড় প্রীত আমার কাদস্ব পুষ্প প্রতি । 
কদস্বের বনে নিত্য আমার বসতি 1 
ফরযোড় করি রাঁধবানন্দম কহে। 
কদন্ব পুম্পের যোগ এ সময় নছে॥ 
প্রভূ বোলে বাড়ী গিয়! চাহ ভাল মনে। 
কদাচিত ফুটিয়! বা থাকে কোন স্থানে ॥ 
ঘাড়ীর ভিতরে গিয়! চাছেন রাঘব । 
বিশ্মিত হইল! দেখি মহা অনুভব ॥ 
জন্বীরের বৃক্ষে সব কদস্বের ফুল। 
ফুটিরা আছয়ে অতি পরম অতুল ॥” র্‌ 
--(শ্রীচৈতন্তভাগবত, অস্ত্য, থম পরি) 
টাব। নেবুর গাছে কদঘ্বের ফুল ফুটিয়াছে দেখিয়া রাঘব আনন্দে বাহ্‌-হারা হইলেন। 
তক্তগণ অপূর্ব্ব কছস্বপুপ্পের সৌরতে বিহ্বলতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। মালা 
গাধিরা পঙ্ত মহারাজ প্রস্র গলদেশে অর্পণ করিলেন। তখন সকলে পরানন্দে নৃত্য 
করিয়া! উঠিলেন। 
এইরূপ লীলাতরঙ্গে তক্তগণ ম্ঈ রহিয়াছেন, এমন* সময়ে আচগ্ছিতে কোঁথ৷ হইতে 
অস্কৃত দদনক পুশ্পের মহাস্থগন্ধ ভক্তগণ উপলব্ধি করিতে লাগিলেন। প্রীনিত্যানন্দ প্রভু 
বলিলেন,-_”কোন সুগন্ধ তোমর! কি নাসিকায় অস্ত্রভব করিতেছ ?” / 
তক্তগণ। হী! প্রত, দমনক পুণ্পের গন্ধের মত অতি মনোহর সুগন্ধ আমরা পাইতেছি। 
গ্রভূ। ইহার গুপ্ত রহম্ত কেহ কি কিছু বুঝিতে পারিয়াছ ? 
ভক্তগণ। আজ্ঞা ন!। রঃ রর 
গ্রকৃ। প্রীগৌরাঙ্গ প্রস্থ তোষাদের কার্বন স্তনিতে নীলাচল হইতে রাঘব-ভবনে 


মন ১৩২২] শ্রীমৎ রাঘব পণ্ডিত ও জ্রীপাট পানিহাটা-মাহাত্মা ২৭১ 


আবিভূর্তি হুইয়াছেন। তীহার গলদেশের দমনক পুণ্পের মালার গন্ধই তোমর! পাইয়াছ। 
অতএব সর্বকাধ্য পরিহার পূর্বক নিরস্তর কৃষানাম কর। এই বলিয়া হস্কার গর্জনে 
সর্ধলোকের উপর প্রেম-ৃষ্টিপাত করিলেন। তখন তক্তগণের হইল কি 1-- 
“নিত্যানন্দ স্বরূপের প্রেম-দৃষ্টিপাতে । 
সভার হুইল আত্মবিস্বৃতি দেহেতে ॥ 
ক ০ খাঁ 
যে ভক্তি গোপিকাগণের কহে ভাগবতে। 
নিত্যানন্দ হৈতে তাহা পাইল জগতে ॥"*-_-( শ্রীটৈতস্তভাগবত ) 
এইব্প প্রেমোন্ত্ত অবস্থায় ভক্তগণ কি করিতে লাগিলেন ?-- 
*কেহ গিয়। বৃক্ষের উপর ডালে চঢ়ে। 
পাতে পাতে বেড়ার তথাপি ন পড়ে ॥ 
কেছে! কেছে! প্রেম-নুখে হুঙ্কার করিয়া । 
বৃক্ষের উপরে থাকি পড়ে লাফ দিয়া ॥ 
| গু রী নু 
কেছে! বা! গুবাক-বনে বার রড় দিয়া । 
গাছ পাচ সাত গুয়া একত্র করিয়া ॥ 
হেন সে দেহেতে জন্মিয়াছে প্রেম-বল। 
ভূণপ্রায় উপাড়িয়া ফেলাল সকল ॥*__(8) 
আরও কি হইল 1__ 
*মস্রু কম্পত্তস্ত ধর্ম পুলক ভঙ্কার। 
স্বরভঙ্গ বৈবণ্য গর্জন পিংহ-সার ॥ 
প্রআননমুঙ্ছ। আদি যত প্রেমভাব। 
ভাগবতে কছে হত কৃষ্ণ অনুরাগ ॥ 
সভার শরীরে পুর্ণ হইল সকল।”__-(&) 
তখন নিত্যানন্দ প্রভু তাচার পারিষদগণকে সর্বশক্তিসম্পন্ন করিয়া প্রচার-ক্ষার্য্ে 
ব্রিজ করিলেন। এই পারিষদগণের এক একজন ভুবনপাবন, অতুলনীয় শক্তিধর । 
শ্যত পারিষূদ নিত্যানন্দের প্রধান। 
সভাতে হইল সর্ব-শক্ি অধিষ্ঠান॥ 
সর্বজ্ঞত। বাকৃপিদ্ধ হইল সভার । 
সভে হইলেন যেন কন্দর্প আকার ॥ 
সতে যারে পরশ করেন হস্ত দিয়া। 
সেই হয় বিহ্বপ সকল পাসরিয়া ॥”-_-( ইনচৈতন্তভাগত ) 


২৭২ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিক! . [ ৪র্থ সংখ্য। 


এইরূপে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু নানাবিধ খশ্বর্ধ্য প্রকাশ করিয়। তিন মাস যাবৎ শ্রীপাট 
পানিহাটা ধন্ত করিয়াছিলেন। 
“এইমত পানিহাটা গ্রামে তিন মাস । 
করে নিত্যানন্দ প্রত ভক্তির বিলাদ ॥ 
ক গা চি 
পানিহাটা গ্রামে যত হৈল প্রেম-সথখ। 
চারি বেদে বণিবেন সে সব কৌতুক ॥*__( শ্রীচৈতন্তভাগবত ) 


রঘুনাথ দাস গোম্বামীর দণ্ড-মহোঁৎমব 


“ইনি (রথুনাথ দাস) জীবনের ত্যাগম্বীকারে জগদিখ্যাত শাক্যসিংহেরও সন্গিধানে বসিবার 
যোগ্য পুরুষ এবং বৈরাগ্যের চরমোৎকর্ষে খষি-যোগীরও শিক্ষাস্থল।”--( কালীপ্রসন্ন ঘোষ ) 

এক দিবস এরূপ ভাব-তরঙ্গে সকল ভক্তগণকে ডুবাইয়! নিত্যানন্দপ্রভু পানিহাটার গঙ্গা- 
তীরে বটবৃক্ষের চবুতর! উপরে বসিয়া আছেন। চারি দিকেই তক্তগণের আনন্দকোলাহল 
এবং হরিধবনিতে জল-স্থল কম্পিত হইতেছে । এমন সময়ে একটি সুন্দর যুবক ধীরে ধীরে 
বৃক্ষের কিঞ্চিৎ দুরে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন । যুবকের চরণ চঞ্চল, পিগার ( বেদীর ) 
নিকট অগ্রসর হইতে প্রাণের ইচ্ছা, কিন্ত যাইবেন কি, পা যেন আর উঠিতেছে না। 
তাই বেদীর দিকে সলজ্জভাবে এক একবার দৃষ্টিপাত করিতেছেন। আর দেখিতেছেন যে, 


প্গঙ্গাতীরে বৃক্ষমূলে পিপ্ডির উপরে । 

বদি আছেন যেন কোটা হৃষ্োদয় করে। 

তলে উপরে বহু ভক্ত হঞাছে বেষ্টিত। 

দেখিয়া গ্রতুর প্রভাব রঘুনাথ বিস্মিত ॥”--( চরিতামৃত, অস্ত্য, ৬) 


যুবক বিস্মিত হইলেন। অধিক ক্ষণ আর সে ভাবে থাকিতে পারিলেন না। তাই 
সেই স্থানেই গ্রত্ুর উদ্দেশে ভূমিতে দেহ বিলুষ্ঠিত ঝরিলেন। এই যে এতক্ষণ একটি 
যুবক. এক স্থানে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, পার্ধদগণের মধ্যে কেহই তাহা লক্ষ্য করেন নাই। 
দণ্বৎ হ্ইপ্না প্রণাম করাতে জনৈক সেবক তাহাকে 'চিনিতে পারিয়া শ্রাীপাদ নিত্যানন্ 
প্রতৃফে বলিলেন, দেখুন, রঘুনাথ দাদ আসিয়া আপনাকে দণ্ডবৎ করিতেছেন।” 
গ্রতুর দৃষ্টি তখন রতুনাথের উপর পতিত হইল। রঘুনাথকে দেখিয়া ্রীপাঁদ অত্যন্ত আন- 
দ্দিত হইলেন এবং রহস্ত করিয়া! রঘুনাথকে ডাকিয়! বলিলেন )-- 


“গনি প্রস্থ কহে চোর! দিলি দরশন। 
আয় আয় আজি তোর করিব দণ্ন ৪*_-(&) 


প্ীপাদ ডাকিতেছেন, কিন্তু রঘুনাথ, আসিতেছেন না। সলজ্জ এব$সস্কুচিতভাবে পূর্বব- 


রদ ১৩২২] ভ্্রীমৎ রাঘব পণ্ডিত ও শ্রীপাট পানিহাটা-মা হাত্থ্য ২৭ও 


স্থানেই দণ্ডারমান আছেন। তখন নিত্যাননপ্র উঠিয়া গিয়া জোর করিয়া! তাহাকে ধরিয়া 
আনিলেন। আর-_-”আকর্ধিসা তাঁর মাথে গ্রভু ধরিল চরণ।*-_€ চরিতামৃত, অস্ত্য, ) 
* যেপদরজঃ পাইবার জন্ত কত শত বঙ্গাণ্ডের প্রাণিগণ যুগ-যুগাস্তর ধরিয়া তপস্যা 
করিতেছেন, সেই পাদপন্প আজ নিতাইটাদ আমাদের জোর করিয়া রদুনাথের মন্তকে 
অর্পণ করিলেন। ধন্ রঘুনাথ দাস ! ধন্থ তোমার ভক্তি! তাহার পর কি হইল? 


*কৌতুকী নিত্যানন্দ সহজে দয়াময় । 

রঘুনাঁথে কহে কিছু হইয়া! সদয় ॥ 

নিকটে না আইদ মোর ভাগ দুরে দুরে। 

আজি লাগি পাইয়াছে! দণ্ডিমু তোমারে ॥*--(&) 


শ্রীপাদ তখন রথুনাথকে দণ্ড দিতে চলিলেন। দণ্ড কি? না, “চিড়া দধি আনিয়া 
আমার ভক্তগণকে ভোজন করাও ।” আ্লপরূপ দগুবার্ত। শুনিয়া রঘুনাথ দাস আনন্দে 
অধীর হুইলেন। ধনীর সন্তান, অর্থের কিছুমাত্র অপ্রতুল নাই। এক বিংশতি লক্ষ 
মুদ্রার অধিকারী । তৎক্ষণাৎ দ্রবাদি আহরণ জন্য চতুর্দিকে লোক প্রেরণ করিলেন। 
মছোৎসবের বিশেষভাবেই আয়োজন হইতে লাগিল । | 

মুহূর্ত মধ্যে উৎসব-সংবাঁদ চারি দিকে প্রচার হইয়া গেল। বিশেষতঃ রঘুনাথ দাসের অতুল 
বিষয়-বৈভবাঁদি পরিত্যাগ করপাস্তর বৈরাগ্য গ্রহণ-সংবাঁদে উষ্থীকে দর্শন করিবার জন্ত 
লোকের হুড়ানুড়ি পড়িয়? গেল। অচিরেই বৃক্ষতল সহ সহস্র মনুষ্যে পূর্ণ হইল। 

এদ্দিকে অন্তান্ত গ্রাম হইতে ভারে ভারে ত্রব্য-সামগ্রী আসিয়া পৌছিতে লাগিল। 
বহুসংখ্যক হোলপা. (মালস! ) এবং বড় বড় মৃত্রুরণওকা (গামল1 ) আনা হইল। দধি- 
ছু, ক্ষীর, চিনি, চিড়া, টাপাকলা, ঘ্বৃত, কর্পুর প্রভৃতি উপকরণ রাশীক্কত হুইল। বড় বড় 
মাটার গানলার কতকগুলিতে উষ্চ ছুগ্ধ দিয়া চিড়া ভিজাইয়া তাহাতে দধি, চিনি দিয়া ভোগের 
যোগ্য করা হইল। অপর গামলা গুলিতে উক্ত গরম ছুঞ্চের চিড়া লইয়! তাহার সহিত ক্ষীর, 
ষ্টাপাকলা, চিনি, স্ৃত, ক্পুর প্রস্ৃতি মিশাইয়1 সজ্জিত করা! হইল। এইরূপে ভোগের আয়োজ- 
'নাদি শেষ হইলে শ্রপাদ নিত্যানন্্ ভূবনমোগন বেশে সজ্জিত হইয়! পিগডার উপরে বদিলেন। 
একজন ব্রাঙ্গণ শতটি সুসজ্জিত মাঁলগী! প্রত্ুর সন্ুথে উপস্থিত করিলেন। নিত্যানন্দের পার্থ 
রামদাস, সুন্দরানন্দ, গদাধরদাস, মুরারি, কমলাঁকর, সদাশিব, পুরন্দর, ধনঞয়, জগদীশ, 
পরমেশ্বর দাস, মহেশ, গৌরীদাস, কৃষ্দাস হোঁড়, উদ্ধার দত্ত প্রভৃতি বছুদংখ্যক ভক্তগণ 
শোভা পাইতে লাগিলেন। মহোৎসব দেখিতে যে সকল সন্ত্ান্ত পঞ্ডিত ভট্টাচার্য আসিয়া- 
ছিলেন, প্রস্থ তাহাদেরও মাল্য দিয় স্বীয় পার্থ বসাইলেন। এইকপে বেদী উপরের 
স্থান পুরণ হইলে প্রীবৃক্ষতলায় শ্রেণীবদ্ধ হইয়া বৃতর লোক উপরেশন করিবেন! ক্রমে এমন 
ভিড় হহতে লাগিল যে, বৃক্ষতলও পরিপূর্ণ হইয়া গেল। তখন লোকে ;_ 

৩৫ 


২৭৪ সাহিতা-পরিষৎ-পত্রিকা [রথ সংখ্যা 


“তীরে স্থান না পাইয়া আর কো! জন। 
জলে নামি করে দধি চিপিটক ভক্ষণ ॥”--( চরিতামৃত ) 
শ্রীপাদ তখন প্রত্যেক লোককে ছুইটি করিয়। মাঁলস! দিবার আভ্ঞা দিলেন। ছুইটি 
দিবার কারণ, একটিতে ছুগ্ধ চিড়া, অপরটিতে দধি চিড়া ভোজনের জন্ত। বিংশতি জন 
পরিবেষক বেদীতে, বৃক্ষতলে এবং গঙ্গার তীরভূমিতে পরিবেষণ করিতে লাগিলেন। এমন 
সময় রাঘব পণ্ডিত নানাবিধ মনোহর প্রসাদ লইয়া প্রত্ু ও ভক্তগণকে বিতরণ করিতে 
করিতে গ্রতৃকে কহিলেন,--প্ভ্রীপাদ্, আমি আপনার সেবার জন্য গৃহে বহুবিধ প্রসাদ 
প্রস্তুত করিয়া রাধিয়াছি, আর আঁপনি এখানে সেবা করিতে উদ্তত হইয়াছেন ?” 
প্রত্ু হাসিয়া! হাসিয়া কহিলেন,__পপ্রসাঁদ রাখিয়া ভালই করিয়াছ; এখন থাকুক, রাত্রে 
তোমার বাঁটীতে গিয়া! তাহা ভোজন করিব। এখন যে প্রসাদ আনিয়াছ, খাওয়। 
যাঁউক। আর জান ত রাধব, আমি গোয়াল গোঁপগণের সহিত এইরূপ পুলিন-ভোজন 
বড়ই ভালবাসি। এক্ষণে তুমিও এখানে আমার পার্থ উপবেশন করিয়া প্রসাদ পাও।» 
এই বলিয়া রাঁঘবকে ছইটি মালসা প্রদান করিলেন। সমস্ত লোকের পরিবেষণ সমাপ্ত হইলে 
প্রভূ ভাবাবেশে এক লীল! করিলেন, তাহ! ভগ্যবান্‌ অন্তরঙ্গ ষাহারা, তাহারাই বুঝিতে 
সমর্থ হুইয়াছিলেন। ঘটনাটি এই )-_ 
“সকল লোকের চিড়! সম্পূর্ণ যৰে হৈল। 
ধ্যানে তবে প্রত মহা প্রসুরে আনিল ॥ 
মহাপ্রভু আইলা দেখি নিতাঁই উঠিল! । 
তারে ঞ্া সভার চিড়! দেখিতে লাগিল! ॥ 
সকল কুণ্ডী ভোলার চিড়া একেক গ্রাস। 
মহাপ্রভুর মুখে দেন করি পরিহাস ॥*-_-(4) 
গৌরাজদেবও হাসিয়া হাসিয়। নিত্যানন্দ-মুখে এক এক গ্রাস দিতে লাগিলেন। অস্তরজ 
বৈষবগণ এ রঙ্গ দেখিয়া মোহিত হইতে লাগিলেন। 
*তবে আসি নিত্যানন্দ আসনে বদিল! । 
চারি কুণ্তী আরোয়! চিড়া ডাহিনে রাখিল। ॥ 
আসন দিয় মহাপ্রসুরে তাই বসাইল1। 
ছই ভাই তবে চিড়া খাইতে লাগিলা ॥*-- (৪) 
এইবার নিত্যানন্দ প্রভু সকলকে ভোঞন করিতে আজ্ঞা দিলেন। তখন সকলে মিলিয়! 
হরিধ্বনি করিয়! মহানন্দে ভোজন করিতে লাগিলেন। ভক্তগণ্রে স্ুরধুনীকে যমুনা ভ্রম 
হুইল। তীহাদ্দের মনে হইল, তাহারা যেন দ্বাপরের লোক, শ্রীবৃন্মাবনচন্্র শ্রীক্কষণের 
সহিত আজ পুলিন'ভোজন করিতেছেন। নিত্যানন্ম-কপায় সকলেই এই ভাবে বিভোর 
হইলেন। পানিহাটা বৃন্ধাবনে পরিপত হইল। 
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পুর্বে উক্ত হইয়াছে, মহোঁৎসবের সংবাদ মুহূর্তমধ্যে প্রচার হওয়াতে চতুর্দিক্‌ হইতে 
অনবরত লোক-সমাগম হইতে লাগিল। তাই লোক-সম্াগমের সঙ্গে সঙ্গে উৎসবের উপ- 
যোগী দ্রব্যাদিরও বিস্তর দোকান-পসারি আসিয়। উপস্থিত হইল । তাহাদের বিবরণ গুছুন -_- 
“মহোৎসব গুনি পসারি গ্রাম গ্রাম ছৈতে। 
চিড়। দধি সন্দেশ কল! আনিল বেচিতে ॥ 
বত দ্রব্য লঞ্। আইসে সব মুলা লয়। 
তারি ভ্রবা মুল্য লঞ৷ তাহারে খাওয়ায় ॥ 
কৌতুক দেখিতে আইল যত যত জন। 
সেহো চিড় দধি কল! করিল ভক্ষণ ॥*--( চরিতামৃত, অস্ত, ৬) 
প্রভুর ভোজন শেষ হইলে একনন ব্রাহ্মণ আপিয়! তানুলাদি যোগাইলেন। ভক্তগণ 
মাল্য-চন্দনে শ্রীঅঙ্গ আচ্ছাদন করিয়! দিল। পরে রঘুনাথ দাসকে গ্রত্ু আহ্বান করিয়া 
দেবছুল্লত স্বীয় অধরামৃত প্রদান করিলেন। রঘুনাথ প্রসাদ প্রাপ্তে মহানন্দে ভোজন 
করিতে লাগিলেন। ইহাই রঘুনাথ দাসের দণ্ডমহোৎসব। এই উৎসব ১৪৩৯ শকের 
জ্যেষ্ঠ মাসের শুরুপক্ষীয় ত্রয়োদশী তিথিতে সম্পন্ন হুইয়াছিল। অগ্ভাবধি উদ্ত মাঁসের উক্ত 
তিথিতে মহাসমারোহে সেই স্থানেই উৎসব হুইয়! থাকে । এ দিন প্রেমবন্তায় পানিহাটা 
গ্রাম ভাদিয়া যায়। 
দিবা অবসান হইলে রঘুনাথ প্রতৃতি ভক্তবৃন্দ সহ নিত্যানন্দ প্রভু রাঘব-মন্দিরে গমন 
করিলেন ও কীর্তন আরম্ভ করিলেন। 
“ভক্ত সব নাচাইয়! নিত্যান্দ রায় । 
শেষে নৃত্য করে প্রেমে জগৎ ভাদার ॥ 
ক চর চে ক 
নৃত্য করি প্রত ষবে বিশ্রাম করিল। 
ভোগঞ্জনের কালে পণ্ডিত নিবেদন কৈল ॥”--( চরিতামৃত, অস্ত, ৬) 
রাঘব পণ্ডিত মহারাজ দিখাভাগে যে সমস্ত প্রসাদ প্রভুর জন্ত রাখিয়াছিলেন এবং প্র 
সেই সমস্ত রাত্রে অঙ্গীকার করিতে, স্বীকৃত হইরাছিলেন, এক্ষণে কীর্তন-শেষে পণ্ডিত 
মহাশয় দুযোগ বুবিয়৷ সেই সমস্ত আনিয়৷ প্রতবুকে ভোঞ্জন করাইতে লাগিলেন । নিত্যানন্ 
প্রভুর ডাইন দিকে জীগৌরাঙ্গগ্রতুবু উদ্দেশে একখানি আসন প্রস্তুত হইলে রাঘব দেখিতে 
পাইলেন ৮ 


“মহাপ্রভু আদি সেই আসনে বসিল! ।*--( চরিতাস্থৃত, অস্ত: ৬) 
তখন পত্ডিত মহারাজ মহানন্দে ছই ভাইকে ভোজন করাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। 

__ শ্রাধৰের ঠাকুরের গ্রসাদ অস্থৃতের সার। 

মহাগ্রত্‌ বাহ! খাইতে জাইসে বার বার ॥ 


২4৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [৪খ সংখ্যা 
রা গা ধু 
স্থগন্ধি স্থন্দর প্রসাদ মাধুর্যের সার। 
ছুই ভাই তাহ! খাঞ সস্তোষ অপার ॥*__-( চরিতামৃত, অস্থ্য, ৬ ) 
পশ্চাঁৎ সমুদয় ভক্তগণকে প্রসাদ পরিবেষণ করা! হইল। এই সময় ভক্তগণ রঘুনাথকে 
লইয়া! এক সঙ্গে প্রসাদ পাইবেন, এ জন্ত তাঁহাকে ডাঁকিতে উদ্ভত হইলে, রাঁধব তাহাদের 
নিষেধ করিলেন। পরে ভক্তগণের আহার শেষ হইলে সকলে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। 
পঞ্ডিত মহারাজ সুন্দর বিছানায় শ্রীনিত্যানন্ম প্রভূকে শয়ন করাইয়! পদসেব! দ্বার তাহার 


নিপ্রা আকর্ষণ করাইয়া নিজে ভোজন করিতে গেলেন। এই সময় তিনি রঘুনাথকে 
ডাকিয়া 


“কহিল চৈতন্ত গোসাঞ্ি করিয়াছেন ভোজন। 
তার শেষ পাইলে তোমার থগ্ডিল বন্ধন ॥”-_(চরিতামৃত, অস্ত্য, ৬) 


এই বলির! প্রতুদবয়ের ভূক্তাীবশেষ মহামহা প্রসাদ প্রদান করিলেন। ইহারই জন্ত রঘুনাথকে 

ভক্তগণ সঙ্গে প্রসাদ পাইতে নিষেধ করিয়াছিছ্জেন। এইরূপে রঘুনাথ সে বাঁত্র রাঁথব-ভবনে 
অবস্থিতি করি৷ পরদিন প্রাতে পূর্বোক্ত গঙ্গাতী রস্থ শ্রীবৃক্ষরাজমূলে, যেখানে শ্রীনিত্যানন্দ 
প্রভু সপারিষদ্দে বলিয়া! আছেন, তথায় উপস্থিত হইয়া! গ্রতুর শ্রীচরণ বন্দনা রুরিয়া ধীরে ধীরে 
বলিতে লাগিলেন ১ 

“অধম পামর মুঞ্ধি হীন জীবাধম। 

মোর ইচ্ছ। হয়ে পা চৈতন্ত-চরণ ॥ 

বামন হঞ যেন চান্দ ধরিবারে চায়। 

অনেক বন্ধ কৈন্থ যাইতে কতু সিদ্ধ নয় ॥ 

ষত বার পলাঙ আমি গৃহাদি ছাড়িয়া । 

পিতা মাতা ছুই জন! রাখয়ে বান্ধিয়। | 

তুমি স্পা কৈলে তারে অধমেও পায়। 

তোমার কপ! বিনে কেহো৷ চৈতন্ত না! পায় ॥ 

অযোগ্য মুগ নিবেদন করিতে করে! ভয়। 

মোরে চৈতন্ত দেহ গৌঁসাগ্রি হইয়। সদয় ॥ 

মোর শিরে পদ ধরি করহ প্রদাদ।' 

নির্কিষ্বে চৈতগ্ত পাও কর আশীর্বাদ 1*-- (8) 


রখুনাথ দাসের কাকুতি দেখিয়া গ্রতু ভক্তগণের প্রতি চাহিম্ন! কহিতে লাগিলেন )-. 


্ছাসিয়। কছে প্রভু সব তক্তগণে । 
ইছার বিষয-সুখ, ইজ্নুখ সমে॥ 
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চৈতন্ত-কপাঁতে সেছে! নাহি ভার মনে। 
সবে আশীষ দেহ পায় চৈতন্ত-চরণে ॥ 
ককষ্ণপাদপল্স-গন্ধ যেই জন পায় । 
ব্রহ্মলোক আদি সুখ তারে নাহি ভায় ॥*-€ চরিতামৃত, অস্ত, ) 
এই কথ। বলিয়া প্রন্থু রঘুনাথের মস্তকে ্রীপাদপন্ম অর্পণ করিয়া! বলিলেন ;- 
“তুমি যে করাইলে এই পুলিন-ভোজন । 
* তোমায় কৃপা করি চৈতন্ত কৈল! আগমন ॥ 
কৃপা করি কৈল ছুগ্ধ চিপীট ভক্ষণ । 
নৃত্য দেখি রাত্রে কৈল প্রসাদ ভোজন ॥ 
তোমা উদ্ধারিতে গৌর আইল! আপনে । 
ছুটিল তোমার ঘত বিসাদি বন্ধনে ॥ 
স্বরূপের স্থানে তোম! করিবে সমর্পণে। 
অন্তরঙ্গ ভৃত্য বলি রাঁথবেন চরণে ॥ 
নিশ্চিন্ত হইয়! যাহ আপন ভবনে । 
অচিরে নির্বিত্বে পাবে চৈতন্ত-চরণে 1*--(&) 


সকল.ভক্তগণ তখন রঘুনাথকে আশীর্ধাদ করিতে লাগিলেন। রঘুনাথ তাহাদের 
শ্রীচরণ বন্ধন! করিয়! এবং শ্রীরাবব পণ্ডিতের সহিত নিভৃতে পরামর্শ করিয়! এক শত মুদ্রা 
এবং ৭ তোলা সুবর্ণ মহান্তগণের দক্ষিণান্ববূপ নিত্যানন্দ প্রভুর ভাগ্ডারীর হস্তে প্রদান 
করিলেন এবং প্রসু যাহাতে এ সংবাদ জানিতে রা পারেন, তাহার জন্ত বিশেষ করিয়। 
বলিয়! দিলেন। 
ইহার পর রাঘব পঙ্ডিত মহাশয় রঘুনাথকে স্বীয় ভবনে লইয়া গিয়া প্রীবিগ্রহ দর্শন 
করাইলেন এবং প্রসাদি মাল্য চন্দন ও পাথেয়ম্বরূপ প্রচুর প্রসাদাদি সঙ্গে দিয়া! সজল-নয়নে 
গৃহে পাঠাইয়! দিলেন। রখুনাথ রি রাঘবের চরণধুলি গ্রহণ করতঃ প্রেমানন্দে গৃহাভিমুখে 
গমন করিলেন ;-- 
“ভার পদধূলি লঞ্চ শ্বগৃহে আইলা । 
নিত্যানন্দ- ্কপায আপনাকে কৃতার্থ মানিল! ॥”-- (এ) 


রাঘব-মন্দিরে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আগমন 
"এক দিনে নৌক! আইল পানিহাটা গ্রাম 
তক্জ সঙ্গে নৌক! হইতে নামে ভগবান ।*__( চৈতন্থচক্রোদয় নাটক ) 
. এই সেই পানিহাটী | এ সেই প্রন্থর আনন্-বিশ্রামের স্থান রাধব-সন্দির | এ সেই 
তাগীরখীতীরে প্রাচীন ৫** বৎসরের বটবৃক্ষ | উহা'রই দক্ষিণ পার্থে ই্ক-নির্ষিত এ তগ্ 


$৭৮ সাহিত্া-পরিষত-পত্রিকা! [ ৪ সংখ্যা 


ঘাট ! এই ঘাটেই দেবেন্দর-মুনীঙ্দ্ের সাধনার ধন প্রভুর শ্রীচরগ-ধুলি পতিত হুইয়াছিল। ধন্ঠ 
পানিহাঁটী তোমার তপন্তা-বলকে ! আর আমরাও ধন্ত তোমার ক্রোড়ে জগ্ম গ্রহণ করিয়া। 
চারি শত বৎসর পূর্বে শ্বর়ং ভগবান্‌ মানবরূপে আমাদের বাস-ভবনের পার্থ আনিয়াছিলেন, 
এ কথা মনে আসিলেও আনন্দে অধীর হুই। | 

নীলাচলধাম হইতে শ্রীবৃন্দাবন গমন-মানসে মহাপ্রভু যখন বহির্গত হইলেন, তখন 
উড়িষ্যার স্বাধীন নরপতি মহাভাগবত গরজ্জপতি প্রতাপক্রদ্র তাহার রাজ্যের মধ্যে ষেষে পথ 
দিয়! গ্রতু গমন করিবেন, সেই সমস্ত পথ স্থপজ্জিত করিয়া! এবং বিবিধ অস্থঠানে তাহার 
যাত্রার সুবিধা করিয়! দিয়া নিজে কৃতার্থ হইয়াছিলেন। মহাপ্রভু রামানন্দ রায়, সার্বভৌম 
প্রভৃতি ভক্ত সঙ্গে উভিষ্যার শেষ সীমায় উপস্থিত হইয়! সাশ্রনয়নে ভক্তদের বিদায় দিধেন। 
এইবার মুসল্মান-অধিকাঁর । বিশেষ সেই সমম্ন প্রতাপরুদ্রের সহিত মুসলমান বাদসাহের 
সহিত বুদ্ধ হইতেছিল। সে কারণ এক. রাজ্য হইতে অপর রাজ্যে যাইবার পক্ষে বড়ই 
অস্থবিধা। এই মুসলমান-অধিকার পার ন| হইলে অন্তত্র যাইবার উপায় নাই; তাই লীলা- 
ময় প্রত এ স্থলে এক লীল! গ্রকাঁণ করিলেন। সেই লীলার ফলে সেই দেশের এক জন সন্্াত্ত 
যবন রাজকর্শচারী প্রভুর পরম ভক্ত হইয়া বৈষ্ণব হইলেন এবং নিজে নৌকাদি সংগ্রহ 
করিয়। প্রভৃকে তাহাতে আরোহণ করাইলেন, আরও জলদন্ুর ভয়ে অপর কতকগুলি 
নৌকাতে সৈম্ত-সামস্ত পূরির় ্বয়ং প্রহরিত্ববূপ থাকিন! প্রসুর সঙ্গে পিছলদ1 পর্য্যন্ত আঁস- 
লেন। মহাগ্রভু পিছলদ! পর্যযস্ত আমিয় ভক্ত মুনলমানকে সৈন্ত-সাঁমস্ত সহ বিদায় দিলেন। 
যবন-রাজকর্মচারী প্রভুর সঙ্গ ছাড়িয়া কোন মতে যাইতে চাহেন না। তিনি,_ 


“উচ্চৈংশ্বরেতহরি বলি কান্দে ফুকারিয়! | 
মহাভাগবত হৈল৷ প্রতু-ককপা_ পাঞা ॥ 

ছাঁড়িয়। না যায় গ্নেচ্ছ কাদ্দিতে লাগিল। 

বু বসে প্রত তারে বিদায় করিল ॥*-_-( এ) 


পিছলদ| হইতে শ্বতন্ত্র নৌকাযোগে এক দিনেই প্রভু পানিহাটা আিয়। পৌছিলেন। অতি 

আশ্চর্য্য ঘটনা, নৌকা ঘাটে আসিয়া! লাগিব! মাত্র কোথা হইতে অসংখ্য লোক প্রকে 
দেখিবার জন্ত সমুদয় স্থান পূর্ণ করিয়। ফেলিল। লোক্ষের হুড়াছড়িতে এবং প্রত্যেকের 
মুখে প্জয় গৌর হরি, জয় গৌর হুরি* শব্দে তুমুল কোলাহল উত্থিত হইতে লাগিল। 
প্রভু লোৌক-সংঘটে উপরে উঠিতে পারিতেছিলেন না। এই" সমগ়্ের চিত্র প্রীতচতন্তচজোদয় 
নাটকে বিশদভাবে বর্ণিত আছে। মহান্গতব প্রেমদাসক্কত অস্কবাদ হইতে সামান্য উদ্ধৃত 
করিয়া ঘেখাইতেছি।-- | 

“এক দিনে নৌক। আইল পানিহাটা গ্রাম । 

তক্ত সঙ্গে নৌক! হুইতে নাঙে তগবান্‌ ॥ : 
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রাজ! কহে সার্বভৌম ষে গ্রামে কে হয়। 
কি নিমিত্ত তথ। প্রভূ করিল বিজয় ॥ 
ভষ্ট কছে তথ! আছে রাঘব পণ্তিত। 
পরম মহান্ত তিহে! জগতে বিদিত ॥ 
ৰার্ভীহারী লোক কহে শুন ভট্টাচার্য্য । 
সেই গ্রামে ফাইতে হৈল পরম আশ্চর্য্য ॥ 
রাজা কহে.কি আশ্চর্য্য হইল তাহ! বল। 
লোক কহে নরদেব শুন যে দেখিল। 
গঙ্গাতীর-সীম। প্রভূ যেই মাত্র গেলা । 
অকস্মাৎ কোথা হৈতে লোকময় ছৈল! ॥ 
যত লোক আইল তাহ! কহিতে না পারি। 
এই কথ শুনি মনে কহিবে বিচারি ॥ 
. ধরণীতে ধুলিরাশি যতেক আছিল। 
হেন বুঝি সেই সব লোকময় হৈল ॥ 
অথব! আকাশে ছিল যত তারাগণ। 
নর হঞা পৃথিবীতে করিল গমন ॥ 
গৌরহরি বলি লোকে চতুর্দিকে ধায়। 
চলিবারে মহাপ্রভু পথ নাহি পায় ॥ 
বহু কষ্টে আইল! রাঘবের ঘরে। 
রাঘব ভুবিল! মহ! আনন্দসাগরে ॥ 
সে রাত্রি রহিল! প্রভূ তাহার মন্দিরে । 
নান! যত্বে নানা! সেব! করিল প্রতুরে ॥* 
রাতব শশব্যন্তে গললম্বীক্কতবাসে মহাপ্রভুর নিকট উপস্থিত হুইলেন। প্রভূ ভাগ্বান্‌ 
নাবিককে নিজ পরিধানের বস্ত্র প্রদান করিয়া তাহাকে ক্ৃতার্থ করতঃ রাঘব সঙ্গে 
ভিড়ের মধা দিয়া গমন করিতে লাগিলেন। এতদঞ্চলের লোকসমুছ নদীয়া অবতারের 
সংবাদ কেবল লোকমুখে গুনিয়াই আদিতেছিলেন। আজ তাঁর! শ্বচক্ষে প্রতুকে দর্শন 
করিয়া কৃতার্থ হইলেন। তীছাদের ভববন্ধন মোচন হইয়া গেল। প্রতুর সকরুণ দৃষ্টিপাত 
সকলেই প্রেম লাভ 'করিলেন। রাঘব আনন্দ-পাথারে হাবুডুবু খাইতে খাইতে সাছুচরে 
প্রদুর সেবাদির পারিপাট্য করিতে ছুটাছুটি. করিতে লাগিলেন। এক দিবস মহাপ্রভূ এখানে 
অবস্থিতি করিঝ! স্থাবর জঙ্গম পর্য্যস্ত উদ্ধার করতঃ পর দিন প্রাতে কুমারহট্ে ভ্ীনিবাস- 
সমীপে গমন্‌ করিলেন। 
এ স্থানে একটি আপাত-বিরোধ ঠ হইতেছে। লর্থাৎ শ্রীচৈতন্তচন্জোদয় নাটকে এবং 
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শ্ীচৈতস্তচরিতাম্ঙে মহাপ্রত্ নীলাচল হইতে গৌড়ে আগমনকালীন ই্রপাট পাঁনিহাটতে পদা- 
পণ করিয়াছিলেন লিখিত আছে, কিন্ত শ্রচৈতন্তভাগবত গ্রন্থে ইহার বিপরীত অর্থাৎ প্রভুর 
গৌঁড় হইতে নীঙাচলে ফিরিক। যাইবার সময্ব পানিহাটাতে পদার্পণ করিয়াছিলেন, লিখি 5 
আছে। এই অসামঞ্জন্ত ঘটনা'র মীমাংস। কি? 

মীমাংসা অতি সহজ । শ্রীবুন্দাবন দান গ্রীঠৈতন্তভাগবতে যাহা লিখিয়াছেন, শ্রীকুষ্দাস 
কবিরাজ গোস্বামী পুনরুক্তি-ভয়ে সে সব কাহিনী লিপিবদ্ধ করেন নাই । এ কথ! উভয় গ্রন্থেই 
পাওয়া যায়। বস্ততঃ নীলাচল হইতে আপিবার সময় ও তথায় যাইবার সময় উভয় সময়েই 
প্রভু পানিহাটীতে পদধুলি দিয়াছিলেন। নিয়ে তাহার প্রমাণ উদ্ভৃত-করিতেছি। 

কবিরাঙ্গ গোন্বামী প্রতূর্‌ শ্রীক্ষে্র হইতে গ্রীবৃন্দাবন বা গৌড় যাত্রার বিবরণে পাঁনিহাটাতে 
প্রতুর পূর্বোক্ত অবস্থিতি-কাহিনী বর্ণন করিয়া পরে লিখিতেছেন,_ 

"তথা হৈতে প্রভূ-যৈছে গৌড়েরে চলিলা। 
তবে রামকেলী গ্রামে প্রভু যৈছে গেলা ॥ 
৫ চি ন্ 
নাটশাল! হৈতে প্রভু পুনঃ ফিরি আইলা । 
লোকভিড়-ভয়ে বৃন্নাবনে নাহি গেলা ॥ 
শাস্তিপুরে পুনঃ কৈল! দশ দিন বাদ। 
বিস্তারি বর্ণিয়াছেন বৃন্দাবন দাস ॥ 
অতএব ইন্৷ তার না কৈল বিস্তার। 
পুনরুক্তি হয় গ্রন্থ বাঢ়য়ে অপার ॥”--(চরিতামৃত, মধ, ১৬ পরিচ্ছেদ) 
এ জন্ত চরিতানুতে প্রসুর নীলাচলে' প্রত্যাবর্তন সময়ে পানিহাটীতে অবস্থিতি-কাহিনী 
আদৌ উল্লেখ নাই। 
আবার শ্রীবৃন্দাবন দাস শ্রীচৈতন্তচরিতামুতাদির লিখিত পানিহাটার বিবরণ চৈতন্ত- 
ভাগবতে উল্লেখ না করিয়া অতি সংক্ষেপে ছুই কথায় নীলাচল হুইতে গৌড়ে আঁগমন- 
কাহিনী সমাপন করিয়াছেন। যথ!,-- 
প্ঠাকুর থাকিয়া কত দিন নীলাচলে । 
পুন গৌড় দেশে আইলেন কুতৃগলে | »(চৈতহ ভাগবত, অস্ত, ৩ অঃ) 
তাহা হইলে উক্ত ছুই সগয়েই প্রস্ুর পানিহাটাতে আগমন" কাহিনী ছুংখানি গ্রন্থ দ্বারা 
বেশ ্পষ্ট বুঝা গেল। 

.ঞবৃন্জাবনদাস শ্রীটৈতন্তভাগবতে প্রভুর প্রীক্ষেত্রে পুনরায় গমনসময়ে পাঁনিহাটাতে 
অবস্থানের কথা অতি মধুরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। বিশেষতঃ রাঁঘব-চরিত্রের অনেক 
কথা ইহাতে পরিস্ফট হইয়াছে। সেই সব মহাশফিসন্পর ৪ ০০ জন্ক 
অবিকল উদ্ধৃত করিতেছি। 
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*কথে। দিন থাকি প্রতু শ্রীবাসের ঘরে। 
তবে গেল! পানিহাটা রাখব-মন্দিরে ॥ 
কৃষ্ণ-কার্ধ্যে আছেন শ্ররাঘব পণ্ডিত। 
সন্গুখে শ্রীগৌরচন্দ্র হইল! বিদিত ॥ 
প্রাণনাথ দেখিয়! শ্রীরাঘব পণ্ডিত। 
দণ্ডবত হুইয়! পড়িলা পৃথিবীত ॥ 

- দু করি ধরি রমা-বল্পভ-চরণ। 
আনন্দে রাঘবানন্দ করেন ক্রন্দন ॥ 
প্রভুও রাঘব পণ্ডতেরে করি কোলে। 
সিঞ্চিলেন অঙ্গ তান নয়নের জলে ॥ 
হেন সে আনন্দ হেল রা'ঘব-শরীরে। 
কোন্‌ বিধি করিবেন কিছুই না স্ফুরে ॥ 

_ রাধবের ভক্তি দেখি শ্রীবৈকু্ঠনাথ। 
রাঘবেরে করিলেন শুভ দৃষ্টিপাত ॥ 
প্রভু বোলে রাঁঘবের আলয়ে আসিয়া । 
পাসরিলু' সব ছঃখ রাঘব দেখি ॥ 
গঙ্গায় মজ্জন হৈলে যে সন্তোষ হয়। 
সেই স্থথ পাইলাও রাঘব আলয় 
হাসি বোলে প্রভূ “শুন,রাঘব পণ্ডিত। 
কৃষ্ণের রন্ধন গিয়া করহ স্বরিত ॥” 
আজ্ঞা পাই শ্রীরাঘব পরম সম্তোষে। 
চলিলেন রন্ধন করিতে প্রেমরসে ॥ 
চিত্তবৃত্তি বতেক মানস আপনার । 
সেইন্ পেপাঁক বিপ্র করিল! অপার ॥ 
আইলেন মহা গ্রভূ করিতে ভোজন। 
নিত্যানম্দ সঙ্গে আর যত আপ্তগণ ॥ 
ভোজন করেন গৌরচন্ত্র লক্্মীকান্ত। 

' ধকল ব্যঙ্জন প্রতু প্রশংসে একান্ত ॥ 
প্রদ্ূু বোলে রাঁবের কি সুন্দর পাক। 
এমত কোথাও আমি নাহি খাই শাক ॥ 
রাঁধবো প্রভুর প্রীত শাকেতে জানিঞা | 
রাস্ধিয়া আছেন শাক বিবিধ আনিঞা! ॥ 
৩ . 


২৮২ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা [ গর্ব সংখ 


এই মত রঙে প্রভূ করিয়া ভোজন। 
বসিলেন আসি প্রভু করি আচমন ॥” 
- ভাগবত, অন্ত্য খণ্ড, ৫ম অধ্যায়। 


এই সময় গদাধর দাস, পুরন্দর পণ্ডিত, পরমেশ্বর দাস প্রভৃতি যেখানে যত 
অস্তরজ শক্ত ছিলেন, সকলেই প্রভুর আগমন-বার্তা পাইয়া রাঘব-মন্দিরে ধাইয়া 
আনিলেন। দয়ার অবতার প্রভু সকলকেই গশুভাশীর্বাদ দিতে লাগিলেন। ভক্তগণ 
প্রস্ুকে পাইয় আনন্দে বিভোর হুইয় পড়িলেন। 
“পানিহাটা গ্রামে ছৈল পরম আনন্দ । 
আপনে. সাক্ষাতে যথ! গ্রু গৌরচন্ত্র ॥--(এ) 


পরে মহাপ্রভু রাধব পণ্ডিতকে নিভৃতে ডাকিয়। কহিতে লাগিলেন )- 
“রাঘব পডত প্রতি শ্রীগৌরনুন্দর। 
নিভৃতে করিলা কিছু রহন্ত উত্তর ॥ 
রাঘব! তোমারে আমি নিজ গোঁপ্য কই। 
আমার দ্বিতীয় নাহি নিত্যানিন্দ বই ॥ 
এই নিত্যানন্দ যেই করায়েন্‌ আমারে । 
সে-ই করি আমি, এই বলিল তোমারে ॥ 


যেই আমি, সেই নিত্য।নন্দ, ভেদ নাই। 

তোমার ঘরেই সব নিব! এথাই ॥ 

মহাযোগেন্দ্রেরো যাহ! পাইতে ছল্লভ। 

নিত্যানন্দ হৈতে তাহ! হইব সুলভ ॥ 

এতেকে হুইয় তুমি মহা সাবধান। 

নিত্যানন্দ সেবিহ--ষে হেন ভগবান ।*-( ধর) 

ইহার পর পণ্ডিত মহাশয়ের প্রিয় শিষ্য শীমুকরধবজ কর প্রতি মহাপ্রভু 

বলিলেন--পমকরধ্বজ, তুমি ভাগ্যবান, কারমনোবাক্যে রাঘব পঞ্চিতের সেবা! করিও । 
তুমি রাঘব প্রতি যাহ! করিবে, তৎসমুদর্র আমারই প্রতি কর. হইতেছে, ইহা 
নিশ্চিত জানিও ।” 

“হেন মতে পানিহাটা গ্রাম ধন্ত করি। 

আছিলেন কথে! দিন শ্রীগৌরাঙ্গ হরি 4 

_ভাগবত, আন্ত খও ৫ম অধ্যায় 
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রাঁঘবের ঝালি এবং মহানিষ্ঠায় শ্রীবিগ্রহ-সেব 


“রাঘব পণ্ডিত চলিল! ঝালি সাজাইয়া” 
--( চৈতন্তচরিতাম্তৃত, অস্ত্য, ১*ম পরিঃ) 
রাঘব পঙ্জিত প্রতি বদর রথযান্রার সময় গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ সহ মিলিত হইয়া 
পুরীধামে শ্রনীগৌরাঙ্গদর্শনে যাইতেন। এ সময় তাহার সঙ্গে কতকগুলি মোট বাইত, 
তাহারই নাম প্রাধবের ঝালি।” পণ্ডিত মহারাজ এবং তাহার ভগিনী দময়স্তী 
দেবী অনেক দিন পূর্ব হইতে মহাপ্রতুর এক বৎসরের সেবার উপযোগী নানাবিধ 
স্থারী লাড়,, মিষ্টান্ন ও আচারাদি প্রস্তুত করিয়া এই মোটগুলি পূর্ণ করিতেন। 
সেই অপূর্ব ঝালির বিবরণ এই বাঁর শ্রবণ করাইব। 7 
ঝালির মধ্যে আমের কাহ্ুন্দি, আমদি, আত্রখণ্ড, আত্রতৈল, আত্রকলির আচার, 

ঝাল আদা, নেবু আদ ইত্যাদি প্রায় এক শত প্রকার কেবল আগার। 
এইরূপ $-- 

প্ধনিয়া মহরী তওুল চূর্ণ করিয়া। 

লাড়, বান্ধিয়াছে চিনিপাঁক করিয়া ॥ 

শুঠিথগ্-লাড় আর আমপিত্বহর। 

পৃথক্‌ পৃথক্‌ বাস্কি বস্ত্রের কোথলী ভিতর ॥ 

কোলিশুঠি কোনিচুর্ণ কোলিখণ্ড আর । 

কত নাম লইব শত প্রকার আচার ॥ 

নারিকেলখণ্ড লাড়, আর লাড়গঙ্াজল। 

চিরস্থায়ী খণ্ডুণিকাঁর করিল সকল ॥ 

চিরস্থায়ী ক্ষীরমার মণ্ডাদি বিকার। 

অমৃত কর্পুর-আদি অনেক প্রকার ॥ 

শালি কীচুটি ধান্তের আতব চিড়া! করি। 

নৃতন বস্ত্রের বড় থলী সব ভরি ॥ 

কথোক চিড়া হড়ম করি দ্বতেতে ভাজিয়া। 

চিনিপাকে লাঁড়, কৈল কপুরাদি দিয়া ॥ 


চি ০ 
ফুট কলাই চূর্ণ করি ত্বৃতে ভিজাইল । 
চিনিপাকে কর্পুরাদি দিয়া লাড়, কৈল ! 
কহিতে না জানি নাম এ জম্মে যাহার । 
ছে নান! তক্ষয ভ্রব্য সহস্র প্রকার ॥ 


২৮৪ 


সাহিতা-পরিষৎ-পত্রিকা  ' [র্থ নংখা! 


রাষবের আজ! আর করে দময়ন্তী। 

ছ'ছার গ্রনৃতে ন্নেহ পরম শকতি ॥ 
গঙ্গামৃত্তিক! আনি বস্ত্রেতে:ছাকিয়। 
পাপড়ি করিয়া! লৈল গন্ধদ্রব্য-দিয়! ॥ 
পাতল মৃৎপাত্রে সন্ধানাদি নিল ভার। 
আর নব বস্ত ভরে বস্ত্রের কোথলী॥ 
সামান্ত ঝালি হৈতে দ্বিগুণ ঝালি করাইল। 
পরিপাটি করি সব ঝালি ভরাইল ॥ 

ঝালি বান্ধি মোর দিল আগ্রহ করিয়া । 
তিঙ্গ বোঝারি ঝালি বহে ক্রমশ করিয়া ॥ 
সংক্ষেপে কহিল এই ঝালির বিচার। 
“রাথবের ঝালি' বলি বিখ্যাতি যাহার ॥__( &) 


পাছে কোন দিন মহাগ্রভূর গুরু ভোনন জন্ত উদরে আম হয়, এজন্ত ভক্তিমতী 


দময়স্তী দেবী-_ 


শ্যত্ব করি গুগ্ডি করি পুরাণ সুকুতা ॥ 

স্থৃকুতা বলিয়া অবজ্ঞ৷ না.করিহ চিত্তে। 
জ্ুকুতায় যে সখ প্রভুর, তাহা নহে পঞ্চামৃতে ॥ 
ভাবগ্রাহী মহাপগ্রভ্‌ দেহ মাত্র লয়। 

স্ুকুত। পাত! কান্ন্দীতে মহ! সুখ পায় ॥ 
মন্ু্যবুদ্ধি দময়স্তী করে প্রভুর পায়। 
গুরুভোজনে উদরে কভু আম হঞা যায় ॥ 
স্থুকুতা খাইলে সেই আম হুইবেক নাশ। 

এই ন্নেহ মনে ভাবি প্রভুর উল্লান ॥” 


এই সব জ্রব্যের ভার মকরধ্বজ করের উপর অর্পিত হইত। তিনজন বাহক লইপ্না 
কর মহাশর গ্রাণাপেক্ষ। শ্রির জ্ঞানে শ্রীপুরুযোত্ধমে ঝালি পৌছাইয়! দ্দিতেন। প্রতুর 
সন্নিধানে ঝাঁলি পৌছিলে তিনি সাগ্রহে সকল ভ্রব্যের কিঞ্িৎ কিঞিৎ আন্বাদ লইয়া 
গোবিন্বকে অতি বন্ধের সহিত উহ! রক্ষা করিতে আজ্ঞা দিতেন। কারণ, এ লব 
সামগ্রী বংসগাধি প্রতূর ভোগে ব্যবঘত হুইবে। 


প্রাহবের ঝালি খুলি সকল দেখিল 

সব স্বব্যের কিছু কিছু উপযোগ কৈল। 
্বাছ সুগন্ধি দেখি বছু প্রশংসিল ॥ 
হতরে্র তরে আর রাখিল ধরিয়া ।--( শঁ) 


ধন ১৩২২] শ্্রীমৎ রাঘব পণ্ডিত ও শ্রীপাট পাঁনিহাটা-মাহাত্ব্য ২৮৫ 


সর্ব প্রথমেই উক্ত হইয়াছে, মাধব ঘোষ আধখানি হরীতকী সঞ্চয় করিয়! রাঁখিয়া- 
ছিলেন, এ জন্য প্রভু বৈরাগ্যের হানি বিবেচনা করিয়া মাঁধবকে উপদেশ দিয়াছিলেন ; 
সেই আদর্শ-গ্রভূ রাঁধবের অপূর্ব প্রেম-ভক্তির নিকট আজ পরাজিত হইয়া গৃহীর 
সায় সমুদয় খা্ভাদি সঞ্চয় করিয়! রাখিতে আজ্ঞ! প্রদান করিলেন। রাঘবের শ্রীগৌরাঙ্গ- 
শ্লীতি এতই উচ্চ! 
রীপ্রীমদনমোহন-সেবা 


এই বার শ্রীরাঘবের অতুলনীয় সেবা-নিষ্ঠার বিষয় উত্থাপন করিয়। প্রবন্ধের উপনংহার 
করিতেছি । এই সেবা-নিষ্ঠার ব্ষিয় স্বয়ং মহাপ্রভু পুরীধামে সকল ভক্তগণ সমক্ষে 
ব্যক্ত করিয়াছিলেন। 

রাঘব-গৃহে অতি অপরূপ মূর্তি গ্রপ্রীমদনমোহন জীউ বিরাজ্িত। এমন মনোহর 
মূর্তি আর কোথাও আছে কি না, সন্দেহ। মদনমোহন ত প্রর্কতই মদনমোহন। 
রাধবের উদ্ভানে শত শত নারিকেল বৃক্ষ; তাহাতে কতই না ফল ফলিতেছে। সমুদয়ই 
শ্রীকৃষ্ণের ভোগের জন্ত ব্যবহৃত হয়। কিন্তু যদি তিনি শ্রবণ করেন যে, অমুক গ্রামে বৃহৎ 
এবং সুমিষ্ট নারিকেল পাঁওয়! যাইবে, তাগা হইলে সে গ্রাম ১* ক্রোশ দূরবর্তী হইলেও এবং 
চারি পণ অবধি কড়ি দিয়াও রঃ নারিকেল ক্রয় নী আনাইয়। ঠাঁকুরকে অর্পণ 
করিতেন। .. 

প্রতি দিন ৫1৭টি নারিকেল ছুলিয়া শীতল জলে ডুূবাইয়! রাখ! হইত। ভোগের সময় 
তাহাদের পুনরায় সংস্কার করিয়া মুখটি ছিদ্র করতঃ শ্রী অর্পিত হইত। রাঘবের 


অচল! ভক্তিতে ;-- 
কৃষ্ণ সেই নারিকেল-জল পান রুরি। 


কতু শুন্ত রাখেন কড়ু জল ভরি ॥ 

শ্রীক্কষণ জল পান করিলে পর রাঘব প্রেমানন্দে শস্যগুলি বাহির করতঃ বহৃতর পাত্রে 
স্থসব্জিত করিয়া পুনরায় তাহাতে শ্রীতুলসী দিয়া! ভগবান্কে ডাকিতেন। ভক্ষের ভগবান্‌ 
পুনরায় শন্তগুলি ভোজন করিতেন ।' 

এক দিন জনৈক সেবক ১*টি নারিকেল লইয়া! তোগ দিতে আসিলেন। দৈবাৎ 
দরজায় উপরের ভিতে তাহার হাত স্পর্শ হুইয়াছিল এবং সেই হস্তে তিনি নারিকেল- 
গুপি স্পর্শ করাতে পঙ্ডিত মহারাজ তাহ দেখিতে পাইয়া তৎক্ষণাৎ সেইগুলি ফেলিয়া দিতে 
আজ্ঞা দিলেন। কারণ, দয়জ! দির! লোকের গতায়াত-সম় পায়ের ধুলা বানুতে উড়িয়া 
উপরের ভিতে লাগিয়াছে, ভিতের উপর হাত দিয়া নারিফেলে হুম্ত দেওয়াতে তাহাতেও 
পদ্ধূলি লাগিল এবং সে কারণ উহা! ক্কষ্*'সেবার অযোগ্য হুইল। পুনরার অন্ত নারিকেল 
আনাইয়া জতি পবি্ধ তাবে গ্রীক্কফণের সেবার উৎসগাঁরুত হইলে পঞ্জিত হাশর তৃ 
হইলেন। 


২৮৬ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা [ ৪ সংখ্যা 


কেবল যে নারিকেল এইক্প ভাবে চড়! দাম দিয়া ও দূর দেশ হইতে আনাঁইয়। ভোগ 
দিতেন, তাহা নহে; কলা, আম, কীটাল প্রভৃতি সুমিষ্ট ফলের বিষয় কিনা রন্ধনের উপযোগী 
ফল-মূল, শাঁক-সবজির বিষয়, আরও চিড়া, হুড়,ম, সনোশ, মিষ্টার ক্ষীর, ওদন, কাশীমর্দি, 
আচারাদি এবং গন্ধ, বস্ত্র অলঙ্কার প্রভৃতি দ্রব্যের সংবাদ শ্রবণ মাত্রেই দাগ্রহে আনয়ন 
করিতেন ও শ্রীমদনমোহন জীউকে অর্পণ করিতেন। 

রাঘবের এইরূপ সেব-প।রিপাট্যে শ্ী/গৌরাঙ্গদেব চিরতরে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। পণগুত 
মহারাজ নানাবিধ অন্ন-ব্যঞ্জন প্রস্তত করিয়! শ্রী ্রীমদনমোহনকে যেবধপ ভাবে ভোগ দিতেন, 
ধন্ধপ পৃথক্‌ পাত্রে শ্রী গীগৌরাজদেবের জন্যও একটি ভোগ দিতেন। রাঘবের এ্কাস্তিক 
ভজ্তিতে মহাপ্রভু মধো মধ্যে শ্রীরাঘবকে দর্শন দিয়া তাহার প্রদত্ত অন্ন-ব্ঞ্জাদি ভোজন 
করিয়া যাইতেন। 

রাঁধব যখন সজল-নয়নে মহাপ্রন্থৃকে ভোগে বসিবার জন্ত ডাকিতেন, তিনি তখন 
নীলাঁচলে ৫২ ভোগ পরিত্যাগ করিয়! রাঁঘব-মন্দিরে ছুটিয়া আসিতেন। প্রত ইহ ম্বমুখে 
ব্যক্ত করিয়াছেন। ধন্ ধন্ত শ্রীল রাঘব পণ্ডিত মহারাজ ! 

বড়ই পরিতাপের বিষয়, বৈষ্ঃব গ্রন্থে এই যৎকিঞ্চিৎ বিবরণ ব্যতিরেকে রাঘব পঙ্ডিতের 
পরিচয় আর কিছুই পাওয়া! যায় না । সে কারণ তাহার উচ্চ প্রেম-ভক্তির কত বিবরণই না 
অন্ধকারে রহিয়া গেল। 

শ্রীত্রমদনমোহন জীউয়ের শ্রীমন্দির এখনও সুন্দর অবস্থায় আছে এবং এই মহাপ্রেমিকের 
সমাধিবেদী শ্রীমন্দিরের পশ্চিম দিকে বর্তমান। তছুপরি মালতী-কুঞ্জ। রাশি রাশি মালতী 
ফুলে এবং তাঁহার সুগন্ধ প্রকৃতি দেবী অস্তাবধিও রাঁঘবকে ভক্তি-উপহারে ভূষিত 
করিতেছেন। " 


শ্রীঅমুল্যধন রায় 


নেহ ও লেহ শবের উৎপত্তি 


বৈষ্ণব পদীবলী-সাছিত্যের পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন যে, পদ্ীবলী-সাছিত্যে “নেহ* 

ও পলেহ* শবের প্রয়োগ কত অধিক নেহ শব্দের মূল কি এবং কৌন্‌ ভীখ। হইতে এই 
শব্দটিকে পদাবলী-সাহিত্যে গ্রহণ কর! হইয়াছে, তাহ! অনুসন্ধান করিতে আমাদের অধিক 
প্রয়াস পাইতে হয় না। এ সম্বন্ধে বোধ হয়, অনেকেই আলোচন। করিয়াছেন এবং প্রাকৃত 
ভাঁধা হইতেই যে এই শব্ধটিকে পদাবলী-সাহিত্যে গ্রহণ কর! হুইঞ্জাছে, তাহ! অনায়াসে 
স্বীকার করিতে বোধ হয়, কেহই আপত্তি করিবেন না। পাঠকগণের অবগতির জন্ত আমরা 
প্রান্কত ভাষ! হইতে নিয়ে নেহ শব্ষের ছুইটি দৃষ্টাস্ত উদ্ধৃত করিলাম,__ 

সন্তাবণেহভরিএ রতে রজ্জিজ্জই তি জুত্তমিণম্‌। 

সন্তাবন্সেহভরিতে রক্তে রজ্যত ইতি যুক্তমিদম্‌ ॥ 

-_গাথাসপ্তশতী, ১৪১। 
বন্ধবণেহত্তহিও হোই পরোবি বিণএণ সেবিজ্বস্তে। 
বান্ধবন্ষেহাভ্যধিকো। ভবতি পরোপি বিনয়েন সেব্যমানঃ ॥ 
ৃ __সেতুবন্ধ, ৩।২৮। 
উপরোজ্ দৃষ্টান্ত হইতে বুঝা গেল যে, ণেহ শবটি খাট প্রাককৃত। সংস্কৃতে যেখানে স্নেহ 
শবের ব্যবহার হইয়! থাকে, প্রান্কতে সেই স্থলে ণেহ শবের প্রয়োগ দেখা যায়) সুতরাং 
প্রাকৃত ভাষ। হইতেই যে এই শব্দটিকে পদাবলী-সাহিত্যে গ্রহণ কর! হইয়াছে, তাহাতে 
আর কোন সন্দেহ রহিল না। কিন্ত আপত্তি হইতে পারে যে, প্রাকৃতে পেহ শব্ধ লিখিতে 
ণ-কারের ব্যবহার হয়, বাঙ্গালায় উহ! ন-কারে পরিণত হইল কিরূপে? এই প্রশ্নের উত্তর 
দিতে হইলে আমাদিগকে এ স্থলে কয়েকটি অবান্তর কথার আলোচনা করিতে হুইবে এবং 
তাহার সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়। প্রাচীন হম্তলিখিত পুথির বানানের কথাও এখানে আসিয়া 
পড়িবে। 
ছই একথানি প্রাচীন হুম্তলিখিত পুথি লইয়! ধাঁহারা৷ একটু নাড়াচাড়। করিয়াছেন, তাহারা 

সকলেই জানেন যে, প্রাচীন পুথির বানান বর্তমানে প্রচলিত বাঙ্গালার অন্ধ্রূপ নহে। 
প্রচলিত বাঙালায় শশী, শীষ, শেষ, শুন্ত, গুন (ধাতু), শেজ স্থলে অনেক পুখিতেই সসি, 
সীস, সেস, স্থন, স্থুন (ধাতু), সেজ.পিখিত দেখা যান্ন। অনেকে ইহ! লিপিকরের ভ্রম বলিয়া 
সহজেই ইহার একট! জুমীমাংস! করিয়া! নিশ্চিন্ত হন। কিন্তু আমাদের মত এইরূপ সিদ্ধান্তের 
অন্কুলে নহে। কেন না অস্ভতাবধি যেখানে বত বাঙ্গালা পুথি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার 
কোন পুথির সহিতই হখন বর্তমান বানানের অবিকল মিল নাই, তখন বিশেষ ভাবে বিচার 





*. ধলগীয-সাহিত্য-পরিষদের ২২শ, ৯ম মাঁসিক অধিবেশনে পুঠিত। 


২৮৮ সাহিত্য-পরিষং-পত্তিকা [৪র্থসংখ্যা 


মা করিয়!, সকল লিপিব রূকই মুর্খ বজিয়| বিবেচনা করা আমাদের ভায়-সজত মন হয় না। 
পরমশঙ্ধাষ্পদ ভীযুক্ত বসম্তরঞ্ন রায় বিশ্বল্লভ মহাশয় কর্তৃক আবিষ্কৃত যে পুথিকে অনেকে 
চতীঙ্গাসের জীবিতকাঁলে লিখিত বলিয়া অঙ্গমান “করেন এবং কেহ কেহ যে পুথিকে 
চণ্ডীদাসের হ্বহস্ত-লিখিত বলিতেও কুষ্ঠিত নহ্বেন, সেই পুথিতেও যখন আমরা এইরূপ বানান 
পাইতেছি, তখন ইহা লিপিকর-ভ্রম বলিয়! সিদ্ধান্ত কর! উচিত কি না, স্থুধীগণ তাহার বিচার 
করিবেন। অবস্ত লিপিকরগণ যে অন্রান্ত বা মুর্খ লোকে মোটেই পুথি লিখিত না, এ কথা 
আমরা বলিতেছি না। প্রাচীন পুথিতে ভূরি ভুরি লিপিকরের ভ্রম দৃষ্ট হটবে এবং স্থানে 
স্থানে এপ ভ্রমের সংখ্যা এত অধিক যে, তাহাতে কবির কবিত্ব পর্য্যত্ত স্ষুগন হইগাছে। কিন্ত 
লিপিকরের ভ্রমের সহিত যদি আমর! প্রাচীন পুথির সমস্ত বানানই পরিবর্তন করিয়া দেই, 
তাহা! হইলে বোধ হয়, আমাদের প্র্ষ্ট পন্থা! অবলম্বন করা হইবে না। কেন না, প্রাচীন 
বাঙ্গালার বানান কেবল সংস্কতের অনুরূপ ছিল না। 

আল পর্য্যন্ত বঙ্াক্ষরে লিখিত বঙ্গভাষার যে সকল প্রাচীন পুথি আবিষ্কৃত হইয়াছে, 
মহামহোপাধ্যায় শ্রীধুক্ত হরপ্রদাদ শান্্রী এম্‌ এমি আই ই মহোদয় কর্তৃক সংগৃহীত 
প্চর্য্যাচর্য/বিনিশ্চয়* গ্রন্থ তন্মধ্যে সুপ্রাচীন* । এই গ্রন্থের বানান-পদ্ধতি আলোঁচনা! করিলে 
আমরা বুঝিতে পারি যে, প্রাচীন বাঙ্জালার বানান প্রাকৃতের অনুরূপ ছিল এবং বঙ্গভাষা 
প্রাকৃত ভাষা হইতেই উৎপন্ন । পাঠকগণের অবগতির জন্ত উক্ত গ্রন্থ হইতে আমরা 
কয়েকটি শব নিয়ে উদ্ধৃত করিলাম। প্রাকতের সহিত বঙ্গভাষার কিরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, 
ইহাতে তাহ! বেশ স্পষ্ট ঝুঝ! যাইবে। 


প্রাচীন বাঙ্গালা. প্রাকত-_ 
সমল সঅল 
গঅপ গণ 
তিহববণ তিহ্অণ 
পিঅড় শিঅড় 
নেউর পেউর 
রঅণ ' রঅণ 
লো লোজ 
সীদ : সীস 
নহে রহ 
মুহু মহ 

- পরই পই 
জউনা জউণা 


৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পাত্রিকা, ২ংণ ভাগ, ২য় নখ্যা আষ্টষ্য। 


দস]. নেহও লেহ শের উৎপতি ২৯৯ 


পরমরদ্ধাম্প শ্রীযুক্ত বসন্ত বাবু কর্তৃক সংগৃহীত ক্কষ্ণকীর্তন নামক প্ুধিতেও আমর : 
প্রাকৃতের প্রভাব লক্ষ্য করিতে পারি। এই সকল কারণে আমাদের বোধ হয়, প্রাটীন 
বঙ্গভাষার বানান-প্রণাঁলা প্রান্কতেরই অনুরূপ ছিল এবং বজভাষ। প্রধানতঃ প্রান্কত হইতেই 
উৎপন্ন হইয়াছে। স্ুতরাঃ প্রাীন পুথির বানানকে লিপিকরের ভ্রম মনে করিয়া বর্তমান 
রীতি অন্থসারে বিশুদ্ধ কর! আমাদের সঙ্গত বলিয্স। মনে হয় না এবং এইক্প শুদ্ধ করিতে 
যাইয়াই প্রাকৃত “্ণেহ* শঙ্বের প-কার ন-কারে পরিণত হুইয়াছে, ইহাই আবাদের 
বিশ্বাস ।% 

“লেহ” শব্ধটির মূল কি, এ সম্বন্ধে ইতঃপুর্ব্বে কেহ কোন আলোচনা করিয়াছেন কি ন 
বলিতে পারি না। করিয়া থাকিলে ৪ আমর! তাহ! অবগত নহি। সংগ্রতি প্রাচীন সাহিত্যের 
একনিষ্ঠ সেবক, পদাবলী-সাহিত্যে লন্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্্র বার এম্‌ এ মহাশয় 
এই শব্ধটির উৎপত্তি সম্বন্ধে একটি নুন্বর হৃদয়গ্রাহী আলোচনা করিয়াছেন। পাঠকবর্গের 
অবগতির জন্ত নিন্নে সতীশ বাবুর আলোচনাটি উদ্ধত করিতেছি ১-- 

"প্রাচীন পুথির “ল' ও “ন” অক্ষরের মধ্যে পার্থক্য অতি নুন । লিপিকরদিগের অগ্রণি- 
ধানে অনেক স্থলেই সেই সুক্ষ পার্থক্যুট রক্ষিত ন! হওয়ায় *ল ও “ন” অক্ষরের গোলযোগ 
হেতু পাঠ-বিক্কৃতির কারণ ঘটিয়াছে। 

“ল” ও 'ল+-কারের গোলযোগের সর্বপ্রধান দৃষ্টান্ত নেহ* ও “লেহ” শব্ঘয়। সংস্কৃত 
ন্গেহ শব্ষের অপত্রংশ হইতে সিনেহ ও নেহ শব্ষ উৎপন্ন হইয়াছে । পদাবলি-সাহিত্যের 
হস্তলিখিত ও মুগ্ত্রিত গ্রন্থে *স্থলেহ” ও “লেহ” শব্ষবেরও বহুল ব্যবহার দুষ্ট হয়। বিভা- 
পতির পদাবলীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্ত্রনাথ গুপ্ত মহাশয় “স্ুলেহ” ও “লেহ” শব অগ্ডদ্ধ 
বিবেচনায় সর্বজই “সিনেহ* ও “নেহ+ লিথিয়াছেন। আমাদিগের বোধ হয়, “সিনেহ” ও 
“নেহ” ক্ষপ ছইটিই প্রাচীনতর। সাহিত্য-পরিষদ্গ্রস্থালয়ে রক্ষিত পদ্কল্পতরুর একখানা 
গুধিতে আমরা! কোথায়ও 'লেহঃ বা “নুলেছ” শব পাই নাই, উহাদিগের পরিবর্তে ৭নেহ ও 
স্নেহ, পাইয়াছি। হিন্দী ও মৈথিল সাহিত্যেও “নেহ* শষ্ষেরই প্রয়োগ দৃষ্ট হয়? সুতরাং 
লও ন অক্ষরের গোলযোগ হইতেই প্রথমে লেই ও স্ুলেহ শব হুইটির উৎপত্তি হইয়াছে, 
ইহ! অন্ধুমান করিলে অসঙ্গত হইবে না। কিন্তু ভাষাতত্বের আলোচনা করিলে. এইবপ 
্রান্ত সানৃপ্তের ( ছ155 ৪:2910্য ) অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া ধায়। যে শব্ষ একবার ভাবার 
চলিয়া গিয়াছে, তাহা বুাৎপত্তিসিদ্ধ না হইলেও তাহ! পরিত্যাগ কয়! অসন্ভব।” ইত্যাদি । 

স্ীযুক্ত সতীশ বাবুর এই কথা যে নুনদার ুক্তিপুর্ণ, তাহাতে ফোন সন্দেহ নাই। অনেক 
লিপিকর যে 'নেহ+ শবে স্থলে ল ও নএর সাদৃশ্তবশতঃ 'লেহ” লিখিয়া থাঁকিবেন, তাহ! 
কেহ অন্থীকার করিতে পারিবেন না। কিন্তু পদাবলী-সাছিত্যে এই শব্দটির অতিশর বাহুল্য 

*. দিদ্ধহেষচত্রে ৮1৭ ৮২১০২ সুত্রের চীকায় “নেহ” শব পাওয়। দিযে আধ্যাধর্বের 
চিত ভাবসনৰে পণ” স্বাদে * ১০০৮৫০৪ রম 
০) 


২৯০ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্জিকা [ হ্থ সংখা 


দেধিয়! শ্বতই মনে হয়, ইহার কোনও মূল থাঁকিলেও থাকিতে পারে, সমস্ত লিপিকর কি 
একটি শব্ধ সম্বন্ধে এতই তুল করিয়াছেন? আর যে যে স্থলে লেহ শবের প্রয়োগ দেখা 
যায়, তথায় যেন লেহ শঙ্ধই বেশ সুন্দর সঙ্গত হয়। নিয়ে “লেহ* শব্দের গুটিকয়েক 
দৃষ্টান্ত দিতেছি ।-_- 


“সেই কৃষ্ণ হয় অখিল শকতি 
এই কৃঞ্ণরূপে দেহ1। 
এই কৃষ্ণ হয় গোকুল-জীবন 
যেই জন রাখে লোহা ॥” 
-চণ্ডীদাসের পদ্দাবলী, সা-প সংস্করণ, ৩৯ পদ । 
"সুন্দরি, বেকত গোপত লেহা ৷ 
বঞ্চিত আঙ্কু করণে নাহি পারবি 
সাথি দেল তুয়! দেহা ॥ ক্রু ॥”--প-ক-ত, ২৩২ পদ । 
“তব জগত ভরি অঁকিরিতি এহ। 
রাধামাধব অবিচল-লোছু ॥*- প-ক-ত, ২৩৩ পদ । 


উদ্ধৃত দৃষ্টান্ত হইতে পলেহ” শব্দের বেশ সুন্দর উদ্দাহরণ পাওয়া যায় এবং আরও 
অনেক গ্রন্থ হইতে এইরূপ ভুরি ভূরি প্রয়োগ দেখান যাইতে পারে। এখন কথা 
এই যে. এইরূপ একটা বনুবিত্বত শষকে কেবল লিপিকরের ভ্রমজাত বলিয়া শ্বীকার 
না করিয়া, উহার কোন মুল অন্থদন্ধন কর! যায় কি না তাহাঁই বিবেচনীয়। 
বিদ্ভাপতির পদাবলীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্্র বাবু যে সব স্থলে প্রন্পপ প্রয্নোগ 
পাইয়াছেন, তাহা! তিন্বি সমস্তই পরিবর্তন করিয়! ?নেহ' করিয়া দিয়াছেন। প্কল্প- 
তরুর সম্পাদক শ্রীষুক্ত সতীশ বাবু কিন্তু পে পথ অবলগ্বন করেন নাই। তিনি নেহ 
ও লেহ উভয় প্রয়োগই রক্ষা করিয়াছেন। আমাদের বোধ হ্স, এ বিষয়ে সতীশ 
বাবুই উৎকৃষ্ট পন্থা! অবলম্বন করিয়াছেন, :.কেন না, তিনি লেহ শবটিকে অপগ্রয়োগ 
বলিয়া! সিদ্ধান্ত করিলেও উহার প্রাচীনত্ব বিবেচন!' করিয়া, তাহাকে ত্যাগ কর! সঙ্গত 
বোধ করেন নাই। সতীশ বাবুর এই রক্ষণশীলতা! 'এবং তাহার এইরূপ আলোচনা 
হইতেই আমরা আজ এই শষটির মুলাম্গসন্কানে প্রবৃত্ত হইবার ম্থযোগ পাইলাম । 
এ জন্ত সতীশ বাবুকে আমাদের আত্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। 

আমাদের বোধ হর, “লেহ” শবের মৃলাঙ্গদন্ধান এ প্রকারে না করিলেও চলিতে 
পাঁরে। সাতবাহন-বিরচিত “গাথাসগুশতী" নাঁষক গ্রন্থ প্রার্কৃত-সাহিত্যের একখানি 
অতি চমৎকার বই। এ গ্রন্থে এবং প্রারুত অপরাপর গ্র্থে চা *লেহলা* 
বলিয়া একটি শব্ধ পাইয়াছি। উহার অর্থ--*লালসা”। 


সন ১৩২২ ] _ নেহ ও লেহ শব্দের উৎপত্তি ২৯১ 


কহ তংপি তুই  পাঅং জহ্‌ সা আসন্দিআঁদ বহুআপম্‌। 

কাউণ উচ্চবচিঅং তুহ দংসণলেহল।' পড়িআ৷ 

কথং তদপি তযয়। ন জাতং যথ। স। আসন্দিকা নাং বহুনাম্‌। 

কুত্ব। উচ্চাবচিকাং তব দর্শনলালস। পতিত ॥ 

-_গাথাসপ্তশতী, ৭৯৭। 
অমরদিংহ তাঁহার কোষে লিখিয়াছেন,--“কামোহভিলাযন্তর্যশ্চ স মহাল্লালস1।” লালসা! 

অর্থে অতিশয় আকাঙ্ষা। মেদিনীকোষে লালস! শব্দের অর্থ লিখিত হইয়াছে-_-ওৎস্ৃক্য। 
হেষচন্ত্র লিখিয়াছেন,--*দোহদং দৌন্বদং শ্রদ্ধা লালস1।” সুতরাং এই লেহলা শবের 
লা-লোপে “লেহ+ 'বা ল-লোপে “লেহা উপরিকথিত যে কোন অর্থে পদাবলী-সাহিত্যের 
লেহরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে বলিয়া আমাদের বোধ হয়। চণ্ভীদাসের পদাবলীর এক 
স্থলে আছে,_ 


সে হেন নাগর গুণের সাগর 
জগৎ ছুল্লভ লেহা। 
তু হেন নাগরী প্রেমের আগরী 


. কেন বাড়াইলি লেহা৷ ॥ 
উপরিলিধিভ পদাংশের যে ছুই স্থলে লেহ শব্ধ দেখা যাইতেছে, তাহাতে বোধ 
হয়, লালস! শব্বের কথিত অর্থ অসঙ্গত হইবে না। সখী কহিতেছেন,_সেই গুণের 
সাগর নাগর শ্রীক্কষ্ণ, ধাহাকে আকাজ্ম। করা জগতের ( জগঘাসীর ) পক্ষে ছুল্লভ, তুমি 
প্রেমিকার অগ্রগণ্য! নাগরী হইয়া কেন তাহাতে অভিলাষ বাড়াইলে? এই ওৎক্য, 
অভিলাঁধ, আকাঙ্ষা এবং শ্রদ্ধা অর্থ হইতেই পরে পদাবলী-সাহিত্যে ন্েহ, প্রীতি ও 
প্রেম অর্থে প্লেহ* শবের ব্যবহার হইঞ্জ। থাকিবে, এরূপ বিবেচনা করা, বোধ হয়, 


অসজত হইবে না। 
শ্রীতারাপ্রসঙ্গ ভট্টাচার্য 


শুরুতে ধর্মদভাব+ 


আমুর্কেদে কেবল শারীরিক বিষয় লইয়্াই সমুচিত উপদেশ প্রদত্ত হইবে, ধর্ম 
চরণের কোন কথা ইহাতে কেন থাকিবে, এইক্সপ প্রশ্নে সনাতন ধর্মবিশ্বাস 
অব্বন্থনফারী কোন ব্যক্তিরই আন্থ। থাকিতে পারে না। কারণ, খধিগণ জঘুর্বেদশীস্ত্রেও 
পরলোকের প্রতি বিশ্বাদ রাখিতে ও আত্তিকতা অবলম্বন করিতে ভূয়োভূয়; উপদেশ 
করিয়। গিয়াছেন। চিকিৎসাশান্ত্রেও এই জন্তই “দৈব” ও পমীনুষ্”? এই উভ গু 
চিকিৎসার উল্লেখ কর! হইয়াছে । সাধারণতঃ যে সকল ওুঁধধ ব্যবহার করিয়া রোগ 
প্রতীকার করা হইয়! থাকে, তাহাই “মান্থষ" চিকিৎসা) আর রোগের প্রতীকারের 
জন্ত যে শান্তি ও স্থস্তযয়নাদি দৈব বিধান কৃত হইয়া! থাকে, আমুর্বেদ শাস্ত্রে তাহাই 
*দৈব* চিকিৎসা বলিয়৷ অভিহিত হুইয়াছে। 

বাহ! হউক, প্রাচীন আমুর্কেদ-সংহিতাতে যেরূপ ধরম্মভাবের উদ্মেষ দেব্তে পাওয়া 
যাঁর, তাহার পরিলোচনা দ্বারা প্রাচীনগণ কিরূপ প্রক্কৃতিসম্পন্ন ছিলেন, ধরে ও কর্ণ 
তাহাদের কিরূপ মতি ও গতি ছিল, তাহা বুঝিতে পার! যাইবে । বর্তমানের এই নিবিভ্ 
অধর্ণসঙ্কট যুগে আফুর্বেদ শান্ত্ের এই ধর্মমভাবও কথঞ্চিৎ আলোচন! হওয়া সর্বতোভাবে 
সমীচীন বলিয়াই বোধ হয়। 

১। আয়ুর্ধবেদের অপৌরুষেয়ত্ত 

বেদের স্তন আযুর্কেদ সর্বাগ্রে চতুন্ত্ধ ব্রক্ধা কর্তৃকই অভিব্যক্ত হয়। ভগবাঁন্‌ 
ধৰস্তরি এ বিষয়ে স্বশিষ্য লুশ্রুতকে বলিতেছেন,_, 

“ইহ খবাযুর্কেদে। নাম যছপা্মথববববেদন্ত।নুৎপাঠ্ৈব প্রজাঃ শ্লোকশতসহত্রমধ্যা়সহত্রঞ্চ 
স্বতবান্‌ স্বয়স্ূঃ। ততোহয়া মু মন্লমেধন্বধ্াবলোক্য নরাণাং ভৃয়োহইধা প্রণীতবান্‌।” 

| (১ সুজ) 

আমুর্বেদ অধর্ববেদের উপাঁধ। প্রজা সৃষ্টির পুর্কেই ভগবান্‌ শ্বযভূ ব্রক্মা এক 
সংহিতা প্রণয়ন করিয়াছিলেন। সেই আদিনংহিতাতে এক লক্ষ প্লোক ও এক সহ 
অধ্যায় বর্তমান ছিল। তাঁহার, পরে মন্ুষ্যের অল্লাফু বিবেচনা করিয়।, ব্রদ্ধা ত্বীর এ 
সুবৃহৎ সংহিভাকে শল্য, শালাক্য, কীয়চিকিৎসা, ভূতবিস্তা, কৌমারভূত্য, বিষতন্, 
রসায়নতন্ত্র ও বাজীকরণতন্্র এই. আট ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন । 

ধন্স্তরি আমুর্বেদের গুরুপরস্পরার সমুল্পলেখ করিয়া! বলিতেছেন,_- 

প্রন্ধা প্রোবাচ,। ততঃ প্রজ্ধাপতিরধিজগে, তন্মাদশ্বিনৌ, অখ্বিভ্যামিন্্ঃ, 
ইঞ্াদহম্‌।*--( ১অ+ সত?) 
- * হদীয-সাহিত্য-পঙ্গিষদের ২৫, *ম মালিক অধিবেশনে পঠিত। 


২১৪ _.. সাহিত্য-পরিষ-পত্রিকা [৪ সংখ্যা 


সর্বপ্রথমে লোকগুর় ্রচ্ধা কর্তৃক আযুর্বেদ উপদিষ্ট হুয়। ধার নিকট হইতে 
গ্রজাপতি দক্ষ আযুর্ধেদ অধ্যয়ন করেন। দক্ষ হইতে অশ্বিনীকুমারঘর়, দেবরাজ ইত 
তাহাদের নিকট হইতে এবং আমি (ধ্স্তরি) ইন্তরের নিকটে আয়ুর্বেদ অধায়ন করিয়াছিলাম। 


২। আ.যুর্ধেদপাঠে পুণ্যসঞ্চয় ও ইন্দ্রলোকপ্রাণ্তি 


ন্বয়ভূব! প্রোক্তমিদং সনাতনং পঠেদ্ধি ষঃ কাশিপতি প্রকাশিতম্‌। 
্ স পুণ্যকর্ধ্ণা ভূবি পৃজিতে! নৃপৈরন্থক্ষয়ে শক্রদলো কতাং ব্রজেৎ ॥*-(১অ* সুত্র) 
সনাতন আফুর্কেদশান্ত্র সর্ধপ্রথমে লোকগুরু বয়স ব্রহ্মা প্রকাশ করেন। কাশীপতি 
ধন্বস্তরি পরম্পরাক্রমে তাছার প্রচার করেন। এই আমুর্কেদশান্ত্র যিনি অধ্যয়ন করিবেন, 
সেই ব্যক্তির অক্ন্ন পুণ্য সঞ্চিত হইবে ) তিনি রাঁজগণ কর্তৃক স্ুপুধিত হইবেন এবং নিজের 
দেহাবসানে পরলোকে ইন্্রলোক প্রাপ্ত হইবেন । 
অন্তত্র দেখ! যায়,__ 
*্সহোত্তরং হোতদধীত্য সর্ধং ব্রাহ্ম্যবিধানেন যথোদিতেন। 
ন হীয়তেহ্্থান্সনসোহভ্যুপেতাদেতদ্চো! ব্রাঙ্ম্যমতীব সত্যম্ ॥* (৬৬ অ” উত্তর?) 
বর্ষ! যেরূপ অধ্যয়ন-বিধির প্রবর্তন করিয়াছিলেন, যে ব্যক্তি তাহা সম্যক্রূপে পরিপাঁপন- 
পূর্বক উত্তরতন্ত্র সহিত এই সমগ্র নুক্রত-সংহিতা অধ্যক়্ন করিবেন, তিনি নিজ পাত্বিক 
প্রকৃতির প্রলাব অনুসারে যেরূপ কর্মের অনুষ্ঠান করিতে প্রবুন্ত হইবেন, তাহাই 
সুসম্পন্ন হুইবে )--কারণ, এই গ্রন্থমধ্যে অন্রান্ত সত্য ব্রহ্মার বাকাসমূহই উপনিবদ্ধ 
হইয়াছে। 
৩ |, দীক্ষাবিধি 
অধ্যয়ন-বিধির ব্যবস্থা প্রণয়নেও নুশ্রুত সনাতন বেদোক্ত অনুশাননেরই অঙ্গুসরণ 
করিয়াছেন। যথা )- 
প্ত্রাঙ্মণক্ষত্রিয়-বৈশ্ঠানামন্ততমং ১৯ ৮ % তিষক্‌' শিষ্যমুপনয়েখ। *.. 
উপনরনীয়স্ত ত্রাঙ্গণঃ গ্রশগ্ডেযু তিথিকরণমুহূর্তনক্ষত্রেযু প্রপস্তাগ়াং দিশি গুচে৷ সম দেশে 
চতুর্ঘন্তং চতুরজং স্থঙিলমুপলিপ্য গোময়েন দর্ভৈঃ সংস্তীধ্য পুশ্পৈলণজভকৈ রত্ৈশ্চ ঘেবতাঃ 
ছি বিপ্রান্‌ ভিষজশ্চ ততোঙ্লিখ্যাত্যক্ষ্য চ দক্ষিণতো 'ব্দ্ধানং স্থাপরিত্বাপ্লিমুপসমাধায় ** 
* হৌমিকেন বিধিনা শ্রবেনাজ্যাহ্তীভুহন্বাৎ। সগ্রপবাতিম? ছবযান্বতিভিত্ততঃ প্রতি- 
চি স্বাহাকারঞ কুরযযাৎ।” (২য় অ+ সুত্র") ্ 
ভিষক্‌, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা! বৈশ্তীকুলসস্ূত যথোচিত গুণসম্পন্ন শিষ্যকে আফুর্কেদ শিক্ষার 
জন্ত দীক্ষা প্রষ্ধান করিবেন। কিন্তু স্বেচ্ছাচারে দীক্ষ। প্রদ্ধান কর! চলিবে না )--অধ্যন্নন- 
বিহিত তিথি, করণ, মুহূর্ধ, লক্ষ ও দিক্‌ প্রশত্ত হওয়! চাই। তাহার পরে বৈনিক বিধান 
অনুসারে হথাবিহিত স্থঙিল, গোমর়, দর্ত, পুষ্প, লাজ, তক্ত ও রগ প্রস্ৃতি দ্বারা দেবনা, 


সম »০২] ... হশ্রুতে ধর্মভাঁব ২৯৫ 


ব্রাহ্মণ ও .ভিষগ:গাণের অর্চনা করিতে হইবে। বথাবিধানে সমিধাদি গ্রহণপুর্বক প্রণব 
উচ্চারণে বেদ্রবিছিত হোম-ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতে হুইবে। 


'ধিকস্ গুরু ও শিষ্য উভয়েই অগ্নি সাক্ষী পূর্বক শপথ গ্রহণ করিবেন। শিষ্য কাঁম ও 
ক্রোধাঁদি পরিত্যাগপুর্ববক সত্যব্রত অবলম্বন করিবেন; দ্বিজ, গুরু, দরিদ্র, মিত্র, সন্গ্যাসী ও 
শরণাপন্ন ব্যক্তিগণকে নিজের ওুধধ দ্বারা নীরোগ করিবেন? কিন্তু পাঁপকার্্যে সমাসক্ত 
লোকের রোগ প্রতীকার করিয়া, এ জগতে পাঁপ অনুষ্ঠানের সাহাধ্যকারী হইবেন ন|। 


৪1 অধ্যয়নের বিধি ও [নিষেধ 
“্কৃষেহষটমী তন্লিধনেহ্হনী ছে কৃষ্ণেতরেহপ্যেবমহদ্ধিনন্ধ।ম্‌। 
অকালবিছ্াৎস্তনয়িত্ব ঘোষ স্বতসরাষ্ট্রক্ষিতিপব্যথান্॥ 
শ্বশানযানান্ততনাহবেষু মহোৎসবৌৎপাতিকদর্শনেযু। 
নাধ্যেয়মন্তেযু চ যেযু বি প্র নাধীয়তে নাশুচিনা চ নিত্যম্‌ ॥” 
(২ অ* স্ত্রং ) 
কৃষ্ণ ও গুরু উভয় পক্ষের অষ্টমী, পঞ্চদশী ( অমাবাস্ত! ও পূর্ণিমা ), ত্রয়োদশী ও চতুর্দশী 
তিথিতে, দ্রিনের উভয় সন্ধ্যাতে, অকাঁল-বিছ্যুৎ উন্মেষে, অসাময়িক মেঘগর্জনে, পারিব[রিক 
বিপত্তিতে, রাজ্যের বা রাজার কোন বিশ্ব উপস্থিত হইলে, শ্মশানভূমিতে, কোনরূপ যাঁন 
আরোহণে) বধ্যভূমিতে, যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, ইন্দ্র, কুবের, মদন ও কৌমুদী প্রভৃতি 
মহোৎসব ব্যাপারে, ধূমকেতু বা! উক্কাপাত প্রভৃতি উৎপাত প্রাহহ্তি হইলে এবং সর্বথা 
_ অগুচি অবস্থায় অধ্যয়ন করা নিষিদ্ধ। অধিকস্ত এতত্তিয় অন্ত যে সকল দিনে ব্রাহ্মণগণ 
অধ্যয়ন করেন না, সেই সকল দিনও অনধ্যা বলিয়া আফুর্ধেদ শাস্ত্রে পরগণিত 
হুইয়াছে। ্ 
৫1 রক্ষাকম্ম 
_সুশ্রুতে রোগীর রক্ষাবিধানের জন্ত যে গ্লোক গুলি উপনিবন্ধ দেখা যায়, তৎপাঠেও ইহার 
দৃঢ় গ্রভীতি হয়, প্রাচীন কালে কোন কর্মহি ধর্মের ছায়া-বিবর্জিত করিয়া কৃত হইত না । 
আধ্যগণ প্রত্যেক কার্যেই ধর্মের সংশ্রব রাখিয়া! গয়াছেন, তাহার। এক ব্রহ্ধ দ্বারাই এই 
নিখিল ব্রন্ধাগ্মগ্ডল পরিব্যাপ্ত দেধেয়াছেন এবং সেই ব্রদ্দেরই বিভিন্ন শক্তিকে দেবতা 
বিশেষরূপে পরিগশিত করিয়। পৃথক পৃথকৃ, কার্ষ্যর সম্পাদকরূপে পরিবর্ণন করিয়াছেন ? 
বাস্তবিক কিন্তু নিধিল ব্রন্ধাণ্ডের 'যাবতীয় শক্তিসসূহেই সেই অন্ধিতীয় ব্রদ্দেরই পূর্ণ সত্তার 
স্ফুরণ তাহার! প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন। 
হুঙ্জতের রক্ষা-মন্ত্রগুলি এই )-- 
“কৃত্যানাং প্রতিঘাতার্থং তথ! রক্ষোভয়ন্ত চ। 
রক্ষাকর্ণ করিষ্যামি বরস্কা তদনুমন্ততাম্‌॥ 
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নাগাঁঃ পিশাচা গন্ধর্বাঃ পিতরে বক্ষরাক্ষসাঃ। 
অভিদ্রবন্তি যে যে ত্বাং বরহ্ধা্া সন্ত তান্‌ সদা ॥ 
পৃথিব্যামস্তরীক্ষে চ যে চরস্তি নিশাচরাঃ। 
দিচ্ষু বাস্তনিবাসাশ্চ পান্ত ত্বাং তে নমস্কতাঃ ॥ 
পান্ধ স্বাং মুনগে। ব্রাহ্ম! দিব্যা রাজর্যর্তথ! | 
পর্বতাশ্চৈব নগ্তশ্চ সর্ববাঃ সর্বেংপি সাগরাঃ ॥ 
অগ্ী রক্ষতু তে জিহ্বাং প্রাণান্‌ বাযুস্ততৈব চ। 
সোমো ব্যানমপানং তে পর্জন্যঃ পরিরক্ষতু ॥ 
উদানং বিদ্যুতঃ পাস্ত সমানং ভুনয়িত্ববঃ | 
বলমিন্তরো বলপতিম্ুরনন্তে মতিং তথা ॥ 
কানাংস্তে পাস্ত গন্ধর্বাঃ সত্বমিজ্রোইভিরক্ষতু। 
প্রজ্ঞাং তে ৰরুণো রাজা সমুদ্রে! নাভিমণ্ডলম্‌ ॥ 
চক্ষুঃ হুর্য্যো দিশঃ শ্রোত্রে চন্ত্রমাঃ পাতু তে মনঃ। 
নক্ষত্রাণি সদ! রূপং ছায়াং পাস্ত নিশাস্তব ॥ 
রেতত্বাপ্যায়য়স্ত্যাপো। রোমাণ্যোষধয়ন্তথা ৷ 
*আকাশং খানি তে পাতু দেহং তব বন্থুদ্ধর1 ॥ 
বৈশ্বানরঃ শিরঃ পাতু বিষুস্তব পরাক্রমম্। 
পৌরুষং পুরুষশ্রেষ্ঠে। বরঙ্গাত্মানং ফ্রবে ভ্রুবৌ 1 
এত! দেছে বিশেষেণ তব নিত্যা হি দেবতাঃ। 
এতাস্বাং মততং পান্ত,দীর্ঘমাযুরবাগহি 
স্বন্ত তে ভগবান্‌ বন্ধ! স্বস্তি দেবাশ্চ কুর্বতাম্‌। 
স্বস্তি তে চন্্রত্যযী চ ন্বন্তি নারদপর্ব্বতো। ॥ 
্স্তাগ্রিশ্চৈব বাযুশ্চ হ্ন্তি দেবাঃ সহেজগা: ॥ 
পিতামহক্কৃতা রক্ষা স্বস্তযাুরবর্ধ তাং তব। 
ঈতয়ন্তে গ্রশাম্যন্ত সদ! ভব গতব্যথঃ ॥ 
ইতি ম্বাহা ॥৮ (৫ অপ ্ত্র* ) 
প্রাচীন যুগে চিকিৎসকের কর্তব্য সাধারণ-_নিতান্তবাবসায় মাত্র ছিল না। রোগের 
বসত্রণায় পরিপীড়িত মুহ্মা'ন ব্যক্তিকে চিকিৎসক পিতার স্তায় এই সকল বৈদিক মন্ত্রের দ্বারা 
আশ্বস্ত করিয়া তাহার রোগের হুর্বিসহ ক্লেশসমূহ বিদুরিত করিতে কদাচ পরান্মুখ হইতেন 
না। চিকিৎসক ফেবল রোগের ব্যবস্থা করিয়াই নিজে রোগীর দায় হইতে পরিমুক্ত হইলেন, 
এইরূপ ভাবিতেন না! 5 ধবীহার সহিত সকলের অস্তিত্ব, সেই পরমতরন্ধ পরমেশ্বরের প্রত্যেক সত্তার 
প্রতি রোগীর প্রকৃত ত্ধার উৎপাদন পূর্বক তা্কীর দৈহিক ও মানসিক উত্য়বিধ বলের 
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পরিবর্ধনেই তিনি একান্ত প্রয়াস পাইতেন। এই অমৃতকল্প জার্য বিধানের অমোধ ফলে 
ঈশ্বরের প্রতি আস্ম-সমর্পন করিয়া, সম্পূর্ণ সত্বগ্ুণ অবলম্বনপুর্ব্বক, বাস্তবিক পক্ষে রোগ- 
পরিক্রিষ্ট ব্যক্তিও আশাতিরিক্ত ফল প্রাপ্ত হইতেন )-ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করিয়া সপ্ত সঁভই 
তাহার ব্যাধির ভীষণ আক্রমণ বিদূরিত হইয়! যাইত। উত্তরকালেও চিকিৎসকমণ্ডলী এই 
বৈদিক রক্ষামন্ত্র ঘার! পীড়িতের ব্যাধিনিবাঁরণে পরাজ্ুখ হয়েন নাঁই। অধুনা! যেন ধর্তের 
সহিত মানবের সকল বন্ধনই পরিচ্ছিন্ন হইয় পড়িয়াছে। সর্বত্র এ্ীহিক তামপিক স্বার্থ 
সিদ্ধির ব্যাপারই পরিলক্ষিত হুম । ধর্্মপথ সুদুরে অপসারিত হইতেছে। 

লোক-চক্ষুর অগোঁচরেও কত শক্তি বর্তমান রহিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা! নাই; স্ব স্ব প্রক্কৃতি- 
বশে সেই শক্তিনিচয়ই দেব, দানব, ষক্ষ, রাক্ষস ব1 পিশাচরূপে বর্ণিত হুইয়াছেন। দেব- 
প্রক্কৃতি ক্রুর আচরণসম্পন্ন নহেন, স্থতরাং তাহাদিগের হইতে জীবগণের মঙ্গলই সংসাধিত 
হইয়া থাকে। কিন্তু দানব, ষক্ষ, রাক্ষপ ব! পিশাচ প্রভৃতি ক্র ও হিংসা-প্রকতিপরায়ণ, 
সুতরাং লোক-লোচনের অন্তরালে ইহাদের দ্বার জীবগণের নানারূপ অকল্যাণ সংঘটিত হুইয়! 
থাকে ? এই জন্তই সেই সকল নিবারণের জন্ত প্রাচীন বৈদিক যুগে এই রঙ্গা বিধানের 
অনুষ্ঠান। 

রক্ষা-মন্ত্রগুলির মন্্ব এই ১--আভিচারিক গ্রতিঘ।ত ঝ! রাক্ষদ প্রভৃতির ভয় হইতে তোমার 
রক্ষা-কর্সের অনুষ্ঠান করিতেছি.) ব্রহ্ধ কর্তৃক সেই রক্ষাকর্ণ্ম অন্থমোদিত হউক । 

নাগ, পিশাচ, গন্ধবর্ব, পিতৃগণ, যক্ষ বা রাক্ষগণ--ধাহারা তোমার প্রতি আক্রমণ করিতে 
পারেন, ব্রহ্ম! গ্রভৃতি দেবগণ তোমার সেই আপৎ বিনাশ করুন। 

পৃথিবীতে, অস্তরীক্ষে, দিকৃসকলে বা বাস্তগুহে যে সকল নিশাচর বাস করেন, তীহা- 
দিগকে নমস্কার করিতেছি, তাঁহার! সকলেই প্রসন্ন হইয়া! তোমাকে রঙ্গ! করুন। 

বক্মধিগণ, দিব্যধিগণ, রাজধিগণ, পর্বত, নদী ও সাগরসকল তোমাকে রক্ষা করুন। 

অগ্রি জিহবা, বায়ু প্রাণ, সোম ব্যান, পর্জন্ত অপান, বিছ্যৎ উদ্ান, মেঘ সমান, বলপতি 
ইন্দ্র বল ও সব্ব, মন্থ মন্তাদ্ব় এবং মতি, গন্ধরর্বগণ কাম, রাজ! বরুণ প্রজ্ঞা, সমুত্র নাভিমণ্ডল, 
হুর্্য চক্ষু, দিকৃসকল শ্রবণেন্দ্রির, চন্দ্র মন, নক্ষত্রগণ রূপ, রাতি ছারা, জল রেতঃ, ওষধিসকল 
রোমাবলি, আকাশ ছিত্র-সকল, পৃথিবী শরীর, বৈশ্বানর শির, বিজু! পরাক্রম, গুরুতর 
(নারায়ণ ) পোক্রং, ব্রহ্ম৷ আত্মা এবং খ্রব ত্র্বর রক্ষা করুন। 

. “ছাদের নাম উল্লিখিত হইল, দেই সমুদয় দেবতাই তোমার শরীরে নিত্য অবস্থান+ 

করিয়া থাকেন। "ইসরা সর্বদাই তোমাকে পাঁলন করুন এবং তুমি দীর্ঘায়ু লাভ কর। 





* বিশ্বরূপ বিঝুর অবরহধীতূত কোন্‌ দেবত। কোন্‌ ইন্জিয়ের অধিষ্ঠা।, তাহ! হক্রতে এইরূপে অভিব্যক্ত 
হইয়াছে ;-_'“অধ বুদ্ধেতর1!। অহক্কারস্যে্বরঃ | মনসশ্চন্্রমাঃ। দিশঃ শ্রোত্রন্ত। ত্বচে। বাযুঃ। হৃর্ান্চ্ষুষোঃ। 
রসনস্যাপঃ।, পৃধী আপন্য। বচোস্রিঃ। হস্তরোরিজঃ। পাদযোরবিফ:। গায়োর্দিতং। প্রজাপতিরপন্থস্য।» 

. (১ অঃ শামী ) 
ত৮ 
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ভগবান্ না, চত্, সূর্য্য, নারদ, পর্বত, অগ্নি, বাষু ও ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ তোমার 
মঙ্গল করুন। 

পিতামহ ব্রহ্ম! কর্তৃক যে রক্ষাবিধান জীবগণের মঙ্গল সাধন জন্ত অনুষ্ঠিত হইয়াছিল 
তোমার আরোগ্য লাভার্থ সেই রক্ষা-কর্মা কৃত হইল )--অতএব তোমার মঙ্গল হউক, 
তোমার আহু বৃদ্ধি গ্রাপ্ড হউক, তোমার মকল প্রকার বাধা ও বিদ্ত দুরীভ্ৃত হউক এবং 
তুমি সতত ব্যথাশূন্ত হইয়া থাক। 

_... বেদাত্মক মন্ত্র দ্বারা তোমার রক্ষাবিধান অনুষ্ঠিত হইল, ইহা হইতে কোন অভিচার বা 

ব্যাধিনিবন্ধন তোমার কোন ভয় থাকিবে না, নিশ্চয় জানিও। আমি তোমার যে রক্ষা বিধান 
করিলাম, তাহ! হইতে তুমি দীর্ঘ আষুঃ প্রাপ্ত হও । 


৬। আযুর্ধবর্ধক সন্নীতি 


সন্গীতির উপদেশ স্ুশ্রতে অনেক আছে। এ স্থলে কিঞ্িৎ উল্লেখ কর! গেল )-- 
“ন দেব-ব্রাহ্মণ-পিতৃ-পরিবাঁদাংস্চ, ন নরেন্দ্র-ত্িষ্টেন্ ভ্-পতিতসুত্র-নীচাচারাহথপাসীত |” 
(২৪ অণ, চিকিৎসা*) 
দেবনা, ব্রাহ্মণ ও পিতৃগণের নন্দ! করিতে নাই। রাঁজার প্রতি বিদ্বেষ-তাবাপন্ন, উন্মত্ত, 
নিজের সাচার হইতে পরিভষ্ট, জাতিতে হীন বা! অসংকর্ম্ে সমাসক্ত ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে কখনও 
মিলিত হওয়া উচিত নহে। 
“দেব-গে-ব্রাঙ্গণ-চৈত্য-ধবজ-রোগি-পতিত-পাপকারিনাঞ্চ ছায়।ং নাক্রমেত।* 
(২৪ অ+ চিকিৎসা”) 
দেবতা, গো, ব্রাহ্মণ, শ্মশান-বৃক্ষ পতাকা, রোগী ব! পাপাহষ্ঠানপরায়ণ ব/কির ছায়া 
অতিক্রম করিতে নাই। 
”সততাধ্যয়নং বাঁদঃ পরতস্ত্রাবলো কনম্‌। 
তদ্বিস্তাচার্ধ্যসেব। চ বুদ্ধিমেধাকরো৷ গণঃ ॥ 
আফুষ্যং ভোজনং জীর্ণে বেগানাঞ্চাবিধা রণম্‌। 
্র্মচ্যযমহিংস! চ সাহসানাঞ্চ বর্জনম্‌॥*_-( ২৮ অ” চিকিৎসা”) 
নিরস্তর সংশান্ত্রের অধ্যয়ন, বাদ (পরমতের' খণ্ডন পূর্বক নিজের স্তায়াহমোদিত মত 
সংস্থাপন), ভ্তার, বৈশেষিক, সাংখা, বেদাস্ত ও, ব্যাকরণ প্রভৃতি শান্্ান্তরের অনুশীলন এবং 
তত্তৎ বিস্তাতিজ আচারঘ্যগণের সহবাস, এই সমুদয় বুদ্ধি ও মেধাবর্ধক মদ্গণ। অধিকস্ত 
ভুক্ত ভ্রব্য পরিপক হইবার পরে আফুর্বর্ধক দ্রব্য ভোজন করা, মল ও মৃত্রীদির বেগ ধারণ না 





বকা বুদ্ধির, ঈশ্বর অংক্কারের, চত্ত্র মনের, দিকৃপকল শ্রবণেজিয়ের, বায়ু ত্বকের, কুরধ্য চ্ুত্বয়ের। সলিই 
রসনেজিয়ের, পৃথিবী আগ ইঞ্রিযের, ষি্রদেবতা গওহর এবং প্রজ।পতি উপস্থ ইন্জিয়ের অধিপতি । 
ব্যান প্রত্ৃতি অধ্যারশানেও এই ইঞরিয়াদির অধিষ্ঠাত্‌ দেবগণের গরিবরদ্না আছে। 


ধন ১৩২২] স্থশ্রতে ধর্মমভাঁব ২৯৯ 
করা, ইঙ্জ্রিয় সংযম, অহিংস! এবং নিজের হূর্ববলতা বুঝিতে পারিয়া' বলবানের সহিত মন্ল- 
দ্ধ গ্রভৃতিতে প্রবৃত্ত না হওয়া) এই সকল বিধির সম্যক পরিপাগনে আমর বৃদ্ধি হইয়া 
থাকে। 
৭। দৈবব্যপাশ্রয়-চিকিৎন! 
ধর্মশান্ত্রের অন্শাঁসন গ্রহণপূর্বক ওঁষধ ব্যবহারের বিধানও আমুর্কেদে প্রদত্ত হইয়াছে। 
এ স্থলে কিছু উল্লেখ করা গেল। 
তৈল-বিশেষ বক্ষ্যমাণ মন্ত্রের দ্বারা অনুপ্রাণিত করিয়া! ব্যবহার প্রসঙ্গে উক্ত হুইয়াছে ;-- 
“মজ্জসার মহাবীর্য্য সর্বান ধাতুন্‌ বিশোধয়। 
শঙ্খ-চক্র-গদা-পাণিত্বামাজ্ঞাপয়তেইচ্যুতঃ ॥*-_-(১৩অ” চিকিৎসা” ) 
হে মজ্জসার মহাবীধধ্য তূবরক, * তুমি এই পীড়িত ব্যক্তির রস ও রক্জাদি সকল ধাতুকে 
দৌঁষপরিশূন্ত কর) শঙ্খ, চক্র ও গদাপাঁণি অচ্যুত নারায়ণ তোমাকে এই আত্ঞা করিতেছেন। 
অন্তর আয়ুঙ্কামীয়ে দেখা যায় ঃ-_ 
ণমন্ত্রোষধদমাযুক্তং সংবৎসরফলপ্রদম্। 
বিন্বস্ত চুর্ণং পুষ্যে তু হতং বারান্‌ সহত্রশঃ ॥ 
্ীস্থক্তেন নরঃ কাঁল্যে স্বর্ণ দিনে দিনে । 
সর্পিম ধুযুতং লিহাদলক্মীনাশনং পরম্‌ ॥*--( ২৮ অ* চিকিৎসা” ) 
মন্ত্রধারা অনুপ্রাণিত যথোপযুক্ত ওষধসহ বিন্বচূর্ণ এক বৎসর পধ্যস্ত সেবন করিবে। পুব্যা 
নক্ষত্রে খগংবেদোক্ত প্রীসথত্র,_ 
*হিরপাবর্ণাং হরিণীং স্ুবর্ণরজতম্রজাম্‌। 
চন্্রাং হিরগ্ীং লক্মীং জাঁতবেদে! মমাবহ ॥৮_-ইত্যাদি 
দার! সহজ বার অভিপূত করিয়া তদনস্তর স্বর্ণভন্ম সহ ঘ্বত ও মধুযোগে এই বিবচূর্ণ মেবনে 
আমুর্ধৃ্ধি হইবে। 
গ্রসিন্ধ সোনরসায়নষোগের অভিমন্ত্রণে উক্ত হইয়াছে )-- 
“মহেন্দ্র-রামরষ্ণানাং ব্াহ্গণানাং গবামপি। - 
৮ তপস! তেজস! বাপি প্রশাম্যধ্বং শিবায় বৈ ।*--(৩০অ* চিকিৎসা”) 
মহেস্র, রাম, কৃষ্ণ, ব্রাহ্মণগণ ও গো-সকলের তপঃ ও তেজঃ প্রভাবে তোময়া মঙ্গলঙায়ক 
হইয়! রোগ দূর কর। রর 
. অপন্মার রোগ, আরোগ্য বিধানার্থ দেখিতে পাওয়! যায় )-. 
প্পুজাং রুদ্রন্ত কুব্বাত তত্গণানাঞ্চ নিত্যশঃ।--( ৬১ অ* উত্তর" ) 
- গন্মার রোগ হইতে আরোগ্য বাতের জন্ত প্রমথগণের সহিত কদরের মতত অর্চন। 
করিবে। , 


ক ভু, কুধান্ত ( কলাই ) বিশেষ, জমীর। উহীর ফলেন নাতে তৈন টি হন্ব। ৃ (হত ব্য) 





৩৪০ . শীহিত্য-পরিষহ-পত্জিকা.. [রখ 
যে যোগে কোন নে নযুরেখ নাই, সেখানে কি করিতে হইবে 1. 
ধত্র নোদীরিতো মন্ত্র! যোগেঘেতেযু সাধনে । 
শব্বিতা তত্র সর্বত্র গায়ত্রী ত্রিপদদী ভবেৎ ॥”--( ২৮ অ+ চিকিৎসা* ) 
যেখানে যোৌগবিশেষে কোন মন্ত্রের পৃথকৃভাবে উল্লেখ নাই, তাহার সর্বত্রই গ্ত্রিপদী 
গায়ত্রী” দ্বার! ওষধকে অনুপ্রাণিত করিয়া! তৎপরে ব্যবহার করিতে হইবে। 


৮। গ্রহোতৎপত্তি 
ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর হইতেই শিগুগণের যে সকল ব্যাধি * উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহা 
প্রীয়শঃ গ্রহগণের পীড়নবশতই ঘটি! থাকে, প্রাচীন আমুর্কেদশান্ত্রে এইরূপ কথিত 
হুইয়াছে। কিরূপে সেই গ্রহগণের উৎপত্তি হইস্াছে ;-_ 
“এতে গুহন্ত রক্ষার্থং ক্ৃত্তিকোমািশুলিভিঃ। 
সৃষ্টীঃ শরবনস্থস্ত রক্ষিতন্তাত্মতেজসা ॥*--( ৩৭ অ* উত্তর" ) 
*  প্রনিদ্ধি আছে, কান্িকেয় শরবনে নিজের তেজঃপ্রভাবে রক্ষিত হইলেও কৃত্তিকা, অগ্নি, 
উমা ও মহেশ্বর ইহা সকলৈই ন্নেহবশতঃ তাহার রক্ষার জন্ত স্বন্দ প্রভৃতি গ্রহগণের সৃষ্টি 
করিয়াছিলেন । 
যখন বয়োবৃদ্ধির সহিত আর লে রক্ষার কোন প্রয়োজন রহিল না, তখন কাত্তিকেপ্ন 
কর্তৃক অন্তরুদ্ধ হইয়! মহাদেব স্ষন্ গ্রদ্থৃতি গ্রহগণকে তীহাদের বক্ষ্যমাণ জীবিকার উপরি 
বলিয়! দিয়াছিলেন $-- | 
 কুলেষু যেযু নেজ্ান্তে দেবাঃ পিতর এব চ। 
্রাহ্মণাঃ সাধবশ্চৈব গুরবোহতিৎয়ন্তথ! ॥ 
গৃহেষু তেষু যে বালাস্তান্‌ গুহীঘধবমশঙ্কিতাঃ। 
- তত্র বো বিপুলা বৃত্তিঃ পুজা! চৈব ভবিষ্যতি ॥*--(৩৭ অ” উত্তর) 
হে গ্রহগণ, যাঁহারা দেবতা, পিতৃপুরুষ, ব্রাক্ষণ, সাধু ব্যক্তি, গুরুত্রন ও অতিথিবর্গের 
সমুচিভ সৎকারে পরাম্ুখ, তাহাদের সম্তানগণ তোমাদিগের কর্তৃক আক্রান্ত হইবে এবং 
ভগ্নিবন্ধন সেই মাজত পুজা লাভ করিয়৷ তোমর! ভীবিকা প্রাপ্ত হইবে। 


৯। সৎপুক্র, 
ধর্দশান্ত্রের সভায় আযুর্বেদেও "সৎপুত্র” উৎপাদনে যেরূপ নিয়ম অবশ্ত প্রতিপাল্য, তাহার 
যথোচিত উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে । এই জন্ত নুশ্রুত বলিয়াছেন )-- 
. পুসবন “ততো বিধানং পুত্রীয়সুপাধ্যায়ঃ সমাচরেৎ ॥"-_-( ২" শারীর*) 
শুদ্ধ সত্বগুণসম্পন্ন সৎপুত্র লাভের জন্ত স্্ীর খতু দর্শনের পরে আচার্ধ্য শান্রোক্ত পুংসবন- 
বিধান বথানিদশ সম্পন্ন করাইবেন। 


ইহাকেই পেচোয় পাওয়। কছে। 


সন ১৬২]... সৃশ্রঃতে ধর্মমভাঁব ৪০১ 
পুংস্‌ন ক্রিয়াতে যেয়প শান্ত্র-অনুশাসনে ক্রিয়াক্রম বিহিত হইয়াছে, তদন্ুরূপ সেই ক্রিয়া 
অহুষান সময়ে লক্ষণ প্রভৃতি ওবধসমূহের প্রয়োগও যথারীতি করিবার বিধান আমু্বেদে 
আছে। গর্ডাধানের পূর্বে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়কেই এক মাঁদ কাল ব্র্র্ধ্য ব্রত পালন করিতে 
হইবে, ইহাই সুরত আচীর্ধ্যের উপদেশ। 
শানির্িষ্ট উপরিউক্ত ক্রিয়ার পরিণামে কি ইষ্ট লাভ হইয়া থাকে ?-_ 
মগজ “এবং জাতা। কূপবস্তো। মহাসত্বাশ্চিরাযুষঃ | 
ভবস্তি খণমোক্তারঃ সংপুজ্রাঃ পুত্রিণে হিতাঃ ॥*--( ২ অণ শারীক্* ) | 
বিধিপূর্বক গর্ভোৎপাঁৰন-ফলে সন্তান প্রীতিকর অঙ্গসৌষ্ঠবসম্পন্ন, রজ ও তমোগুণ- 
বিরহিত, শুদ্ধসন্বগুণান্বিত, দীর্ঘ আমুফুক্ত ও পিতৃপুরুষগণের খণমোক্তা, স্ৃতরাং প্রন্কত সৎ- 
পুজ-পদবাচ্য হয়। সংদারে এইরূপ পুভ্রই মানবের প্রীহিক ও পারত্রিক উভয়বিধ কল্যাণ- 
বিধায়ক হইয়া! থাকে । 
পিত। ও মাত! যথেচ্ছাচারসম্পন্ন হইলে ত কোন কথাই নাই, কিন্ত স্থলবিশেষে শান্ত- 
স্বভাব দম্পতির পুক্রও বিক্কৃতিপ্রাণ্ত হয় কেন? 
“আইহারাচারচেষ্টাভির্াদৃশীভিঃ সমদ্বিতৌ। 
্ত্রীপুংসৌ সমুপেগ্ধা তাং তয়োঃ পুভ্রোহপি তাদৃশঃ॥*--(২অ* শারীর" ) 
গর্ভাধানকালে পিতা ও মাতা যেরূপ আহার, আচার ও কার্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, 
তাহাদের সন্তানও ঠিক সেইরাপ প্রক্কৃতিসম্পন্ন হইয়া থাকে । 
এই জন্তই পি ও মাতার সংযম ও শুদ্ধাচার অবলম্বন করিতে ধর্ম ও আফুর্কেেদ শাস্ত্রে 
এত অন্ুশাদন। তাই এ বিষয়ে নুশ্রুত আরও বলিতেছেন $-_ 
কুপু্ পদেবতাত্রাহ্ষপণপরাঃ শৌচাচানহিতে রতাঃ। 
মহাগুণান্‌প্রথয়স্তে বিপরীতাস্ত নিগুগান্‌॥*__( ৩ম” শারীর* 
ধাহাদের দেবতা ও ত্রাঙ্গণে ভক্তি আছে এবং বাহার কার়শুদ্ধি মনঃগুদ্ধি, সাদাচার ও 
পরহিতে অন্ধরক্ত, তাহাদের সম্তান মহাগুণসম্পন্ন হইয়! থাকে ;) আর ইহার অন্তথ! ঘটিলেই 
নিগ্ড৭, ছংশীল পুত্রের জন্ম হইয়! থাকে । | 
জীবগ্রবাহ্‌ যে অনাদি, তাঁহাও আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে )-- 
অঙ্গান্তর «কর্মণা নোদিতে। যেন তদাগ্সোতি পুনর্ভবে। 
অভ্যন্তাঃ পুর্্বদেহে যে তানেব ভজতে গুণান্‌ ॥*--€২ অ* শারীর* ) 
জীব স্বীয় পুর পুর্ব কর্মের "বিধান অঙ্সারে পুনর্জন্ম অন্ধ, কুল, খজ, মূক, পণ্ডিত, 
মূর্খ বা জাতিস্মর গ্রত্ৃতি হইয়া থাকে। ফলতঃ পূর্বজন্মে প্রাণী ষেষে প্রক্কৃতির অস্থশীলন 
করিয়। আসিয়াছে, পরজদ্মেও সেই সকল গুণই তাহাকে আশ্রয় করে। 
“ এই জনই মন্ু্যের প্রতি সদহুঠীন করিতে ও সদ! সাধুসঙ্গে নিরত থাকিতে আর্ধযশান্ত্রের 
এত উপদেশ? 





৩৬২. - সাহিত্য-পরিষং-পািব কী: (চপ 
দৌষাফে প্রচলিত কথায় দোহদ বাঁ সাধ বলে। বখন ঈর্ডের চারি মাস -বাঃক্ষম 
হয়, তখনই ভাঁহাতে চেতনার সঞ্চার হইয়া থাকে । অচিস্তনীর উশ্বরিক শক্তিপ্রভাবে গর্ভ 
জণের অভিপ্রায় অনুসারে এই সময়ে গর্ভিণীর নানাবিষয়ক অভিলাষ হইর়| থাকে, তাহাই 
দৌহদ বা দোহদ। দৌধদ পুর্ণ না হইলে কি হয় 1-- 
দোহদ এস! প্রাপ্তদৌ দা পুত্রং গ্রজায়েত গুণাম্বিতম্‌ । 
অলব্ধদৌহৃদা গর্ভে লভেতাত্মনি ব! ভয়ম্‌ ॥*-_-( ৩অ শারীর*) 
গর্ভিনীর দৌন্বদ পূর্ণ হলে সন্তান পূর্ণাঙ্গ ও সব্গুণদম্পন্ন হইয়া থাকে, আর তাহার 
অন্তথায় সস্তানের কোন অঙ্গের বা শ্বভাবের বিক্কৃতি অথবা! গর্ভিণীর নিজেরও এরূপ বিকার- 
বিশেষ সংঘটিত হইতে পারে। এই অন্তই গর্ভাবস্থায় গর্ভিনীর আকাঙ্া পুর্ণ করার বিধান 
বিহিত ই্সাছে। 
যদি রাজদর্শনে গর্ভিলীর অভিলাষ হয়, তাহা! হইলে ভাগ্যবান্‌ ও সমৃদ্ধিসম্পন্ন নৃপতি সম্বশ 
পুত্রের জন্ম হইয়া থাকে । এইক্সপ গর্ভাবস্থায় রমণীর বস্ত্াণস্কারে ইচ্ছ! হইলে বস্ত্র ও অলঙ্ক/র- 
্রিয়্, তাপসাশুম দর্শনেচ্ছু হইলে ধন্মশীল ও শান্তদ্বভাব এবং ব্যাপ্রাদি হিংস্র জন্তর দর্শনে 
ইচ্ছা হইলে হিংস! ও ক্রুরাচারপরায়ণ পুত্রের জন্ম হইয়া থাকে । 
গর্ভিনীকে কখন্‌ স্থতিকাগৃছে গ্রবেশ করাইতে হইবে ?__ 
সথতিকা গৃহে প্রবেশ “নবমে মাসি স্থতিকাগারমেনাং প্রাবেশয়েৎ প্রশস্তে তিথ্যাদ৷ ॥ 
--(১*ম অ” শারীর* ) 


তিথি ও নক্ষত্র প্রভৃতি গুভশংসী দেখিয়া নবম মাঁসে গর্ভিণীকে সুতিকাগৃছে প্রবেশ 
করাইবে। * 

ভূমিষ্ঠ হইবার পরে বালকের নামকরণ-বিধানে স্ুশ্রুত বলেন,__ 

নামকরণ “ততো দশমেহহনি মাঁতাপিতরৌ ক্কৃতমঙ্গ লকৌতুকে স্বস্তিবাঁচনং কতা! নাম 
কুর্যাভাং যদভিপ্রেগং নক্ষত্রনাম ব1।*__€ ১০ অণ শারীরৎ ) 

শিপু যখন দশ দিনের হইবে, পিতা ও মাতা বংশাহ্ুক্রম বিধান অন্ুদারে যথাবিধ মঙ্গল 
আচারের অনুষ্ঠান করিয়া স্বস্তিবাচনপুর্বক নিজেদের অভিলাষ অন্সারে বা অন্মনক্ষত্রের 
মির্দেশে জ্যোতিঃশাস্ত্রের অন্ুশাসনে শিশুর নামকরগ-ক্রিয়া সম্পন্ন করিবেন। 

ক্রমে ক্ষমে বাঁক যখন বৃদ্ধ প্রাপ্ত হইতে থাকিবে, তখন ,পিতা কি করিবেন ?-- 

বিস্াশিক্ষা  “শক্তিমন্তঞ্চেনং জ্ঞাত্বা বথাবর্ণং বিভাং গ্রাহয়েৎ॥” * 
(১০ অ* শারীর* ) 

বালক বখন ফ্রুঘে কোন বিহয়েক্র অভ্যাস করণে সমর্থ হইবে, সেই সময়ে (অর্থাৎ 
জন্ম সময় হইতে বিগুর পঞ্চম বর্ষে) পিতা তাহাকে বর্ণাশ্রম ধর্শের বিধানে বিদ্কাশিক্ষায় 
প্রবৃত্ত করাইবেন। 


দন সক, (শুতে ধর্দভাঁক .. কি । 
বিভা. সা গ্রার্ত হইলে পুত্র যখন কষে হুবক ও রী হইবে, 
তখন 3৮ ও 
বিধাঁহ, ধা ষ্কবংশতিতর্ধা দশ বারধিকীং পরীমাবহেৎ গিত্াধ্া্থকামপ্জাঃ 
গ্রাপন্তভীতি।”--(১*অ” শারীর" ) 
বিদ্যাশিক্ষার পরে পিত্ত! যখন দেখিবেন, পুত্রের পঞ্চবিংশতিতম বৎসর বয়ংক্রম হইয়াছে, 
তখন তাহার সহিত ঘাঁদশবর্ষায়! বালিকার বিবাহ দিবেন; কারণ, এই বয়সেই সম্তানগণ 
স্বীয় পিস্কৃণ, ধর্্ানু্ঠান, অর্থ উপার্জন, বিষয় উপভোগ ও সন্তান উৎপাঁদনে সমর্থ হইয়! . 
থাকে। ৃ 
পুরুষের পঞ্চবিংশতি ও স্ত্রীর "দ্বাদশ বর্ষ বয়ংক্রমেই যে সর্বগুণসম্পন্ন ও দীর্ঘজীবী 
সন্তানের উৎপাদনের সমর্থত| জন্মিয়া থাকে, এই প্রমাণে নুক্রত তাহ! স্পষ্ট দেখাইয়াছেন 
অধিকন্ত আরও বলিয়াছেন ;-_ 
* গউনব্বাদশবর্ধাযামপ্রাপ্তঃ পঞ্চবিংশতিম্‌। 
, বস্তাধত্তে পুমান্‌ গর্ভং কুক্ষিস্থঃ স বিপদ্ধতে ॥ 
জাতো। বা ন চিরং জীবেজ্জীবেছা ছুর্বলেন্দিয়ঃ | 
তশ্মাদত্যন্তবালায়াং গর্ভাধানং ন কারয়েৎ॥* 
--( ১*ম অ* শারীর* ) 
টা পঞ্চবিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রম পুরুষ ও অপ্রাপ্ত দ্বাদশ বৎসরবয়স্কা স্ত্রীর ফে সন্তান 
জন্মগ্রহণ করে, সে হয় ত গর্ভেই মৃত হয়, আর যদি বা জীবিত অবস্থায় প্রত 
হয়, ভাহা হইলেও দীর্ঘজীবী হয় ন!, অথবা দীবিত থাকিলেও চিরজীবন ক্ষীণবলই 
থাকে। 
স্ত্রীলোকের সন্তান উৎপাদনের বয়ঃপ্রসঙ্গে সুশ্রত আরও বলেন )-_- 
_ প্রসাদেব স্তরিয়। রক্তং রজঃসংজ্ঞং প্রবর্ততে । 
ততর্ষাদৃত্বাদশাদুর্ধং যাতি পঞ্চাশতঃ ক্ষয়ম্‌7৮--( ১৪অ৭ ুত্র* ) 


“তর্যাদ্ঘাদশাৎ কালে বর্তমানমস্থক্‌ পুনঃ । 
জরাপকশরীরাণাং যাতি পঞ্চাশতঃ ক্ষয়ম্‌ ॥*- ( ৩" শারীর* ) 


আরও, 


* তিন শ্রত বৎসরের প্রাচীনতম হস্তলিখিত, গ্রন্থে আঁসরা “উনঘ্বাদশ” এই পাই প্রাপ্ত হইয়াছি। 
নুক্রতের যে সকল হত্তলিখিত পুগ্তক দেখ। গিয়াছে, তাহ।র তিনখানিতেই মূলে ও ডল্লনের টাকায় 
এই পাঠই আছে।” এ পর্যন্ত হুত্রুতের যত মুক্রাঙ্কণ হইয়াছে, তাহাতে “উনযোড়শ” পাঠ দেখ! 
যার। কোন কোন হত্তলিপিতেও “উনযোঁড়শ” পাঠ আছে। কিন্তু হুশ্রতেক সর্ধবজই যখন দেখ! যায়, 
দধাদশবর্ধায় ভ্রীর সহিত পঞ্চবিংশতি বর্দ ঘরম্ক পুরুষের বিবাহ হওয়া! বিধেয়”-তখন এই স্থলে 
“্উনথাদশ* পাঠই অধিক সমীচীন। কারণ, খাতাধিক রজঃপ্রবর্তনই স্ত্রীলোকের যৌবন ও গর্ত- 
ধায়ণকাল অবধারিত করিয়া থাকে । 


৩৪৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা . - [্র্থনং্যা 


স্ত্রীলোকের, রজঃ রসধাড হইতে উৎপন্ন হইয়া! থাকে । উহা! ধারণ. বর্ষ, হইতে 
পঞ্চাশ বৎসর পর্ধ্যস্ত বর্তমান থাকে? তৎপরে দেহের জরানিবন্ধন : ক্রমে ক্ষয়প্রাপ্ত 
হই! থাকে। 

বিবাহের বয়ঃক্রম নির্দেশে, 

*ত্রিংশত্র্ষো৷ বহেৎ কন্তাং হ্াং স্বাদশবার্ধিকীম্‌।” 
ধর্শশীস্ত্রের এই প্রমাণেও কন্তার বিবাহের বয়ঃক্রম দ্বাদশ বৎসর পর্যন্ত পাওয়া যায়) 
তবে পুত্রের বয়সেয় পরিমাণ আরও একটু বাঁড়িয়া! গেল। 

যাহা হউক, এই সকল প্রমাণপরম্পরায় স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েরই শরীরের 
নীরোগতা। ও মানসিক প্রসক্পতা যে সর্বথ! সৎ পুত্র লাভের প্রধান প্রয়োজন, তাহা" 
সুঞ্জতে সবিশেষ স্পঠীকৃত হইয়াছে। 

১৭। সুশ্রুত-প্রণেতা কি ছিলেন ? 

আমরা এই প্রবন্ধে সুশ্রুত গ্রন্থে ধর্মভাবের যে বিকাশ আছে, তাহ! অতি সংক্ষেপে 
দেখাইবার প্রয়াদ্‌ পাইয়াছি। তবে আমাদের ক্ষুদ্র শক্তিতে এ বিষয়ে কত দুর সফলতা 
লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছি, তাহা বলিতে পারি না। নুক্রুতপ্রণেতা কোন্‌ ধর্মাব- 
লী £ছিলেন 1--বর্তমানে কেহ কেহ তাহাতে একরূপ স্থিরনিশ্চন্ হইয়াছেন 
যে, প্রপিদ্ধ বৌদ্ধ দার্শনিক আচার্য নাগার্ুনই * বর্তমান সুশ্রতের সংস্কর্তী ব! 
প্রণেতা । সুশ্রতের প্রসিদ্ধ টীকাকার ভল্লনাচাধ্য সন্দেহপ্রায় বলিয়া গিক্লাছেন__ 
নাগার্জুন নুক্রতের প্রতিসংস্কর্তা। তাহাঁতেই এই অভিমতের ' উত্তর হইয়াছে। বিশেষতঃ 
সুক্রতের এক স্থানে "মুসূতি গৌতম” উল্লিখিত হইয়াছেন, এই প্রমাণবলে নাগার্দুনই 
ছুশ্রাতের প্রণেতা নিশ্চিত হইবেন, ইহাই কাহারও কাথারও অভিমত। ও দিকে কিন্তু 
ুক্রতের যে অন্ত প্রতিসংস্কর্ত! ছিলেন না, প্রাচীন টাকাঁকারদিগের মধ্যে যে এইক্প 
অভিমত ছিল, ডল্লন নিজেই স্গ্রস্থেও তাহার উল্লেখ করিয়! গিয়াছেন। 

মহামহোঁপাধ্যায় চক্রপাণি দত্ত সুশ্রুতসংহিতার অন্ততম টাকাকার। তিনিও সুক্রতের 
বাস্তবিক প্রতিশংস্বর্ত। কেহ ছিলেন কি না, তিষয়ধে সন্দেহ করিয়াই গিয়াছেন। 
সংহিতাণ্রস্থে চারি প্রকার হুন্রের মধ্যে প্রতিসংস্কর্তার সুর অন্ততম, ভল্লনের আত্মমত 
পোষণের ইহাই প্রমাণ বধীহারা মনে করেন,-চক্রপাণি, অতুকর্ণের ও গ্রস্থাত্তরের 


*. আমুর্বেদের উত্তরফালীন সংগ্রহকারবৃন্দ ও চক্রপাশি প্রকৃতি আচার্য নাগার্জন রসামনবেত। 
ছিলেন, ইহা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তজ্ন্ত তার! নাগাঞ্জুনকে “মুনীক্র” আধ্যারগ সম্মানিত করিয়! 
গিযাছেন। লাগার্জ,ন বহু গ্রন্থের প্রণেতা; কিন্তু রসারনবেত! নাগার্জুন ও বৌদ্ধ দীর্শদিক নাগার্জুন 
এক ব্যক্তি কি না--তাহার নিশ্চাসসক প্রমাণ কি? বদি এক নাগার্ছুন হয়েন, তাহাতে আপন্তিই 
বা কি? যাহ! হউক, আমর! দীগার্জল নামধেয় গ্রস্থকার-শ্রলীত “ষোগদার" নানক গ্রন্থে, মাধবকর, 
চপাণি (চক্র ) ও হঙগসেনের প্রমাণও সংগ্রহ দেখিতে পাইয়াছি। ইনি জাবার কোন্‌ নাগাঞ্ছুন? 
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প্রমাণ নিবদ্ধ করিয়া! ফেবল এ প্রমাণই যে এ বিষয়ে নিশ্চয়ত্বজাপক নহে, তাহা 
গ্রতিপয় করিয়। গিয়াছেন। চক্রপাঁণি, জতৃকর্ণ প্রভৃতি সম্বন্ধে যাহ! বলিয়া গিয়াছেন, 
বর্তমানে ছত্মভিপ্রায় ভেলসংহিতা * দেখিবার হুবিধা পাইনা! তাহাঁতেও আমর! 
চক্রপাণির পরিপৌধক প্রমাণই প্রাপ্ত হইয়াছি। অথচ জতৃকর্ণ বাঁ ভেলের গ্রন্থ যে 
গ্রতিসংস্কত হয় নাই, প্রত্যুত বিনুপ্তই হইয়া গিষ্াছে, এ কথা সকলেই জানেন। 
পূর্ববাচাধ্যগণের নাম গ্রন্থমধ্যে থাকিলেই তাহা প্রতিসংস্কত বা অন্তের কৃত, এইঙ্গপ 
নির্ধারিত হইতে পারে না। 1 তান্ত্রিক বা পৌরাণিক দেবতার সমুল্পেখ দেখিয়াও 
গ্রন্থের অর্বাচীনতা প্রতিপন্ন হয় না। $ অধিকন্ত অগ্নিবেশকৃত সংহিতার, ণচরক* ও 
চরকসংহিতাঁর অংশবিশেষের ““দৃঢ়বল* প্রতিসং্বর্ত!, চরক গ্রস্থেই তাহার স্পষ্ট প্রমাণ 
প্রাপ্ত হওয়া যায়। স্থশ্রুতের প্ররূপ কোন প্রতিসংক্কর্ত। থাকিলে, গ্রস্থমধ্যে চরফের 
সায় ভাহারও সমুল্পেধ নিশ্চয়ই থাঁকিত। 

আমুর্বেদে ব্রহ্মসংহিতা ও অখিনীকুমারসংহিত। প্রভৃতির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া 
যায়। সুশ্রত, অগ্রিবেশ, ভেল বা চরক কত কালের, তাহা বলিতে পারি না। তবে 
ইহারা যখন লাম উল্লেখ করিয়! গিগ্নাছেন, তখন যে তাহাঁদিগের হইতে. প্রাচীনতম কালে 
্রন্ধসংহিত। প্রভৃতি বর্তমান ছিল, তাহাতে সন্দেহ কর! যাইতে পারে না। খুব সম্ভব, 
প্রাচীনতম -সংহিতার শ্লোকপরম্পরাও উত্তরকালীন স্থশ্রুত, অগ্নিবেশ ও ভেল প্রত্ৃতি 


* “অথাতঃ পুরুষনিচয়ং শারীরং ব্যাখ্যান্তাম ইতি হ শ্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ। 
তত্র ভেল আত্রেয়মিদমুষাচ ॥ 
জতোবাচ তগবানাত্রেরঃ।” * (শারীরে ভেলসংহিতা ) 
“তত্র ধাস্বস্তরীর।ণামধিকা রঃ ক্রিয়াবিধৌ 8”  ( চিকিৎনা, চরকে ) 
“ধাহস্তরং লিবেৎ সপিং প্রাজ।পত্যমথাপি বাঁ ।* 
“কুকুমারং বলাতৈলং তৈলং শৈরিষমেব ব1। 
ধাস্তরং চাপি ঘ্বতং পারয়েদ্বাতশোশিতম্‌ 8৮ * 
“কিং জল্পন্ত গর্ভন্ত প্রথমং সংভবতি হত্তং গ!দাবিতি 
ইতি শৌনকঃ।” , 
"কখং গর্ভো মাতুয়দরে ভিষঠভীতি শৌনকঃ।”--( ভেলদংহিত! ) 
প্যন্সিন্‌ হন্মিন্বিকারে তু যোগোইয়ং সংগ্রুঞ্জাতে। 
* তং তং লিহস্তি বৈ রোগং দ্বেধারীন্‌ কেশবে! বথা ॥*--( ফেলগংহিত।) 
প্রসিদ্ধ হুক্রুতপংহিভার ইংরাজি অনুবাদক কথিরাজ শ্রীযুক্ত কুগ্রলাল ভিষগরত্ব মহোদর দিচ্ছ 
প্রণোদিত হইয়া! বছু অর্থবায়ে টুর তাঞ্জোর কাজকীর লাইন্ত্রেণীর আদর্শ গ্দ্থ অবলম্বনপূর্র্ষক তেল- 
সংহিতার যে. প্রতিলিপি সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাতেই আমর! ভেলসংহিত! দেখিতে পাইয়াছি। এই বত 
কুজবাধুর নিকটে বিশেষ সৃতজ আছি। 
এ 
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্ব ্থ গ্রন্থে সমৃদ্ধত করিয়া গিয়াছেন। আমরা দৃট্ন্তস্বরূপ একটি গ্লোরু এ স্থলে 
দেখাইতেছি )-- 
প্রসা দ্রক্তং ততে৷ মাংসং মাংসাম্মেদঃ প্রজায়তে । 
মেদসোহস্থি ততো মজ্জা মজ জঃ শুক্রন্ত সভ্ভবঃ1”--/ ১৪ অ” সুত্র ) 
ভেলমংহিতায়ও দেখিতে পাই ;-_- | 
প্রসাদ্রক্তং ততো মাংসং মাংসান্মেদ স্ততোহস্থি চ। 
অস্থে৷ মজ্জা ততঃ গুক্রং শুক্রাদ্গর্ভন্ত সম্ভবঃ |” . 
(১৯ অত শত্রু” ) 
ভেল ও চরকের পরস্পর র এফার এত প্রাচুর্য আছে যে, তাহার সমুল্লেধে প্রবন্ধাত্তর 
সন্কলিত হুইপ পড়ে । এইরূপ এ্রক্য দেখিয়া প্রাচীনতম সংহিভাঁর অস্তিত্বই অস্থমিত হয়। 
“মুভূতি গৌতম* নাম দেখিয়া ভগবান্‌ বুদ্ধদেবের শিষ্য স্থভূতিই যে নিশ্চয় হইবেন, 
তাহার প্রকবষ্ট প্রমাণ কি? এইরূপ বলাকে অন্থমানই বলিতে পারা যায়, প্রক্কত প্রমাণ 
নহে। বিশেষতঃ গৌতম নাম বংশপরিচায়ক, স্থুতরাঁং শাক্যদিংহের বহু পুর্বকাল হইতেই 
উহ্থা, বর্তমান ও প্রসিদ্ধ ছিল। 
নুশ্রীতের গুরু ভগবান্‌ অমৃতাচার্ধ্য ধন্বস্তরি, আত্রেয় পুনর্ধন্থুর স্যার মহর্ষি ভরছাজেরই 
অন্ততম শিষ্য ছিলেন, পৌরাণিক প্রমাণাতস্তরে আমর! তাহ। প্রাপ্ত হইয়াছি ১ 
“তন্ত গেছে সমুৎ্পন্নে। দেবো ধন্বস্তরিস্তদা। 
কাশিরাজো। মহারাজঃ সর্বরোগপ্রণাশনঃ ॥ 
আযুর্কেদং ভরদ্বাজাৎ প্রাপেহ সভিষগ্জিতম্। 
তমষ্টধ! পুনর্বস্ত শিষোভ্যঃ প্রত্যপাদয়ৎ ॥*--( ২৯ অ* হরিবংশে ) 
কাশীরাঞ্জ ধন্বের গৃহে ভগবান্‌ ধন্বস্তরি পুত্র্ূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি 
মহামুনি ভরদ্বাজের নিকটে আযুর্বেদ শিক্ষা করেন এবং অতঃপর তাহ! শল্য প্রভৃতি আট 
ভাগে বিভাগ করিয়া শিষাদদিগকে অধায়ন করাইয়াছিলেন। 
এই প্রমাণ দ্বারা আব্ের-সংপ্রদায় ও ধর্বস্তরি-সংগ্রদায়েরও মেলন প্রতিপন্ন হয়, 
চরক, নুশ্রুত বা! ভেলে তাহ! দেখা যায়। 
প্রাচীন গ্রন্থ মাত্রেই নানারূপ পাঠের পরিবর্তন সং ঘটিত হইয়া থাকে, উহ! প্রধানতঃ 
অনবধানপ্রস্থত ভ্রম হেতুই আপতিত হইয়া থাকে। বৈভ্ভক গ্রন্থসমুহে, সুতরাং হুশ্রুত- 
সংহিতাতেও সেইরূপ ব্যতিক্রম কিছু যে না ঘটিয়াছে, এরূপ নছে। আমর! সুক্রুতের 
এইরূপ পাঁঠ-পরিবর্জনের দিও তের আদর্শ * নামক প্রবন্ধে প্রকটিত করিয়াছি। 





ঞ সাহিত্যসংহিতা। হয় সংখ্যা, বি ১৩২২ মাল। 
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যাহ! হউক, খপ পরিবর্তন দেখিয়াই একেবারে অপরকে সংস্কর্ত। বং গুপ্ত বক গঞ্ 
কর! সমীচীন কি? 

অষ্টাজহৃদয়-প্রণেতা বাগ্ভট আচার্য, সুশ্রুত ও চরক সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করিয়া 
ছেন, “আফুর্বেদে আর্ধ গ্রস্থ ও খধিররহহ্ত* * নামক প্রবন্ধে আমরা তৎসম্বন্ধে কথঞ্চিৎ 
আলোচনা করিয়াছ ৷ বাহুলা-ভয়ে এ স্থলে আর তাহা উল্লিখিত হইল না। 

বুদ্ধদেব সুর্ধ্যবংশীয় রাজর্ধির পুল ছিলেন । তিনি জননির্বিশেষে সকলকেই নির্র্বাণ কামনায় 
বৈদিক বর্ণাশ্রম আচারের বহির্দেশে নিয়া গিয়াছিলেন, যাহাতে সকলেই একবারে মুক্তি- 
পথে উপনীত হইয়! পুনরাবৃত্তির উচ্ছেদ সাধন করিতে সমর্থ হইতে পারে। কি সংপারের 
সকল লোকই কি ভগবান্‌ বুদ্ধদেবের স্তায় কামিনী ও কাঞ্চনের হেয়তা হৃদয়ঙ্ম করিতে 
সমর্থ হইতে পারিয়াছিল ? সুতরাং দুর্বার কালন্োতে পড়িয়াই অতঃপর তথাগত বুদ্ধদেবের 
উচ্চতম আদর্শ নির্মল ধর্খেও ঘুণ প্রবেশ করিতে সমর্থ হইয়াছিল । 

সুশ্রুত-সংহিতার সর্বত্রই আমর সনাতন বৈদক ধর্মের অনুশাসনই দেখিতে পাইতেছি, 
এই প্রবন্ধেও তাহ সম্যক সমর্থিত হইয়াছে। ন্ুক্রতের কোথাও ভগবান্‌ বুদ্ধদেবের ধর্মের 
গম্কও অনুভূত হয় না) সুতরাং সুক্রুত-সংহিতা যে ব্রহ্র্ষি বিশ্বামিত্রের সুযোগ্য পুক্র রতি 
্শ্রুত কর্তৃক প্রণীত, এই সুপ্রাচীন বৈস্ত অভিজ্ঞানের অন্যথা! কিরূপে সমীচীন হইতে পারে ? 
অলমতিবিস্তুরেণ। 


শ্রীমথুরানাথ মজুমদার 


* প্রভাত, ২য় ভ*শ। ১ম সংখ্যা, সাধ ১৩২৭ সাল 


ঠ ু 
বাঁশে লিখিত ঠিকুজী* 
চট্টগ্রামে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম স্থান পান নাই। তত্রমতের বাঁপস্তব উন্নতি হইয়াছিল, 

তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। ফলিত জ্যোতিষ এক সময়ে তম্ত্ররে এক অঙ্গ- 
মধ্যে স্থান পাইয়াছিল। ফলিত 'জ্যাতিষের গণনায় লোক আশ্চর্যযান্বিত হয়। হৃম্ত-রেখা, 
কপাল এবং নথ দেখিয়া জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনা যদ্দি কেহ বলেন, তাহ! হইলে 
পঞ্ডিতগণও বিশ্মিত হয়েন। সাধারণ লোক যে তাহাতে বিশ্মিত ও মুগ্ধ হইবে, তাহার 
আশ্চর্য্য কি? গণিত জ্যোতিষ অর্থাৎ জাতকের লগ্ন, গ্রহ, নক্ষত্র দ্বারা গণন! করিয়! তাহার 
ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ গণনাও যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাঁভ করিয়াছিল। কবি নবীনচক্ত্র সেন 
তাহার আত্মজীবনীতে এক স্থলে লিখিয়াছেন যে, এক জন পণ্ডিত কুষঠী ও ঠিকুজী প্রস্তত 
করিমা যত টাক! সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তিনি ডেপুটা ম্যাঁজিষ্রেটি করিয়া তাহা! পারেন নাই। 
এখনও এখানে জ্যোতিষ শাস্ত্রের যথে্ সম্রম আছে। শাশ্ব্যবসারী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের 
ব্যাকরণ, স্তায় ও স্থৃতির সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতিষ পড়িবার নিয়ম আছে। ইহাতে পণ্ডিত মহাশয়ের! 
ঠিকুজী ও কুী প্রস্তত করিয়া কিছু কিছু উপার্জন করেন। ইহ! ছাড়া কোন সন্ত্রান্ত বংশের 
স্তান হইলে, ঠিকুজী ব! কুষ্ঠী প্রস্তুত করিবার জন্ত যখন লগ্নাচার্য্যকে আহ্বান কর! হয, সেই 
সঙ্গে ছুই তিন জন অধ্যাপকও নিমন্ত্রিত হইয়া থাকেন। লগ্নাচার্যযের গণনার শুদ্ধাপুদ্ধ বিচার-ভার 
তাহাদের । সুতরাং অধ্যাপকগণের জ্যোতিষ শাস্ত্র শিক্ষা করিতে হর। ভদ্র লোকদিগের 
যেখানে জ্যোতিষ শাস্ত্রের প্রতি এত শ্রদ্ধা, সেখানে নিয়তর শ্রেণীর মধ্যে যে ইহার প্রতিপত্তি 
হইবে, ইহা! শ্বাভাবিক নিয়ম । ক্রমে ক্রমে ইহা মুসলমান ও বৌদ্ধদিগের মধ্যেও প্রতিপত্তি লাত 
করিয়াছিল। দরিদ্র মুসলমান ও পার্বত্য মগগণও সেই জন্ত আপন আপন সন্তানের জন্ম-পত্রিকা 
প্রন্তত-করাইতেন এবং এখনও অনেকে করান। দরিজ্রদিগের বাক্প-পেটেরা নাই । তাহারা 
বংশ-নির্দিত ঘরে বাঁদ করে। সুতরাং সে নিমত্ত তাহান্দের জন্ত বংশে খোদিত ঠিকুজীর 
প্রথা হ্ইয়্াছিল। চাঁরি অঙ্গুল পরিমিত এক বংশখণ্ডে জাতকের জন্মলিপি বা ঠিকুতী প্রস্থত 
হইতে আরম্ভ করিল। ইহাতে প্রয়োজনীয় সমস্ত বৃতাস্ত লিখিবার পদ্ধতি স্থৃত্টি হইল। বংশ- 
খণ্ডখানি হাড়ী বা কলনীর মধ্যে অন্ত দ্রব্যের সঙ্গে রাখা যাইতে পারে) আবার গৃহ্দাহের 
সময় অনায়াসে উদ্ধার হইতে, পারে। 'বংশনির্িত গৃহে অগ্নিদাহের ভয় অধিক? আবার 
এক সময়ে জেলার গৃহদাহের ভয় অধিক ছিল। আমি প্রথমে যে ঠিকুজীটি দেখি, তাহা 
এত স্থন্দর যে, প্রথমে উহ! হস্তিদস্ত-নির্মিত বলিয়া বৌধ হইয়াছিল । যে ঠিকুণ্জী বর্তমান প্রবন্ধে 
আলোচিত হইতেছে, উহ! দেখিতে তত নুন্বর না হইলেও, না বলিয়া দিলে হঠাৎ বংশনির্শিত 


2 বদগীসাহিত্-পরিষদের দিক অধিবেপনে পঠি। 








৬১ সাহিত্য-পরিষ-পত্রিক! [৪ সংখ্যা 


বণিয়া কাহারও উপলব্ধি হইবে ন|। এই ঠিকুজীতে জাতকের নাম, তাহার পিতা-মাতার 
নাম, যে আচার্ধয ঠিকুজী গ্রস্তত করিয়াছিলেন তাহার নাম এবং জাতক কোন্‌ মানে, মাঁসে, 
বারে ও লগ্নে জম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তিথি, নক্ষত্র, গ্রহ ইত্যাদি সমুদয় প্রয়োজনীয় 
কথা আছে। এই ঠিকুজীথানি একটি ধুগী কন্তার এবং ৭১ বৎসর পূর্বে প্রস্তুত হই়্াছিল। 
অধ্য।পক শ্রীযুক্ত শরচ্ন্তর স্তায়ভূষণ মহাশয়ের সাহায্যে ইহার যে অর্থ করিয়াছি, তাহা নিয়ে 
দিণাম। ভ্তাক্ভূষণ মহাশর বলেন যে, সাধারণতঃ কোষ্ঠী বা ঠিকুজীতে অস্ক দ্বারা তিথি নক্ষত্র 
ইত্যাদি লেখ! হয় না। এই অঙ্ক সঙ্কেত দ্বার! লগ্মীচীর্য্য অল্প স্থানে অনেক কথ! লিখিতে সক্ষম 
হুইয়াছেন। একটি লৌহশলাঁক! দ্বারা বংশধণ্ডের উপর ঠিকুজীর কথা খোদা হইয়াছে। 
প্রথম অক্ষরে লেখা আছে যে, ১৭৭২ শকে ২৪শে শ্রাবণ কুষ্ণ পক্ষে, চতুর্থী তিথিতে রান্র 
১৯শ দণ্ড ১*পল গতে মিথুন লগ্নে শ্রীপোতন্ ধুপীর কন্তা শ্রীমতী রাজেশ্বরী, তাহার যাতা 
চন্ত্রার গর্ভে মীন রাশিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। বকলম দস্তখত ২নং শাস্তরাম আচার্য । 
ইহা হবার! বুঝ! যায় যে, সেখানে একাধিক শাস্তিরাম' আচার্য্য ছিলেন এবং শাস্তিরাম ঠিকুজী 
প্রস্তুত করিয়াছলেন। কিন্তু তিনি নিজ হাতে বাশের উপর থোদেন নাই। বং দং অর্থে 
বকলম দস্তখত। 


*্রীহরি শ্মরণম্‌ 
শকে ১৭৭২ শ্রাবণন্ত ২৪ দিবসে ৩ বাসরে ক্কষ্ণপক্ষে $ যস্তিথৌ রাত্র ১৯১ গতে 
মিথুন লগ্নে শ্রীপোতন ধোবীর কণ্তা ২৬২ মনরাঁশি মাতা! চক্জার গর্ভে গ্রীরাজেশ্বরীর জং পীং 
বদ ২ শাস্তিরাম। 





প্রথম ক্ষেত্রের অর্থ যে, জাতকের জন্মকালীন বৃষ রাশিতে মঙ্গল (৩) ছিল এবং মিথুন 
রাশিতে শুক্র (৬) ছিল) কর্কট রাশিতে বুধ ও রষ্থি (৪, ১), সিংহ রাশিতে রাহ ও 
বৃহল্পতি (৮, ৫), কুস্তরাশিতে কেতু (৯) এবং হীন রাশিতে চক্র (২) ছিল। ূ 

দ্বিতীয়টি জাতাহ। তাহার অর্থ ারভূষণ মহাশয় এইরূপ করিয়াছেন। জাতকের 
মঙ্গল বারে (৩)জন্ম হইয়াছিল। সে দিন তিথি ক্ষণ তৃতীয়! (১৮) ছিল। এদিবদ 
ককপক্গের তৃতীয়া ১২ দণ্ড ৪৭ পল স্থিতি ছিল। প্রদিনের নক্ষত্র ছিল পূর্বভাদ্রপদ 
0২৭) এবং ও নক্ষতের স্থিতি ছিল ৩৪শ দণ্ড ১৪ পল। জাতকের জম্ম মাসের ২৪শ 
তারিখে হইয়াছিল। তৃতীয়টিও এ একটি ক্ষে, ক্ষেত) উহার অর্থ নিয়ে দেওয়া গেল.।. 


সন ২৩২২] বাঁশে লিখিত ঠিকুজী ৩১২ 


মেষ বাঁশির অধিপতি মঙ্গল (৩), বৃষের অধিপতি শুক্র ( ৬), বিনে বিপদ বু 
(৪), কর্কটের অধিপতি চন্দ্র (২), সিংহের অধিপতি রবি (১), কন্তার অধিপতি বুধ 
(৪১, তুলার অধিপতি শুক্র (৬), বৃশ্চিকের অধিপতি মঙ্গল (৩), ধনুর অধিপতি 
বৃহস্পতি (& ), মকর ও কুস্তের অধিপতি শনি (৭), মীনের অধিপতি বৃহস্পতি (৫)। 

চট্টগ্রামে বৈষ্ণব ধর্ম স্থান পাঁন নাই, কিন্ত প্রীস্রীগৌরাঞ্গ মহাপ্রভু এখান হইতেও 
চারি জন পার্যদ ভক্ত পাঁইয়াছিলেন। ইঙ্টারা ভক্তগণের মধ্যে অতি উচ্চ ছিলেন। এই 
চারি জন যেমন ভাগবত, আবার সেইরূপ পপ্ডিত ছিলেন তাঁহার! €১) প্রীল পুগ্ডরীক বিস্তানিধি, 
(২) শ্রীল বানুদেব দত্ত, (৩) হল মুকুন্দ দত্ত ও (৪) পণ্ডিত গদাধর মিশ্র । এই মহাজ্মগণের 
সম্বন্ধে আমি শ্রীিষ্তপ্রিয়ায় লিখিয়াছি। তীহাদের সম্বন্ধে জানিবার জগ্ত শ্রীল বিদ্যানিধির 
ংশধরগণের বর্তমান বাঁপস্থান মেখল ও দত্ত ঠাকুরদিগের বাসস্থান ছন্হরায় গিয়াছিলাঁম। 
বিদ্যানিধিবংশীয্নগণ সকলেই বিদ্বান। তাহা হইতে বর্তমান ১৩ পুরুষ সকলেই শান্তর ও 
ধর্মচচ্চা করিয়াছেন। তাহাদের গ্রস্থভীগ্ডারে অনেক হাতে লেখা পুধি, তালপাশার, 
শোলান্র ও কাগজে লেখা আছে। প্র সকল দেখিতে দেখিতে একখান! তাঁলপাতার পুথি 
পাইফ়্াছিলাম। পুিখানি বহু কাঁল পুর্বে কেহ প্রস্তত করিয়াছিলেন। কিন্তু পুথিতে কিছু 
লিখেন নাই। ইহ দেখিলে কি প্রণালীতে পুর্বে তালপাতার পুথি প্রস্তুত হইত, তাহ! বুঝ! 
যাইবে 9. সেই জন্ত বিদ্যানিধিবংশীয় পুক্রনীগ শ্রীল হরকুমার স্থৃতিতীর্ের নিকট হইতে 
লইয়! ইহ পাঠাইতেছি। শুনিলাম, তালপাতার পুথি প্রস্তুতের নিয়ম এই যে, গাতাগুলি 
প্রথমে জলে সিদ্ধ করিতে হয়। তাছার পর মচছিষের রক্তত্বারা এক প্রকার কালি প্ররস্তত 
করিয়। উহা! লেখ! হুইত। 
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[চতুর্থ সংখ্যা 


সাহিত্য-পরিষং-পত্রিক 


দ্বাবিংশ তাগ ] 





দশম মাসিক অধিবেশন 


৩শে জ্যৈষ্ঠ ১৩২২, ৬ই ভূন ১৯১৫, অপর্না ৬০টা 
আলোচ্য বিষর়--১। মাসিক নির্দিষ্ট কাধ্যাদি,-_-(ক) কার্ধা-বিবরণ পাঠ, খে। কতজতা- 
জ্ঞাপন, গে) সদস্ত-নির্বান। ২। মেঙ্গিনীপুর, মানভূম ও মীরাটে শাখা-পরিষৎ স্থাপন- 
সংবাদ জ্ঞাপন। ৩ প্রদর্শন--(ক) বীরভূষ চাদপাড়ানিবাসী জীযুক্ত কনার্পনারায়ণ হ্ুমদার" 
প্রদত্ত বরাহ মুর্তি, থে) মুর্শিদাবাদ বিশ্লী নামোপাড়ানিবাসী শ্রীযুক্ত শশিভূষণ ঘটক-গ্রসুখ ব্যক্তি- 
গণের প্রদত্ত বরাহমূর্তি, (গ) বীরভূম সোপারকুগুনিবাসী শ্রীষুক্ত তবেশচজ্র দাল বিশ্বাস- 
প্রসুখ ব্যক্তিগণের কত্ত হস্তিযুর্তি। ৪। প্রবন্ধপাঠ,_-শ্রীধুক্ত অমৃল্যচরণ ঘোষ বিভ্ভাতৃষণ 
মহাশয়ের লিখি “গুপ্ত বলতী-সংবংশ। ৫। শোকপ্রকাশ,স্অন্থুজনাথ মুখোপাধ্যায় 
মহাশয়ের পরলোকগমনে । ৬1 বিবিধ। পু 
উপস্থিতি-_ 
মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হর প্রসাদ শাস্ত্রী এম্‌ এ, সি আই ই ( সন্ভাপতি ) 
মহামছোপাধ্যার শ্রীযুক্ত ভাঃ সতীশচন্ত্র বিস্তাভূষণ এম এ, পি এচ ভি 


শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করদ্ব জ্রীযুক্ত হেমচন্্ সেনগুপ্ত 
». নব রায় ( শীবাট) . » জানকীনাখ ৭ 
» নিবারণ চজ্জ ঘটক ». বতীশ্রমোহন রায় 
*  শশধর বিভ্াভূষণ ( যশোহুর ) ». সত্যেস্রনাথ রায় 
»* ক্বামানন্দ চট্টোপাধ্যায় » রায় কুঙ্জলাল সিংহ সরন্বতী 
» মিঃপি এন্‌ দত » হরগ্রসাদ মন্ভুষঙ্গার 
» মধুসদন দাস মোহাক্ক ( বর্ঘমান ) ». হুরেন্রনাথ সকার 
». শুদ্ধানন্দ স্বামী » কুমুহদ্ধু দাশগুপ্ত 
» আনুল্যচরণ ঘোষ বিভাভুষণ * মন্মথনাথ রার 
» বলাইচাদ মাল্পক » ননীগোপাল রায় 
* নলিনীরঞ্জন পঞ্ডিত ». বামাচয়ণ মন্ভুদদার 
» খগেন্রনাথ মিজ ». বসস্তরঞ্জন রার 
* কিরণচজ্জ দত » অধৃতলাল দত 
» নিষারপচজ্ দাশগুপ্ত » স্ুবনমোহন গঙ্গোপাধ্যায় 
৮ আশুতোর্র দাশগুপ্ত যহলানবীশ ». নগেন্রনাথ বন প্রাচ্যবিভ্ভামহা্ণব 
» ক্ষালীপ্রসরন দাশগুপ্ত » যোগীজপ্রসাদ দৈব 
» যোগেন্রনাথ খণ্ড » গিরিশচজ দত্ত 
» বর্ভীজনাথ দত. * নির্মলচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় 


ঠক 


১১৮, বগীয়-পাহিত্য-পরিষদের 


ভ্ীধুক বাদিনীরঞ্জম সেনগুপ্ত পীযুক তারকনাধ বিশ্বাস 
» জুরেজ্নাথ কায : .:* তারাগ্রয় ভতটাচাধ্য 
» খগেন্রনাথ বন্ছ » হূর্যাকুমার পাল 
» ভূজেজ্রনাথ বিশ্বাস » ভাঃ কুঞ্জবিহারী মণ্ডল 
» গি্সিজাকুমার বন্ধু » তারকনাথ ভট্টাচার্য্য 
» কুমার মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্তী * অসৃতগোপাল বন্থ 
(ছেতমপুর)  » বিধুতৃষণ দত্ত 
». ভৃতনাথ মুখোপাধ্যায় ». বিধুভূষণ সেন 
» চারুচন্জ্র ভট্টাচাধ্য » রামকমল সিংহ 
» ডাঃ প্রতাসনাথ পাল » নলিনীকাস্ত চুষ্টোপাধ্যায় 
. এ জিতেক্জরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়. . » ভোলানাথ কৌচ 
». পুলিনবিহারী দত্ত + ». উপেন্্নাথ উপাধ্যায় 
» কুমুদচন্্র বিভীবিনোদ » ভূবনমোহন রা 
» সতীশচন্ত্র নিজ » মহেন্তনাথ দাশগুপ্ত 
* মহেম্্রনাথ গুপ্ত » ললিতমোহন দাশগুপ্ত 
» কাদিনীকুমার সেনগুপ্ত অনস্তকুমার সেনগুপ্ত 
ভ্ীযুক্ত ব্যোমকেশ ফী 
» মৃগালকাস্তি ঘোষ | সহকারী সম্পাদক। 
» বাধীনাথ নন্দী 


১। গত অধিবেশনের কার্ধ্য-বিবরণী পঠিত হইল। নিয্নলিখিত ব্যক্তিগণ সদশুরূপে 
নির্বাচিত হইলেন। 


প্রস্তাবক সমর্থক নৃতন সহসা 
শ্ীকফদাস বসাক শ্রীব্যোকেশ মুস্তকী ভ্ীচন্্নাথ কবিরত্ব 
সাতক্ষীরা! হাউস, কাশীপুর। 
ভ্ীযোগীজরনাথ সমান্দার  গ্রীরাখলদাস বন্যোপাধ্যার' ভ্রীজানাঞন চট্টোপাধ্যার 
জযিদার, কালীনগর, বশোহর। 
£ ৯ ॥ ভ্রীমনীজভূষণ গঙ্গোপাধ্যায় বি এ 
প্রধান শিক্ষক, বাশীনগর, বশোহর। 
ভ্রীহেষচ্ দাশগুপ্ত জীপ্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 
২৫ বৃন্দাবন মল্লিকের লেন। 
প্ীব্যোমকেণ মৃগ্ডকী জরীবাগনাখ নন্দী ভ্রীবোগীশ্রনাখ বন্থ বি এ, 


ং ৩ বেচু:চাটর্যের ইট 


রনী 


এ 


ৰ সমর্থক 
প্রনরেজানাখ গঙ্গোপাধ্যার প্বিমলচন্্র চট্টোপাধ্যায় 
শ্রীবোমকেশ মুস্ত্ী  শ্রীহেমচন্ত্র দাপগুপ্ত 
প্রদৃপালকান্তি ঘোষ. ব্যোমকেশ সুস্তফী 
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শ্রীকালীচরণ মিত্র . 


্রীধগেজনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রীব্যোমকেশ মুস্তফী 


5১ 55 ডঃ 


55 ঠ 


শ্রীর়ামকমল সিংহ 


প্রবতীজমোহন রায়. ভ্ীযোগেকনাথ ৩প 


১১৯. 
মৃতন সাত 
প্রীঅবনীকুমার সেন 
এসিষ্টান্ট সেটেলমেন্ট অফিসার, 
চিকান্দী, করিদপুর। 
্ীক্ষীরোদচন্ত্র সেন বি এল। 
ডেগুটা ম্যাজিষ্ট্রেট, ফরিদপুর । 
ভ্রীগণপতি সরকার বিস্থারদ্ব, 
৬৯ বেলেঘাট। মেন রোড । 
প্রিজেন্্রনাথ সিংহ 
* ও ভানুকপাড্া! লেন। 
ডাঃ ্রীকুঞ্জলাল সাহা 
পাবন1। 
মৌলবী নসরৎ আলী 
সব. ডেপুটী কালেক্টর, ফরিদপুর । 
শ্রীজীবনধন চক্জব্া 
৩৩ ঘোষের লেন। 
শ্রীহেমচন্ত্র দত 
কলিকাতা বজেট আফিস, 


১* আতাবাগান লেন, গ্রোয়াবাগান। 


শ্রীমহেজনাথ মুখোপাধ্যায় 
অবসরপ্রাপ্ত ডেঃ ম্যাজিষ্ট্রেট, 


পুরুলিয়া! । 


বায় বাহাছুর প্রীদেবেন্্রনাথ বল্পত 


২৬ গ্যালিফ স্্রী। 
প্ীতবেশচন্্র দাস বিশ্বাস 
সোনারকুণ, বীরভূম । 
প্ীকন্দপর্নারায়ণ মন্কুমদার 
চাদপাড়া। বীরভূ। 
প্রীঅন্ষয়কুমার নন্দী . 
খুলনাবাজার, খুলন।। 
জ্ীবিধুতৃষণ দেন 
৩এ হরিমোহন হন্থর লেন। 


প্ীধতীজমোহন দায়. শ্রীযোগেন্রনাথ গুপ্ত : কবিরাজ শীহ্রপ্রসাঁদ মনতুমদায় 
। ও ২৭ ১১ হরিমোহন বন্ধুর লেন। 
এ ... কবিরাজ প্রীবতীজ্রলীল সেন কবিরত্ধ 
১৫৫১ মাণিকতলা ইট । 
জীবামীদাথ নন্দী শ্রীব্যোমকেশ মুস্তকী ীহারাণচন্র দে 
রসিকপুর, ছমক1। 
| রী . .. শ্রীষছনাথ দে 
পু বরহি, রাগনগয় পোঃ, দ্বার ভা! 
তু রী শ্রীহরি প্রসাদ মল্লিক 
হেডমাষ্টার, যুগবাড়িয়! ডে নাইট স্কুল। 
সোদপুর, ২৪ পরগণ!। 
্ তি জীবলাইচাদ মল্লিক 
২২১ গোয়াবাগান হীট। 
উ্রীসত্যেন্্রনাথ রায় 
সাতক্ষীর!, খুলন| ৷ 
র্‌ জীঅমূল্যধন চট্টোপাধ্যায় 
, লি 10561580180 856) 02, 0১ 0. ৪, 25) 
প্রীহেমচজ দাশগুপ্ত শ্রীমূপালকান্তি ঘোষ শ্রীহরেজ্রমোহন লাহিড়ী এম্‌ এস্‌ সি, 
৭৭ ল্যান্দভাউন রোড, বাঁলীগঞ্জ । 
প্রব্যোমকেশ মুস্তকী . ডাঃ প্রীঅবিকাচরণ মনধুমদার এল্‌ এম্‌ এস্‌ 
টি ৮৯১ গ্রে সীট । 
নিক্নলিখিত উপহার প্রাণ্ড পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল ও উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা 
জাপন করা হইল। 
উপহা সদাত। উপহাত পুস্তক 
শ্রীযুক্ত পবিজরকুমার পরা ঈশ্বরের স্বন্ূপ। 
»- কুলদাচরপ সরকার নবীন! । 
.* কিরণচাদি দরবেশ সঙ্গীত-ধা। 
». মোহিনীমোহন বন্থ বারের আহবান। 
» জাদেজঘোহন দাস বঙ্গের বাহিরে বাঙালী | 


ঠা জানেম্রমাথ সায় . ধুলিফণা। 


কার্ধ্য-বিবরনী 


১১ 
"উপহারদাত। উপত পুস্তক 
্তুক্ত কুখেম্সলাল হি চন্্রকল! নাটক, ভ্ৌপদী হরণ, 
পরিচয় ও পুষ্পাঞ্জলি, বিবাহ- 
সঙ্কট, হিন্দু-বিবাহ, মানস-কুন্থুম, 
ছুবিলী, সাহিত্য ও সমাজ, 
শীস্তিকীনন, মহারীজ। নবকৃষণ 
| দেবের জীবনচরিত। 
». অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় আছতি। 
»  সতীশচন্ত্র সরকার শাস্তি) 
» দ্বিজেজ্জনাথ ঠাকুর ঈভাপাঠ, 


রেখাক্ষরবর্ণমাল। (১ম খণ্ড) 
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অতঃপর শ্রীযুক্ত নগেন্জ্নাথ বন্দু মহাশয় বীংভূমে প্রাপ্ত বরাহমূর্তি ও হস্তিমুর্তি, মুর শিদাবাদে 
গ্রাপ্ত বরাহমুর্তি গ্রদর্শন করিয়! বলিলেন, মৃষ্তিগুলি শিল্পকার্ধ্য হিসাবে অতি উৎকৃষ্ট । 
মূর্তির হিরপ্যাথ্য দৈত্য অর্ধনাগুর্তিতে প্রন্তত। বাহার! এই সকল বুর্তি প্রদান করিয়াছেন, 
তাহাদিগকে যথারীতি ধন্তবাদ জানান হইল। 

তৎপরে শ্রীযুক্ত অমুল্যচরণ ঘোষ বিস্তাতুষণ মহাশয় তাহার গুপ্তবলভী-সংবৎ প্রবন্ধ পাঠ 
করেন। এই প্রবন্ধ পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে। 

অতঃপর মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্্র বিদ্কাভৃষণ মহাশয় বলিলেন,--অমৃল্য বাবু 
গুপ্তবলভী-সংবৎ সম্বন্ধে স্বপক্ষে বিপক্ষে যেখানে যাহ! কিছু আলোচন! হইয়াছে, সে সমস্তের 
সারভাগ সন্কলন করিয়া! তাহার বিচার করিয়া এই প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। এত সাবধানতা 
সহকারে যে প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে, একবার গুনিয়! তাহার সমালোচন কর! যায় না। তবে 
তিনি যেরূপ পরিশ্রম করিয়া এই প্রতস্ক রচন| করিয়া ইহাতে যেরূপ গবেষণ। ও পাগ্ডত্যের 
পরিচয় দিয়াছেন, তজ্জন্ত তাহাকে অশেষ ধন্তবাদ করিতে হয়। শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন,-_-এত 
সংগ্রহ যে গ্রবন্ধে আছে, তাহ ন! পড়িয়! কিছু বল] যায় না। অতএব আমিও অমূল্য বাবুকে 
অসংখ্য ধন্টবাদ করিতেছি। 

তৎপরে শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় জানাইলেন যে, মীরাটের বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলন, 
মেদিনীপুরের বঙগ-সাহিত্য-দমাজ এবং মানভূমের সাহিত্য-সমিতিকে বখাক্রমে বঙলগীদ-সাহিত্য- 
পরিষদেক্ন মীরাট-শাখ|, মেদিনীপুর-শাখা ও মানভূম-শাখ। বলিয়া গণ্য কর! হইল। এই 
তিনটি লইয়া! সাহিত্য-পরিষদের সর্ববগুদ্ধ ১৫টি শাখ। স্থাপিত'হইল। 

মীরাটের শ্রীযুক্ত নববর্ষ রায় মহাশয় বলিলেন,--মীরাট-শাখার সহকারী সন্ভাপতিরূপে 
আমি আপনাদিগকে ধন্তবাদ জানাইতেছি। আমর? সেখানে বে কয় জন প্রবাসী বাঙ্গালী 
আছি, সকলে মিলিয়! এই সাহিত্য-সন্মিলনের সাহাষো সরদ্বতী পুজা, হুর্গোৎসব্‌ও দোল করিয়! 
থাকি। বীগ! লাইব্রেরী নামে একটি লাইব্রেবীও করিয়াছি এবং আমোষ 'আহলাদের জন্ত 
সেইখানে একটি থিয়েটাননও করিয়াি। এখন আমর! সাহিতা-পরিষঙ্ধের সাহায্যে বাগান 
সাহিতোরও কিছু কিছু আলোচন! করিতে পারিব। আপনার! আমাদিগকে সাহায্য করিবেন, 
আমাদের আশ পূর্ণ করিবেন এবং তজ্জন্ত আমর! ধন্তবাদ করিতেছি । 


কার্ধ্য-বিবরণী ১২৩ 


তংপন্গে অনুবনাথ সুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোকগমনে শোকগ্রকাঁশ কর! হইল এবং 
সত্ভাগতি মহাশয়কে ধন্তবাদ জানাইয়| সভাভঙ্গ কর! হুইল। . 


শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী 
সহকারী সম্পাদক। সভাপতি । 


বিশেষ অধিবেশন 


গত ২৩শে ত্যৈ্ঠ ১৩২২, ৬ই জুন ১৯১৫, রবিবার অপরাহ্ণ ৬টার সময় বঙগীর়-সাহিত্য- 
পরিষৎ মন্দিরে কবিবর ৬কৃষ্চচ্্র মজুমদারের 'তৈলচিত্র-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে একটি বিশেষ 
অধিবেশন হইয়াছিল। 

কবি কৃষ্ণচন্দ্রের স্থৃতিরক্ষার জন্য বঙগীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে ১৩১৯ সালের আখ্িন. 
মাসের ৬ই তারিখে একটি স্মৃতি-সমিতি গঠিত হয়। প্রথমতঃ শ্রীযুক্ত কবিরাজ হর্গানারায়ণ 
সেন শাস্ত্রী মহাশয় ছার সম্পাদক ছিলেন। পরে ণনন্দিনী" পত্রিকার সম্পাদক শ্রীধুক্ত 
আগুতোষ দাশগুপ্ত মহলানবীশ মছাশয় এ সমিতির সম্পাদক হইয়াছিলেন। কবির বাসভূমি 
খুলন। জেলার সেনহাটী গ্রামে তাহার ভিটাবাড়ীতে একটি স্মতিস্তস্ত স্থাপনের জন্ 
সেখানকার গ্রামবাসীর! একটি স্থতিসমিতি স্থাপন করিয়াছিলেন। উভয় শ্বতিসমিতি শেষে 
একপরামর্শ হইয়া কাজ করিতে প্রবৃত্ত হন। এই উভয় সমিতি উতয় স্থানে কবির স্বৃতি- 
রক্ষার জন্ত যে সকল ব্যবস্থা করেন, কলিকাতা-সঁমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত আগ্ুতোষ মহলা- 
নবীশ মহাশয় তাহ।র সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠ করিবেন বলিয়! স্থির হয়। 

এই দ্দিন সভাগৃহে বু গণামান্ত ব্যক্তি ও সেনহাটানিবাসী কবির বহু আত্মীয়-স্বজন 
উপস্থিত ছিলেন। (দশম মাসিক অধিবেশনের বিবরণে সকলের নামাদি দেওয়া হইল )। 

সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হর প্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের আদেশে সভার কার্য আরম্ত 
হইলে, ব্বফ্চ্-স্থৃতিসমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত আপ্ততোষ মহলানবীশ মহাশয় সংক্ষেপে 
এখানকার ও সেনহাটীর স্থৃতিসমিতির যে কাথা বিষণ পাঠ করেন, তাহা নিয়ে উদ্ধৃত 
হইল )-- 

”১৩১৩ বানানের পো তারিখে কৃষ্চচন্ত্র অন্তমিত হওয়ার পর সেনহাটা-নি 
শ্রীযুক্ত ণ সেন, মুদ্দী গ্ীবুক্ত সারদাকান্ত দাশগুপ্ত বি এ প্রমুখ রা 
এরকাস্তিক বন্ধে গ্রামে একটি স্বতি-সমিতি গঠিত হয়। প্রযুক্ত সারদাকান্ত দাশগুপ্ত বি এ 
মহাশনন ও সমিতির সম্পাদকের ভার গ্রহণ করেন। তাহার পর ধীরে ধীরে শুধু সেনছাটা- 
বাসিগণে নিফট সাহাব্য লই! তৈরবের কূলে মঁদুধদার-কবির বসতবাটান সীমানায় একটি 


১২৪ বঙগীয়-সাহিত্য' পরিষদের 

স্বতিম্তস্ত স্থাপিত করিবার উদ্দেস্তে--১০+% ১৯১৮ ১$ খোয়া! ইত্যাদি ও ১*% ১৯১৫১? 
গীথনি-১* কিট. দীর্ঘ, ১৯ কিট, প্রস্থ ও ২২ ফিট. উচ্চ ভিত্তির উপর ৭২৮৮ ৭$% ১ 
পরিমিত একটি ও তাহার উপর ৫৮৫১ পরিমিত একটি ইষ্টক-বেদিক! প্রস্তত কর! 
হয়। স্থানীয় সংগৃহীত অর্থ এই কার্যেই খরচ হইয়া যায়। এই ভাবে ১৩১৮ সাল পর্যান্ত 
কাটি! যায়। ১৩১৮ সনের চৈত্র মাসে আমি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে কবিবর ৮নকুষণচন্্র মভুমদার 
মহাশয়ের স্বতি-স্থাপনের প্রস্তাব উপস্থিত করি এবং আমার প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাব 
গৃহীত হওয়ার পর ১৩১৯ .সনের ৬ই আশ্বিন তারিখে পরিষদের অধীনে নিয়লিখিত ব্যক্তি. 
গণকে লইয়া! একটি শাখা-সমিতি গঠিত হয় /__ 

১। শ্রীযুক্ত আশুতোষ দাশগুপ্ত মহলানবীশ (নন্দিনীর সম্পাদক, শিবপুর, হাওড়া) 

২। শ্রীধুক্ত নরগেন্রনাথ বন্ধ গ্রাচাবিস্ভ।মহার্ণব। 

ও। অধ্যাপক গ্রযুক্ত হেমচন্্র দাশগুপ্ত এম্‌ এ। 


৪1 »॥ হেমচন্ত্র সেন গুপ্ত এম্‌ এ। 

৫1 ১ » ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়। 

৬। ১ » খগেন্্রনাথ মিত্র এম এ। 

৭ » শৈলেশচন্ত্র মজুমদার (সম্পাদক, বজদর্শন )। 


৮। কবিরাজ » হ্র্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী--সম্পাদক। 
৯। শ্রীযুক্ত বক্িমচন্ত্র সেন গুপ্ত এম্‌ এ, বি এল্‌। 
১*। মৌলবী মঞ্জুরান হাফেজ সাহেব (নড়াইল )। 
১১। কবিরাজ শ্রীযুজ শ্ামাদাস বাচম্পতি। 
১২। ডাক্তার ,, বনোয়ারীলাল চৌধুরী ডি এস্‌ সি। 
১৩। কবিরাজ », যামিনীভূষণ রায় এম্‌ এ, এম্বি। 
১৪। 5 ১১ হেমচন্ত্র সেন গুপ্ত কবিরদ্ধ। - 
১৫। ,১ চিত্তস্থখ সান্ন্যাল বি ই। 

কবিরাজ প্রযুক্ত ছুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী মহাশর সমিতির সম্পাদক মনোনীত হন। 

১৩১৯ বঙ্গান্ধের ৮ই পৌষ তারিখে স্বতি-সমিতির প্রথম অধিবেশনে সমিতি সেনহাটী- 
বাসিগণের সহিত একযোগে, (১) পরিষৎ মন্দিরে 'তৈলচিত্র প্রীতিষ্ঠা, (২) সেনছাটা গ্রাষে স্থতি- 
সত স্থাপন---এই ছুই কার্ধাভার গ্রহণ করেন। স্র্গগত ৮শৈরোশচন্জ মভুমদার মহাশয় তৈল- 
চিত্রের সম্পূর্ণ বায় প্রদ্ধান করিতে গ্রতিশ্রুত হুন। সমিতি সেনহাটীবাসিগণং কর্তৃক, আরম 
ভিত্তির উপর মন্রর-ম্ডিত স্তস্ত গ্রস্তত করিবার আয়োজন করিতে প্রন্তত হন ২৬এই ভাবে 
১৩২১ সালেয় আধাড় পরধ্স্ত কাটিয়া যায়। শারীরিক অনুস্থভাবশতঃ সেন শাস্ত্রী মহাশয় এই 
সময়ের মধ্যে বিশেষ কোনও কার্ধা করিতে সমর্থ হন না। অতঃপঞ্ন ১৩২৯ সনের ৮ই শ্রাবণ 
ভিনি সম্পাদকের পথ পরিত্যাগ করায় সমিতি আমার উপর এই কার্ধযতার অর্পণ করেন। 


কাধ্য-বিবরণী ৬১২ 


আমি ১৩২১ সনের আঙগিন মাসে স্থানীয় জনসাঁধীরণের সহিভ পরামশ করতঃ কাঁধ্য 
আরম্ভ করিবার আশায় সেনহাটী গমন করি। তথায় গিয়া এক সমস্যা পতিত হুই। 
পরিষৎকে কার্যে ক্রত অগ্রসর হইতে না দেখিয়া অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিজয়কুমার রায় এম্‌ এ 
প্রমুখ সেনহাঁটার কয়েকটি যুবক নিজের।ই যে কোনও প্রকারে স্তস্ত শেষ করিবার মতলব 
করেন। আমি যাওয়ার পর পরিষদের হাতে কাজ দেওয়া যাইবে, কি নিনেরাই শেষ করিয়া 
ফেলিলে ভাল হইবে--ইহা। লইয়া! গ্রামে বিশেষ আন্দোলন উপস্থিত হয়। অতঃপর ১৪ই 
আরিন তারিখে শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন রায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক সাধারণ সভায় পরিষদের 
হুস্তে কার্ধ্যভার সমর্পণ করাই স্থিরীকৃত হয়। 
কলিকাতায় ফিরিয়া! আসি! আমি অর্থ সংগ্রহের জন্ত চেষ্টা করিতে আস্ত করি। কিন্ত 
চারি দিক্‌ হইতেই উদ্ভোগী গণ্যমান্ত ব্যক্তিগণ দেশের ছুরবস্থায় জঁমাদ্দিগকে কিছু দিনের জন্য 
বিলম্ব করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিতে থাকেন। আমরাও এ প্রকার অন্ুরাধ কার্যযতঃ 
সঙ্গত বিবেচন! করি, অথচ ধীরে ধীরে যতটা পারা যায়, কাধ্য করিতে থাকি। এই ভাবে 
এই আট মাস কাটি! গেল। যেরূপ দেখ! যাইতেছে, তাহাতে দেশের অবস্থ। ক্রমেই অধিকতর 
শোচনীয় হইতেছে; কবে এই অবস্থার পরিবর্তন হইবে, ভগবান্ই জানেন। আমার কিন্তু আর 
বিলম্ব না করিয়! যেরূপেই হউক, কার্ধ্য সম্পন্ন করিয়া! ফেলাই সঙ্গত বোধ হয়। তাই আজ 
আমর। এই পরিষৎ মন্দিরে রুবিবরের তৈলচিন্ত্র প্রতিষ্ঠার বন্দোবস্ত করিয়! স্মৃতিস্থাপনা- 
কার্ধে সহা্নত! করিবার নিমিত্ত আপনাদিগকে আবাহন করিয়াছি । খাহার প্রদত্ত অর্থে 
এই তৈলচিন্র প্রস্তুত করা হইয়াছে, তিনি আজ ইহ জগতে নাই । আমর! সকলে মিলিয়া আজ 
সেই শৈলেশচন্দ্রের স্বর্গগত আত্মার নিকট ক্কৃতজ্ঞত| প্রকশ করিতেছি । এখনও স্তস্ত 
নির্দ্াণ-কাঁধ্য বাকী রহিয়াছে । আবার ইতিমধ্যে কবিবরের অর্দমু্তি সংস্করণ ও তাহার 
নামে একটি বৃত্তির ব্যবস্থা করিবার গ্রন্তযব আসিয়াছে। আলিপুরের ডিছ্রা্ট ইঞ্জিনিয়ার 
শ্রীযুক্ত করুণাকুমার দ্ড গুপ্ত এম্‌ এ বি ই- মহাশয় অনুগ্রহপূর্ববক মুর্তি ও স্তত্তের যে 
নকৃস! ও জায় পাঠাইপ্লাছেন, তাহাতে সর্বশ্তদ্ধ ১৬৯৬২ টাকার হিসাব পাওয়া যার়। শুধু সতস্তে 
সর্ব সমেত ৬৯০২ টাক! খরচ হইবে। কাজেই এই কার্যের নিমিত্ত আমাদিগকে ২***৯ 
ছই সহশ্র মুদ্রা সংগ্রহ করিতে হইবে। সেনহাটা গ্রাম হইতে এ পর্যন্ত ১২৯২ টাকা আদায় 
হইয়াছে ; তাহার ১০৮২ ব্যয় হইপ্রাছে ও ১৪২ হাতে আছে। বাহির হইতে ৩২॥. পাইয়াছি, 
উহার মধ্যে পত্রাদিতে, যাতায়াতে ও ছাপ্র খরচ, কাগজ, খাতার খরচ ইত্যাদিতে ২৬//১* 
আজ পর্যন্ত খরচ হইয়াছে, বাকী ৬%১* আমার নিকট আছে। দেশের জনসাধারণের এই 
কার্যে তাহুইি সাধ্য করিবেন; আমি তাহাদের সেবক মাত্র। সাধারণের সহারতা 
ব্যতীত আমাদের দ্বার! এ কার্য্য হওয়া অসম্ভব। বঙ্গের বিভিন্ন জেলার কয়েক স্থানে আমর! 
চাদা আদায়ের নিমিত্ত প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়াছি, অনেক স্থানে আমার নিজের যাইতে 
_হুইবেণ এই সাত কোটা নরনারীর বঙ্গদেশে কবির স্মৃতি রক্ষার নিমিত্ত ২০**২ টাকা 
৯৭ 


১২৬ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 


নংগ্রহ কর! একটা বেশী কিছুই নয়। আশা! ও প্রার্থনা! করি, মহাঁশয়গণ মুক্তহত্ত হইয়া! এই 
প্রার্থিত কার্ধো সাধ্যমত সাঁহাষ্য করিবেন ও অপরের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া পাঠাইতে 
ইতস্ততঃ বোধ করিবেন না। 

অতঃপর আশুবাবু কবি কৃষ্ণচন্দ্রের জীবনী সম্বন্ধে একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ পাঠ করেন। উচ্! 
এই স্থানে উদ্ধৃত হইল / ূ 

আজ আমর! সকলে তৈলচিত্র গ্রতিষ্ঠার নিমিত্ত সমবেত হইয়াছি কিন্তু ধিনি নিজে 
সম্পূর্ণ ব্যয়তার বহন করিয় স্থৃতি-সমিতিকে এই তৈলচিত্র প্রদান করিক গিয়াছেন, আজ 
সেই স্বর্গী্র শৈলেশচন্্র ম্ুমদাঁর মহাশয় আমাদের মধ্যে নাই, এ ছঃখ--এ অভাব কিছুতেই 
দুর হইবার নহে। অগ্রজপ্রতিম শৈপেশচন্দ্র কবিবরের স্মতিস্থাপন-কাঁধ্যে একজন প্রধান 
উদ্যোগী ছিলেন। তাহার স্বর্গগত শীস্ত আত্ম! আজ আমাদের সহিত মিলিত হইয়া আনন্দ 
উপভোগ করতঃ আমাদের অন্ুঠিত কার্যে মঙ্গলাচরণ করুন, আমর1 সকলে এই প্রার্থনা 
করি। তার পর ধিনি বু কষ্ট স্বীকার করিয়া স্বর্গীয় কবির জীবন-চরিত প্রণয়ন করিয়াছেন, 
আমাদের স্থৃতি-সমিতির অন্ততম উদ্যোগী সদন্ত সেই শ্রীযুক্ত ইন্দপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের 
অনুপস্থিতির নিগিতও আমার মনে একট! অভাব বোধ হইতেছে। তিনি আমেরিকায় আছেন 
বলিগ্৷া আমি তাকে নিমন্ত্রণ করিতেও পারি নাই এবং সে জন্ত আমি ছুঃখিত। 

আজ আমর! যে মহাপুরুষের তৈলচিত্র গ্রতিষ্ঠিত করিতে আসিয়াছি, তিনি বঙ্গের আবাল- 
বৃদ্ধ-বনিতার নিকট পরিচিত, বঙ্গের আবাল-বৃদ্ধ-বনিত! তাহার নিকট ক্কৃতজ্ঞ। বঙ্গসাহিত্য ও 
বঙ্গের হিন্দু-মুসলমান তাঁহার নিকট বছল পরিমাণে খনী। ১২৬৭ বঙ্গাঝে “সভ্ভাবশতক* 
প্রকাশিত হয়। সভাপতি মহাশয় ছাত্র-জীবনে সম্ভবতঃ ১২৬৮ বঙ্গাষষে সন্তাবশতক পাঠ 
করেন। আজিও গ্রন্থের আদর্শ কবিতাবন্ী তাহার কণ্ঠন্থ আছে-_-এ কথ! তিনি অন্বীকার 
করিবেন না। এইরূপ বঙ্গদেশে এমন লোঁক নাই, ধিনি স্তাবশতকের নীতি দ্বার! নৈতিক বল 
লাভ না করিয়াছেন এবং জীবন-গঠনে সাহাধ্য না পাইয়াছেন। আজিও অর্ধাধিক বঙ্গবাসী 
কথায় কথায় রুষ্চচন্দ্রের কবিত| আদর্শস্বপ্নপ আবৃত্তি করিয়া গৌরব বোধ করেন। বঙ্গবাসীর 
পক্ষ হইতে এই কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ আজ আমর! তাহার স্মতি স্থাপন করিতে উদ্যোগী, 
হুইয়াছি। স্থতিরক্ষার কথা মনে হইলেই আমার কবি গোবিন্দচন্্র দাসের কথ! মনে জাগে, 
তাহার বড় ছঃখের উক্তি--“সত্যই আমর। সেই জাতি, যাহা! চিায় দেয় মঠ*-_“থাঁকিতে 
দিলাম না এক কই, মরিলে দিব সাত কই”--“থাকিতে দিলাম না ভাত-কাপড়, মরিলে 
কবির দানসাগর”) কথাগুলি বড়ই মূল্যবান্। মধুন্দন দাতব্য চিকিৎলালয়ে প্রাণত্যাগ 
করিয়াছেন, কবি ক্ৃঞ্চচন্দ্রের জীবিতাবস্থায় অপূর্ণ উদরে দিন কাটিয়াছে, এস্্কল স্থৃতির 
দাহন সহম্র সৌধ দ্বারাও আবৃত করিয় রাখা যায় না। তথাপি অন্থতগ্ত হৃদয়কে তৃপ্ত 
করিবার জন্ত এবং তবিষ্যদ্বংশধরগণের নিমিত্ত একটা মহৎ আঘর্শের ও দেশমাহাত্যো 
গৌরব-স্বৃতি রক্ষপের নিমিত কৃতজ্ঞতার নিুর্শনস্বর্ূপ আমাদের মহাত্বাগণের স্বৃতি রক্ষা 


কাধ্য-বিবরণী ১২৭ 


করিতেই হয়। বর্তমানের সহিত অতীত মিশ্রিত করিয়! ভবিষ্যৎ গঠনের নিমিত্ত অতীতের 
ইতিহাস ও নিদর্শন বু মূল্য বহন করে। তাই আমরা স্তিস্বাপনের পক্ষপাতী । নতুব! কবির 
স্থৃতি তিনি নিজেই সংরক্ষণ করিয়! যান, তাহার নিমত্ত অপরের সাহাধ্যের প্রয়োজন হুয় না। - 
প্রযুক্ত ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কর্তৃক কবিবরের জীবন-চরিত প্রণীত হইয়াছে। 
তিনি নিজেও “রা! সের ইতিবৃত্ত" অর্থাৎ রামচন্দ্র দাসের ( কবিবরের বাল্যকালের গুপ্ত নাম ) 
জীবনচরিত নাম দিয়া প্রৌঢাবস্থা। পণ্যস্ত আপন জীবনী লিখি! গিয়াছেন। মুতর়াং সময় 
অভাবে আজ তাহার জীবনী সব্বন্ধে আম [বণেষ আলোচন|। ন! করিলেও বিশেষ কোনও 
দোষ হইবে না। ধাহার1 কবিবরকে না জানেন, তাহার। উপরোক্ত গ্রন্থদ্বয় পড়িলেই তাহাকে 
জানিতে পারিবেন। ১২৪৪৪৫ বঙ্গাব্ধে জ্যেষ্ঠ মসে তদানীস্তন যশোহর ( বর্তমান খুলন! ) 
জেলার অন্তর্গত সেনহাটা গ্রামে তাহার জন্ম হুয় এবং ১৩১৩ বঙ্গাৰে ২৯শে পৌষ তারিখে 
উনসপুতিবর্ধ বয়সে জর রেগে সেনহাটাতে তাহার মৃত্যু হয়। যে যশোহ্র জেল! মাইকেল 
মধুক্দন, দীনবন্ধু ও শিশিরকুমারের জন্মস্থান, সেই শোহর জেলা! ক্্ণচন্দ্রের জন্মে পাঁবত্রিত। 
যশোহর প্রাচীন?কাল হইতে কবিত্ব-গৌরবে গৌরবান্িত। আজিও কবি মানকুমারী যশোহরের 
কবিত্ব-মান সংরক্ষণ করিতেছেন। সেনহাটী গ্রামকেও কবিত্বের ও প্রতিভার উর্বর ক্ষেত্র বণিতে 
পার! যার়। কাব্যকুঞ্জ-কোকিল কৃষ্ণচন্দ্রের পরেও এই গ্রামের “বালকবন্ধ* ও ”সখ।”-প্রবর্তক 
প্রমাচরণকে মনে পড়ে । গ্রমদাচরণের প্রতিভা ও সাহিত/-সাধনার বলে “সখা” বঙ্গের 
বালক-নীবনে কত কাধ্য করিয়াছে, তাহা আপনার! অনেকেই জানেন। “সখা” মারর। 
যাওয়ার পর বঙ্গদেশের বাণকদের ভাগ্যে আর তেমন “সখ!” আন পর্যযস্ত মিলে নাই। অন্ন 
বন্সে লোকাস্তরিত না হইলে প্রমদাচরণের দ্বার। বন্গভাষ৷ অনেক রত সংগ্রহ করিতে পাগিতেন, 
তাহাতে সনেহ নাই। শ্বনামধন্ত ৬ ব্রগুণাচ$ণ ঠেন, স্বগীয় পাওতরঞ্জ হারলাথ ব্দোওখাগাশ 
ও পুর্ণচন্ত্র বেদান্ত এই সেনহাচ। গ্রামহ জন্ম গ্রহণ কাগয়া(খেন। তাহার পরেহ 
সাহিত্যক্ষেত্রে শ্রীযুক্ত বিজয়কুমার সেন গুপ্ত এম্‌ এবি এল্‌ মহাশয়ের কবি-প্রতিতা৷ ও 
শ্রীযুক্ত কালীগ্রসন্ন দাসগুণ্ড এম্‌ এ মহাশয়ের গভীর গব্ষণাপুর্ণ কঠোর সাহিত্য-সাধনার 
কথা মনে পড়ে। ইহাদেরই সহিত শ্রীযুক্ত ভুবনমোহ্ন রায় মহ।শয়ের নাম উল্লেখ করিতে 
হইবে। "সখা”্র পরে “সাধ” তাহার স্থান আঁধকার করে। এই “সাথী” বর্তমান সভায় 
উপন্িত ভূবনযোহনের সম্পত্ি। "সখ ও সাথী' কু দন একতে কশ্মক্ষেতরে উপাস্থত হওয়ার 
পর উহাদের মৃত্যু হলে প্রযুক্ত অন্জদাচরণ সেন মহাশয় সখার স্থাতন্বরূপ “সখাপ্রেদ” 
ও ভুবনমোহন সাথীর স্বতন্বর্ধপ “সাথীপ্রেস” সংরক্ষিত করেন। এখনও এ ছইটি প্রথম 
শ্রেণীর ছাপাঁথান! সখা ও সাথীর এবং তৎসহ সেনহাটীর কা ঘোষণ। করিতেছে। ইহাদের 
পরেই আমাদের বাল্যাবস্থা। আমাদের বালকালেও আমর! করেক জন সাহশ্য-রসের দিকে 
আৰ তুইয। পড়ি। আমন! পাঠ্যাবসথায় শিক্ষা নিমিন্ত হাতে লিখিয়। ভাই-বোন, এক ৩, 
লোড প্রস্থৃতি নাষেগ মাসিক পিক চালাইতাম।' ভাই'বোন্‌ও একতা ছাপাও হইয়/ছিল। 


১২৮ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 


যাহা হউক, এই সময়ে অনেকের মধ্যেই সাহিত্য-রসের ও কবি-প্রতিভার উৎস জাগিয়া 
উঠে। তন্মধ্যে আমার পরলোকগত বন্ধু ৮সতীভূষণ সেনের কথা মনে পড়িলেই আমার 
চক্ষে জল আসে। সতীভূষণ অল্প বয়সেই "মুকুল" নামে একখানি কবিতা গ্রন্থ প্রণয়ন 
ও প্রকাশিত করেন। তারপর অনেক আশা প্রাণে লইয়। ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া 
চলিয়া! ধান। আমাদের দলের মধ্যে সুপরিচিত গল্পলেখক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত, 
শ্রযুঞ্ত অশ্বিনীকুমার সেন গুপ্ত, বগুড়ার উকীল ও তত্রস্থ সাহিত্য-পরিষৎ-শাখার সম্পাদক 
শরীযুক্ত সুরেশচন্ত্র দাস গুপ্ত এখন সাহিত্যক্ষেত্রে পরিচিত। আমাদের পরবর্তিগণের মধ্যেও 
কয়েক জনকে আবার এই রসাম্বাদন করিতে দেখিতে পাইতেছি। আমার সম্পাদিত 
"নন্দিনীশতে পূর্বোক্ত শ্রীযুক্ত বিজয়কুমার সেন গুপ্ত মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্‌ অজিৎকুমার, 
যুক্ত অশ্থিনীকুমার.সেন গুপ্ত মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র এ্রবোধচন্দ্র ও শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেন 
মুন্সী মহাশয়ের পুত্র শচীন্দ্রনাথ কবিতা ও গল্প।দি লিখিয়! থাকে। 
. এই কবিত্বস্থৃতির উপযুক্ত ভূমি সেনহাটাতে ভৈরব নদের তীরে কবিবরের নিজ বসত 
বাটীতে বিকসিত কামিনী-কুস্থম তরুতলের অদুরে আমর! বাঙ্গালী জাতির গ্রাণন্বরূপ বঙ্গের 
দ্বিতীয় স্বভাব-কবি (প্রথম ৬ঈশ্বরচন্ত্র গুপ্ত) স্বতাবের প্রতিপালিত, সংসারে অনাসক্ত, 
আজীবন সতত ধ্যানান্তমন! কৃষ্ণচন্ত্রের স্মৃতিস্তস্ত স্থাপিত করিবার সংকল্প করিয়াছি। এই 
তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠ। তাহারই আনুসঙ্গিক কাধ্যমাত্র। 
কবিবর কৃষ্ণচন্দ্রের কাব্য-জীবন সম্বন্ধে তাহার জীবনীতে আলোচন। কর! হইয়াছে । বঙ্গ- 
সাহিত্যে তাহার স্থান কোথায়, তদ্বিষয়ে আজ আমার আলোচনা! করিবার বিশেষ আবস্তকত। 
নাই; কারণ, নিশ্চয়ই আমাপেক্ষ। অনেক অধিক ক্ষমতাবান্‌ উপস্থিত সুধীগণ তদ্িষয়ে সমা- 
লোচনা করিবেন, তথাপি না বলিলে চলে না*_ আমাদের বর্তমান সমন্তায় জাতীয় জীবন গঠনের 
পক্ষে যথার্থ উপযুক্ত মুল্যবান অনেক উপকরণ তিনি রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি বঙ্গের 
পণ-কুটীরের খাঁটী দ্ব্দেশী কবি ছিলেন। তাহার কবিত সম্পূর্ণরূপে বাঙ্গালী জাতির 
শ্বাভাবিকতায় পরিপূর্ণ ছিল। তিনি হাফেজ ও অন্ান্ত স্ফী কবিগণের অন্করণ অনুসরণে 
বাহজ্ঞানহীন ধ্যানীর ন্তায় জীবন যাপন করিয়! গিয়াছেনঃ তাই সাধারণ অনভিজ্গণ 
তাহাকে উন্মাদ বলিত। প্রকৃতির সরল শান্ত শিশুর অন্তর বাহির একই ছিল। 
বাহিরেও তিনি সর্বপ্রকার অপ্রার্থতের অত্যাচার হইতে "স্বাধীন ছিলেন; অস্তরেও সেই 
একই ব্যবস্থা। তিনি নিজে সম্পূর্ণরূপে বিলাঁসিতা-বর্জিত ছিলেন--তাহার লেখনীও 
জলস্ত অক্ষরে লিখিয়! রাখিয়া! গিয়াছে, 
*ছে বিলাসী ভোগন্থখ-অভিলাষী নর, 
ভুলেছ কি দেহ তব নিতান্ত নশ্বর ? 
পরিণাম ভন্ম অঙ্গে কেন বিলেপন, 
কেন বেশ-ভূযা! তার লৌঠ্ব সাধন? 
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কালের কঠোর হিয়! রূপে মুগ্ধ নয় । 
শোভাধার পুর্ণ শশী রাহৃগ্রন্ত হয় ।” 
বর্তমান যুগে আমাদিগের কর্মক্ষেত্রে বিলাসিত! বর্জন না করিলে আমর! কোনও কাঁধ্য 
হুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারিব নাঁ। কবির আদর্শ উক্তি সতত চক্ষের সম্মুখে স্বর্ণাক্ষরে 
অঙ্কিত রাঁখিয়। দৈববা নীরূপে গ্রহণ করিতে পার! যায়। 
তার পর কর্তব্-পথে অগ্রসর হওয়ার সময়ে অবসাদ উপস্থিত হইতে পারে। যাতনার 
নিঙ্গেষণে ধৈর্যাচুতি হইবার সম্ভাবনা । কর্মী! এ গুন, তোমার উন্মাদ কবি কৃষ্ণচন্দ্র তোমা 
সতর্ক করিয়। দিয়! বলিতেছেন,-_ 
| “কেন পান্থ ক্ষান্ত হও হেরে দীর্ঘ পথ? 
উদ্ধাম বিহনে কাঁর পুরে মনোরথ? 
কাট! হেরি ক্ষান্ত কেন কমল তুলিতে ? 
ছুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহীতে 1 
তার পর স্বকাধ্য সাধিতে যদি জীবনের আশঙ্কা থাকে, তাহা! হইলে চিত্ত প্রত্যাবৃত্ব হইতে 
পারে। কর্মী! তাই তোমার জাতীয় জীবনের ন্বভাব-কবি উন্মত্ত আবেগে বলিতেছেন,__ 
«ওহে মৃত্যু, তুমি মোরে কি দেখাও ভয়? 
ও ভয়ে কম্পত নয় আমার হৃদয়। 
কা ০ ০ ক 
প্রপ্তত সর্বদা! আছি তোমার কারণ, 
এস স্থুখে তোমায় করিব আলিঙ্গন ।» 
এইরূপ কত কি বলিব? সঙ্ভাবশতকের প্রতি পৃষ্ঠা এইরূপ অমূল্য উপদেশ ও আদর্শে 
পরিপূর্ণ । জাতীয় জীবনের কর্মক্ষেত্রে এত বড় সহায়ক কবি জগতে অতি অপ্ন দেশেই জন্ম 
গ্রহণ করিয়াছেন। কৃষ্ণচন্দ্র ষেমন আদর্শ-কবি, তেমনি আদর্শ-চরিত্রের লৌক ছিলেন। একা - 
ধারে তেমন সত্নিষ্ঠা, চিত্তের স্বাঁধীন্তা, আত্মাবস্থায় তৃপ্তি, বিলীসবিহীনতা, অনাড়ম্বর, 
পরোপকার-ব্রত, বিষয়ে অনাসক্তি, অসহ্‌ বাহিক যাতনায় চিত্তের প্রসন্গত1 ও ঈশ্বরাসক্তি, 
সর্বজীবে সম প্রেম, স্বার্থত্যাগ, শারীরিক ও মানসিক সহিষ্কতা, সময়ের মূল্যন্তান বোধ 
হয় জগতে অতি অল্প জীবনেই” দেখিতে পাওয়। গিয়াছে। এপ মহাপুরুষ যে দেশে 
জন্মে, সে দেশ পবিত্র হয়, ধন্য, হয়। ছঃখের বিষয়, জীবিতাবস্থায় তাঁহাকে সকলে পাগল 
জ্ঞান করিয়! যেজ্জানে তিনি অজ্ঞান ছিলেম, তাহার সম্যক্‌ ভ্তান লাভ করিবার চেষ্টা করে 
মাই। এখন ভাহার নিমিত্ত অনুতাপ. করিতে হইতেছে। পল্পীগ্রামে দরিজ্রের ঘরে 
জন্মগ্রহণ করিয়! দীনহীন কাঙ্গালের ন্যায় অমাদরে অমশনে অজ্ঞাতে তাহাকে বিদায় গ্রহণ 
করিতে হইয়াছে। অবস্থাস্তরের দধ্যে অবস্থিতি করিলে, আত্মপ্রকাশ করিৰায় বাসম! 
তীঁহাক় 'ধাকিলে, তিনি বধ হয়, অনেকের উপরে আসন পাইতেন। 
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কৃষ্ণচন্দ্র সন্ভাবশতক, রা-সের ইতিবৃত্ব, মোহভোগ ও কবল্যতত্ব_-এই চারিখানি 
রথ প্রকাশিত করেন, তথ্বাতীত (৫) নলোদয়ের বঙ্গান্থবাদ, (৬) রাব্ণবধ নাটক, 
€৭) সংপ্রেক্ষণ (দৃশ্তক।ব্য ), (৮) সংস্কৃত গগ্-পন্ভ স্থাপনাবিধি, (৯) অন্ুবাদিত স্তোত্র, 
(১০) সংস্কৃত ব্যাকরণ, (১১) ভারতেশ্বরীর নিকট প্রীর্থনীয়! রাঁজনীতি, (১২) বিবিধ সঙ্গীত, 
(১৩) সংস্কতে রচিত চন্পুকাব্যমূ (১৪) ছাত্রনীতি ও সঙ্গীতবীধিকা গ্রভৃতি অপ্রকাশিত 
গ্রন্থ আছে। প্র সকল গ্রশ্থ শীত্রই প্রকাশ করিবার বন্দোবস্ত করিতে পারিলে ভাল হয় ) নতুবা! 
উহার বিনাশের সহিত বন্দের অনেক রদ্ব বিলুপ্ত হইবে। তিনি যথাক্রমে ঢাকা প্রকাশ, 
বিজ্ঞাপনী ও দ্বৈভাঁষিকী নামক পত্রিক। সম্পাদকের কার্য করেন। আমি তাহার ধৈভাষিকী 
কয়েক খণ্ড, রা-সের ইত্তিবৃত্ত ও কৈবল্যতত্ব_তীহার পুত্র শ্রীযুক্ত উমেশচন্্র মুমদার মহাশয়ের 
নিকট হইতে পাইয়৷ অস্ত পরিষদের হস্তে সমর্পণ করিলাম । আপনারা যে কেহ এ সকল গ্রন্থ 
না পড়িয়ােন, তাহার! পড়িয়! দেখিতে পারেন | , 

এই বার ইন্দুবাবুর লিখিত কবিবরের জীবনীতে উল্লিখিত হয় নাই, এইরূপ ছুই একটি 
কথ! সংক্ষেপে বলিয়াই অগ্তকার সংক্ষিপ্ত সতায় আপনাদের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিব। 
আম! অপেক্ষা তাহাকে অনেক অধিক জানেন, এনপ অনেকেই এখানে উপস্থিত আছেন) 
তাহারা কবিবরের বিষয়ে অনেক নৃতম কথা বলিবেন। 

কবিবর কৃষণন্ত্র ১৮৯৩ খুষ্টাবের জুন মাসে যশোহর হুইতে অবসর গ্রহণ করিয়! সেনহাটা 
আসেন। আমিও এ বসর ছাত্রবৃত্তি পাশ করিয়! সেনহাটী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট 
হই। তদবধ সাত বৎসর আ'ম কৃষ্ণচন্দ্রকে দর্শন করিয়াছি। তিনি একাধারে কবি ও সাধক 
ছিলেন। তাহার প্রকৃতি আজীবন শিশুর ন্যায় স্গল ছিল। শেষ জীবনে তিনি অতিরিক্ত 
মগ্ত পাঁন করিতেন, তাহাতে প্রায় কোনও ঠময়েই তাহার বাহজ্ঞান থাকিত না_কিস্তু সুর! 
ফোনও দিন তাহার অন্তজ্ঞনের বৈণক্ষণ্য জন্মাইতে পারে নাই । তিনি কালীবাড়ী পড়িয়া 
থাকিতেন। পরিধানে ছিন্ন মলিন ছোট কাপড়--মুখে হাসি ও শ্তামাবিষয়ক গান, এই ভাবে 
দেখিতে দেখিতে সময় সময় তাহাকে ধ্যানস্থ বলিয়। বোধ হইত। আমর! তদবস্থায় কাপী- 
মাতাকে প্রণাম করতঃ তীহাকে প্রণাম করিতাম। তিনি নিজে রচন| করিয়া প্রায় সময়ই নৃতন 
মূতন গান গাহিতেন, কেহই পাগল ভাবিয়! তাহা লক্ষ্য করিত না। গীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই 
এ সকল গান লুপ্ত হুইয়! যাইত। মদ্তুমদার মহাশয়ের নিজেরও এ বিষয়ে কোনও লক্ষ্য ছিল 
মা। তখন এ সকল গানের মুল্য বুঝিতাম না-_বুঁঝলে পিথ্যি! রাখিলে কাজ হুইত। ১৮৯৭ 
খৃষ্টাব্দে খন তৃতীয় শ্রেনীতে পড়ি, তখন আমি কিছু দিনের নিমিত্ত মন্কুমদার মহাশয়ের নিকট 
সুবোধ ব্যাকরণ গড়িয়াছিলাম। তাহার বাড়ীতে গিয়া পড়িতাম। তিনি-তখন চক্ষে 
দেখিতেন না। টীকা টী্লন্নী সমেত মুখবোধ মুখে মুখে গড়াইতেন। তখনও মুগ্জবোধ ব্যাকরণ- 
খানি আদি হইতে অস্ত পর্যাস্ত মূল ও টীক! সম্পূর্ণ তাহার কণস্থ ছিল। যেমন পারসী ভাষায়, 
'তেষনি সংস্কতে তাহার অনীম জান ছিলণ ইংরাজী ভাষ! তিনি অতি সামান্তই শিখিষ়া- 
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ছিলেন। তিনি ছোট ছোট কাগঞ্জের খণ্ডে অনবরত কি লিখিয়া! ফেলিয়। দিতেন; কেহই 
তাহা সংগ্রহ বা গ্রাহ্থ করিত না। কলম মুষ্টিবন্ধ করিয়া ধরিয়া (মুটকলম।) কাগজখানি 
একেবারে চক্ষের সম্মুখে নিয়া বড় বড় অক্ষরে লিখিতেন। তখন তত বুঝিতাম না। বুঝিলে 
গর সকল সংগ্রহ করিয়! রাখিতাম। গুনিয়াছিলাম, এঁ সময়ে তিনি “নীতিশতক* নামে এক" 
খানি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন ও কেহ তাহার ঘর হইতে উবার পাওুলিপি চুরি করিয়! লই! গিয়- 
ছিল। তার পর সে বিষয়ে আর কিছুই শুনি নাঁই। তিনি আমাদিগকে সন্তানের স্তায় আদর 
করিতেন। হাতে পয়সা হইলে কোনও কোনও দিন স্কুল ছুটার পূর্বে মেঠাই কিনিয়! লইয়া 
রাস্তার ধারে দীড়াইয়া থাকিতেন ও ছাঁত্রগণকে উহ! বিতরণ করিয়া পরম আনন্দ উপভোগ 
করিতেন। কন্ঠার বয়স প্রায় ১৬ বৎসর । বিবাহের চেষ্টার বিষয়ে কথ! উঠিলে তিনি 
বলিলেন,--“ধিনি কন্তা দিয়াছেন-_তিনি বিঝাহ দিবেন। আমার মাথাব্যথ! নাই।* এরূপ 
লোককে গৃহস্থ মাত্রেই পাগলই বলে। কিন্তু এই পাগলের প্রতি বিষয়েই ঈশ্বরের গ্রতি এইরূপ 
বিশ্বাস ও নির্ভর ছিল। যে দিন তাহার মুখ হইতে এরূপ কথ! বাহির হইল, তাহার অল্প দিন 
পরেই একজন আশাতীত স্পান্র উপযাঁচক ভাবে আসিয়! তাহার কন্ঠাকে বিবাহ করিলেন। 
মাতৃশ্রান্ধের সময়ে জীবিত মতন্ত বাড়ী আন! হইয়াছিল। অহিংসা পরমে! ধর্মের সাধক তাহা 
টের পাইয়! সকল মাছ নদীতে ছাড়িয়া দিতে আদেশ করিলেন। ফলে চাকর-বাঁকরের! 
সেগুলি সরাইয়! ফেলিয়া বলিল,--নদীতে, ফেলিয়। দেওয়া হইয়াছে। চৈত্র মাস--ধান 
ুন্তুণ্য। একজন আত্মীয় আসি বলিলেন _-”মভুমদার মহাশয়, আমার খাবার ধান নাই, 
আপনার গোল! হইতে কিছু ধান দিন, শ্রাবণ ভাদ্র মাসে আমি ধান- পাইলে শোধ দিব।” 
নিরাপত্তিতে ম্ভুমদার কবি হুকুম দিলেন, ধানের গোল! হইতে যাহা দরকার, নেও। আত্মীন্ 
ইচ্ছামত ধান লইয়া চলিয়! গেলেন । মন্তুমদার মহাশয়ের স্ত্রী বাড়ী ছিলেন না । বাড়ী আসিয়া 
মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন--কি খাবেন? যেধান আছে, তাহাতে কুলাইবে ন|। 
ছর্্ল্যের সময় টাক! দিয়! কিনিতে হইবে, পরে সম্তার সময় আত্মীয় ধান শোধ করিবেন ! 
বাজারে জিনিষ কিনিতে গিয়াছেন। গোপাল বেহার। কীঠালের দর বলিল /১*) মন্ভুমদার 
মহাঁশয় /১* দিলেন । গোপাল ৩১* ফিরাইয়া দিয়! বলিল, “ইহার উচিত দাম /*1, মন্ভুমদার 
কবি গালাগালি দিয়! বলিলেন,__'“তুই মিথ্যাবাদী, জুয়াচোর--তোর জিনিষ নিব না।” আর 
কোনও দ্দিন তাহার নিকট কোনও জিনিষ কিনিতেন না। এইরূপ কত কি বলিব? আমা- 
দের কবি ক্ৃষণচন্্র এইরূপ এক ভাবের পুরুষ, ছিধেন। তিনি স্বভাব-কবি ও জাতীয় কবি। 
তণ্িন্ন তিনি ক্ষণজগ্মা। মহাপুরুষ । যদি তিনি গুপ্ত ন| থাকিয়! প্রকাশিত হইতেন-_তাহা হইলে 
জগতের শর্যস্থানীয় বাক্তিবর্গের সহিত একাসনে তীহার স্থান হইত। এখন আমর! তাহার 
্বতিরক্ষা-কার্ধ্ে ক্কৃতকাধ্য হইলে আপনাদ্দিগকে ধন্ত জ্ঞান করিব।' 


এই প্রবন্ধ পাঠের পর আগ্ড বাবু কবির রচিত কয়েকখানি গ্রন্থ এবং তাঁহার সম্পার্দিত 
সংদ্কত-বাগালায় দোভাষী মাসিকপত্রের কয়েকখানি,সংখ্যা এবং রা-সের ইতিবৃত্ত নামে কবির 


১৩২ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 


লিখিত একখানি মুদ্রিত আত্মজীবন-চরিত সাহিত্য-পরিষৎকে উপহার দান করেন। কবি 
রামচন্দ্র দাস_-এই গুপ্ত নামে এই জীবন-চরি হখানি লিখিয়। নামের আরও সংক্ষেপ করিয়! 
রা-সের ইতিবৃত্ত নামে প্রক!শ করিয়াছিলেন । ইহাতে কবির প্রৌ-জীবনের ঘটন! পর্ধ্ত্ত 
বিবৃত হুইয়াছে। 

বহু ধন্যবাদ জানাইয়! আশু বাবুর এই সকল দুশ্রাপ্য উপহার গ্রহণ করিয়! শাস্ত্রী মহাশয় 
সভাগ্থ অন্ত সকলকে কবিবর কৃষ্ণচন্দ্র সন্ধে স্ব স্ব বক্তব্য বলিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। 

“মালঞ*সম্পাদক ও বহু গ্রন্থপ্রণেতা শ্রীযুক্ত কালীপ্রদন্ন দাশগুপ্ত এম্‌ এ মহাশয় 
বলিলেন,-_-আজ আমর! ধাহার স্থৃতিচিহ্ন প্রতিষ্ঠার জন্ত এখানে উপস্থিত হুইয়াছি, আমি 
তাগার গ্রামবাসী এবং জ্ঞাতি।. তিনি কৰি ছিলেন, শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন, ভক্ত কবি ছিলেন, 
সাধক কবি ছিলেন। তীহার কবিতায় তাহার সেই সমস্ত ভাব ফুটক়া উঠিগ্াছে। তিনি 
ঘে কবিতাগুলি লিখিয়৷ গিয়াছেন, সেগুলি -খাটা বাঙ্গাল! কবিতা, খাঁটী বাঙ্গালীর কবিতা। 
আমার অপেক্ষা! তাহার কবিত্ব বুঝেন, তাহার কবিত্ব বুঝাইয়! দিতে পারেন, এমন বহু ব্যক্তি 
আজ এইখানে উপস্থিত আছেন, কিস্তু তীঁহার কবিত্বময় জীবনের কথা তাহার গ্রামের 
বাহিরে ফুটিয়! উঠে নাই, গ্রামের বাহিরেও তাহ! কেউ জানে ন1। ক্ৃষ্চচন্দ্রের হাব-ভাবে, 
চাল-চলনে, আচার-ব্যবহারে লোকে তাহাকে পাগল বলিত। বাস্তবিকও তিনি কতকট! 
পাগলের মতই ছিলেন। সাধক কবি মাত্রই অতীন্ধিয় ভাবে বিভোর থাকেন, কাজেই তাহাদের 
পাগল বলা! চলে। কবির ও সাধকের এইরূপ পাগপামির ভাব অনেকেই বুঝিতে পারেন। 
কৃষ্ণচন্দ্রের জীবনের একটা বিশেষত্ব এই ষে, সর্বদাই তাহাকে একটা কোন ভাবে বিভোর 
থাকিতে দেখা যাইত। তিনি বয়োজ্যেষ্ঠ ও সম্পর্কে গুরজন ছিলেন বলিয়া আমর! দূর 
হইতে লক্ষ্য করিতাম যে, তিনি যেন আমাদের কেহ নন, বাহিরের কেউ। তাহার কথায় 
বার্তায়, ভাবে ভঙ্গীতে এই ভাবট! বেশ অনুভব কর! ষাইত। তীহার এই পাগল ভাবের অ।র 
একট! বিশেষত্ব ছিল যে, সকল মানুষের দোৌষ-গুণেরই একটা বিশেষত্ব থাকে, আমাদের মত 
বুদ্ধিমানের! সেগুপাকে মানিয়ে নিয়ে চলে, আর কবি ক্ৃষ্চচন্দ্রের ধাতের লোকের! সেগুলাকে 
মানিয়ে নিয়ে চলিতে চাহেন ন! ব1 পারেন না। তীহার সরলতা, নির্ভীকতা, সাধুতা, দূত 
এমন ছিল যে, লোকে তাহাকে অত্যন্ত অধিক মনে করিয়া সেইগুলির জন্যই পাগল বলিত। 
ছু-একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া! উচিত,--তিনি মলিন: বন্ত্রে, খাপি পায়ে থাকিতে কিছুমাত্র কুঠ্িত 
হইতেন ন!। ত্র বেশে কোথাও যাইতে বিরক্ত হইতেন না। স্রাহাকে পরিস্কার কাপড় 
পরিতে দেখিয়াছি বলিয়! মনেই পরে না। পু 

২। যশোহর ক্ষুলে তিনি পণ্ডিতী করিতেন। ক্কুলের কাছেই বাঁসা ছিল। খাইতে 
খাইতে স্কুল বসিবার ঘণ্টা বাজিতেছে গুনিয়! সেই উচ্ছিষ্ট হাতেই ছুটিয়া গিয়া ক্লাসে পড়াইতে 
বসিতেন। 

৩। তাহার মত ছিল, যোল বৎসরে্প কমে মেয়ের বিবাহ দিবেন না। ইতিমধেয পাত্র 


কাধ্য-ব্বিরণী ১৩৩ 


পাওয়া গেল, কিন্তু কেহই সাহস করিয়। তাহাকে বজিতে পারিল না। শেষে অন্ত বাড়ীতে 
গোপনে আয়োজন করিয়! গায়ে হলুদ দেওয়া হয়। তখন তিনি জানিতে পারিয়া মহা রাগ 
করেন, কিন্ত তখন আর উপায় নাই দেখিক্! বিবাহ দিতে বাধ্য হন। 

৪। বাজারে গিয়া দ্রব্যাদির দর করিতেন না, ফাউ নিতেন না। বাড়ী আসিয় দ্রব্যাদি 
দরের উপর গণনায় বেশী হইলে তাহা লইয়] গিয়া ফেরত দ্বিরা আসিতেন। 

৫। তাহার পৌত্রের অক্নপ্রাশনেগ সময় তাঁহাকে আয়োজন করিতে বলিলে তিনি বলি- 
লেন, টাকা নাই, দিব না। শিশুর মাতামহ খরচ-পত্র দিতে চাহিল। কৃষ্ণচন্দ্র বলিলেন,__ 
দৌহিত্রের অক্নপ্রাশন দেওয়ার নিয়ম নাই । আমার পৌত্রের অন্ন প্রাশনের খরচ তারা দিবে 
কেন? আমিই বা তাহাদের কাছে লইব কেন? অবশেষে জোর করিয়া আয়োজন 
করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, তবে এ কাজ খন আমার নয়, তাহাদের, তখন তাহারা 
আমার বাড়ীর ভাড়া দ্িক। এ ভাড়া, আদায় হইয়াছিল কি না, জানি না। কিন্তু 
এমনই তাহার সততা, নির্ভীকতা, দৃঢ়তা । আর সেগুল! এইক্প উৎকট ছিল বলিয়াই 
লোকে ত্রীহাকে পাগল বলিত। তিনি দারিদ্র্যের কষ্ট অন্তৰ করিতেন না। তিনি এই 
পৃথিবীতে থাকিয়াও পৃথিবীটা সর্বপ্রকারে ছাড়িয়া থাকিতে পারিতেন। পৃথিবীর কিছুতেই 
তাহাকে অভিভূত করিতে পারিত না । 

তৃতপূর্ব্ব সখ ও সাথীর সম্পাদক গ্রীধুক্ত তুবনমোহন রায় মহাশয় বলিলেন,-_কবি ক্কষঠন্জ 
সম্বন্ধে যাহ! কিছু বপিবার, কানী প্রসন্ন বাবু সবই বলিয়াছেন। আমার বিশেষ কিছুই বলিবার 
নাই। আমরা যখনই তাহাকে দেখিয়াছি, ভাবে বিভোর থাকিতে দেখিয়াছি, কখনও 
তিনি আত্মপ্রকাশ করিতেন না। তিনি নিরহস্ক'র পুরুষ ছিলেন। সাহিত্য-পরিষৎ এই 
পল্লী-কবির স্থৃতি রক্ষার জন্ত যে চেষ্টা করিয়াছেন, আমর! সে জন্ত ধন্সবাঁদ জানাইতেছি। 
শ্রীযুক্ত কুমুদ্দ্ধু দাদ গুপ্ত বি এ ( প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট ) মহাশয় বলিলেন,__আমিও তাঁহার 
জাতি, স্বগ্রামবাপী। তাহার সম্বন্ধে যাহা বলিবা'র, কালীপ্রসন্ন বাঁবু সকলি বলিয়াছেন। আমি 
তাহার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিও না। আমরা তাহ।র জ্ঞাতি হইলেও তাহার স্থতি রক্ষার 
জন্ত কোন চেষ্টা করি নাই। সাহিত্য-পরিষৎ এই কার্য্যের ভার নিয়াছেন, এ জন্ত 
আমাদের আস্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। সাহিত্য-পরিষদের এই চেষ্টায় আমাদেরও 
লজ্জা রক্ষা হইল। সেনহাটতেও যে চেষ্টা হইতেছে, সাহিত্য-পরিষৎ পশ্চাতে না দীড়াইলে 
সে চেষ্টার ফল কি হইত, তাহা বঙ্গিতে পারি না শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী মণ্ডল মহাশয় বলিলেন,__ 
কবি রুষ্ণচন্ত্র যশোহর স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। তাঁহার যেমন সহজেই রাঁগ হইত, আবার 
তেমনি অতি গহজেই ঠাণ্ডা! হুইয়া যাইতেন। তীহার সততায় এবং ধর্মভীক্কতায় বাজারে 
কেহ তাহাকে ঠকাইত না । বেশ-তৃষার অভাব তাহার বিশেষত্ব ছিল। আমি তাহার ছাত্র 
ছিলাম। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেক্জ্রনাথ মিত্র এম এ মহবাঁশয় বলিলেন,--পুর্কের বক্তার! ছার 
জাতি-কুটু্ব ও ছাত্র ) আমি তীঁহার শ্বদেশবাদী । এ+জ্ত গৌরব অনুভব করি। হার গ্রামের 

১৮ 


১৩ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 


৬1৭ যাইল দুরে আমার বাড়ী হইলেও আমি কখনও তাহাকে দেখি নাই। বাল্যকাল হইতে 
তাহার গুণগ্রামের কথা শুনিয়া আদিতেছি। গল্প-গ্রবাদের মত তাহার চরিত্র-মহিম! চলিয়া 
আসতেছে । আমাদের অঞ্চলে তাঁভাঁর কথা কাহাকেও চেষ্টা করিয়া শুনিতে হয় না। আমর! 
যখন পড়িতাম, তখন সাধু চরিত্রের মহত্ব দেখাইবার জন্য শিক্ষকেরা তাহার কবিত। সজীব 
করিয়া তুলিতেন। তাহার কবিত্ব খাটা বাঙ্গালী পণ্ডিতের ক্বিস্ব। ঠিনি সভাপগ্িন, দ্বার 
পঞ্ডিত বাঁ বৈঠকথাঁনার কবিদের মত কবি ছিলেন না। তাহার জীবন তার কবিতার কুটিয়। 
উঠিয়াছিল। সেকালের ও এ কালের শিক্ষিতের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে, এমন 
কৰি কৃষ্ণচন্দ্রের মত আর নাই। মহামহ্কোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্্র বিস্ভাভূষণ মহাশয় 
বলিলেন্,_অমরা যখন মাইনর ছাত্রবৃত্তি পড়ি, তখন সপ্তাবশতক পড়িতাম। অবসর পাইলে 
ই্থার কবিতা পড়িতে ভাল জাগিত। আমরা পড়িতাম, আর আমাদের পরিবারের 
স্ত্রীলোকের! এবং বৃদ্ধের অত্যন্ত আদরের সহিত গুনিতেন। অনেক কবিতা এখনও আমাদের 
মুখস্থ আছে। বঙগীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এরূপ কবির অন্য যাহা! করিয়াছেন, তাহা তাহার 
উপযুক্ত হয় নাই। তথাপি একেবারে কিছু না হওয়ার অপেক্ষা কিছুও কর! ভাল। এই তৈল* 
চিন্রথানি আমাদের পরম আদরের বস্ত হইবে । এখন এই পর্যন্তই হউক, পরে আরও বিশেষ 
ব্যবস্থা হইতে পারে। 

কবিরাজ শ্রীযুক্ত যামিনীরঞ্জন সেন মহাশয় বলিলেন,_-কবিবর কৃষ্ণচন্দরের শব্ধ প্রয়োগ 
বড়ই সার্থক। শাস্ত্রে পড়িয়াছি, একটি শঙ্ষের সুষ্ঠু প্রয়োগ হইলে স্বর্গে ও মর্ত্যে অভীষ্ট দান 
করে। আমার বিশ্বীপ, কবিবরের কবিতা দ্বারা অনেকে মানুষ হইয়াছেন। এই বৈদ্ধ 
কবির স্তি রক্ষার ব্যবস্থা করিয়া সাহিত্য-পরিষৎ কেবল যে সেনহাটার লঙ্জ। নিবারণ 
করিয়াছেন, তাহা নছে, বৈস্ত জাতির গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। 

যশোহরের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশধর বিদ্তাভূষণ মহাশয় বলিলেন,-_কবি কৃষ্ণচন্দ্র দয়ার আধার, 
দেবতার মত মানুষ ছিলেন। এক দিন ট্রেপে তাঁহার সহিত আসিতেছিলাম। গাঁড়ীতেই 
জরে আমি অজ্ঞ।ন হইয়া পড়ি। সার! রান্ত/ তিনি আমার মেব! করিয়াছিলেন। শেষে 
আমার গন্তব্য স্থানে আমার সহিত নামিয় ছই দিন থাকিয়া আমার সেবাঁ-শুশ্রব! করিয়। সে 
ঘাত্র। আমাকে রোগমুক্ত করেন। সন্ভাবশতকে উচ্চ ভাব আছে বটে, কিন্তু তাহার হৃদয়ের 
উচ্চত1 তাহাতে ফুটিয়াছে কি না, সন্দেহ । ] 

প্রযুক্ত যোগেজ্্নাথ গুপ্ত মহাশয় বলিলেন,--কবি কৃষ্ণচন্্র বখন ঢাকার ছিলেন, দেখানে 
তাহার কথা গুনিয়াছি। আমি তাহার ব্যক্তিগত কিছু জানি না। তবে কবির স্থতি কাব্যে 
আদর। একজন খাঁটী বাঙ্গালী কবির স্থবতি রক্ষার্থ আজ আমর! যে 'এই বিদেশী 
ভাবের অনুষ্ঠান করিয়াছি, ইহ! আমাদের বিদেশী সংশ্রবের মনুষ্যত্ব শিক্ষার ফল। কৰি 
কৃষচন্ত্র মনুয্যত্ব শিক্ষা দিবার জন্তই কলম ধরিয়াছিলেন। তাহার সঙ্গেই সে চ্্ট যেন 
লোপ হইয়্াছে। তাহার কবিতাগুলিতে বর্গ ভাষা ধন্ত ও গৌরবাম্িত। 


কাঁ্্য-বিবরদী ১৩৫ 


মিরাট শাখার সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত নবক্ক্চ রায় মহাশয় বলিলেন,--আমি সাহিত্য" 
পরিষদের অধিবেশনে-_বিশেষতঃ একভন মহাকবির স্থৃতিরক্ষার সভাঁদ্ধ উপস্থিত হইবার 
সৌভাগ্য লাভ. করিয়া কৃভার্থ হইলাম। কবিক্ৃঞ্চচন্ত্র বশোহরের নয়, খুলনার নয়, তিনি 
সমন্ত বাঙ্গালা দেশের--সমস্ত বাঙ্গালীর কবি। খগেন্্র বাবু যেমন বলিয়'ছেন, তেমনি 
আমারও বাল্য-জীবনে সন্তাবপতকের প্রণাব খুব বেশী হুইয়াছিল। এখন ঘটনাচক্রে 
মাতৃহৃমি হইতে আমাকে বহু দূরে থাকিতে হয়। কিন্তু এখনও আমি তাহাকে কৰি 
বলিয়া পুজা করি। তিনি বৈস্ভ-কবি নহেন, তিনি বাঙ্গালীর কবি, তিনি সেনহাঁটীয় কবি 
নছেন, তিনি সমস্ত বাঙ্গালার কবি। আমাদের এইরূপ সব সঙ্কীর্ণ ভাব ত্যাগ করা! 
উচিত। বহু দুরের প্রবাসী বাঙ্গালীদিগের পক্ষ হইতে আমি এ ভাব আপনাদিগকে জানাই- 
তেছি। আমার এদেশে আসা ঘটে না। সাহিত্য-পরিষৎ বেখ। ঘটে লা । আমি আজ 
কুতার্থ হইয়াছি। আমি যেন তীর্থযাত্রায় আসিয়া! অভীষ্ট দর্শন করিয়াছি। আপনাদের হ্যায় 
একনি সাহিত্যসেবীদিগকে দেখিয় ধন্ত হইলাম। আমরা প্রবানে থাকিয়া কয়জন বাঙ্গাণী 
মাতৃভাবার আলোচনার একটি ক্ষুদ্র আয়োজন করিয়াছি । মিরাটে সেই ক্ষুত্র সাঁহিত্য- 
সম্মিলনকে আপনার! সাহিত্য-পরিষদের শাখা করিয়া লইয়াছেন। আমরা ধন্ত হইয়াছি। 
মিরাটবাঁদীর পক্ষ হুইতে সে জন্য আপনাদিগকে ধন্তবাদ জানাইতেছি। কয়েকটিমাত্র বাঙ্গালী 
জীবন ভ্রাতৃদ্গেহ হাঁরাইয়া বছ দূরে পড়িয়া আছে, আপনারা আমা'দগকে ভুপিয়া থাকিবেন না। 
আমরাও কিছু কিছু চেষ্টা করিতেছি, অপনারা! আমাদিগকে সাহায্য করিতে ভুলিবেন না। 
শ্রীযুক্ত কিরণচন্ত্র দত্ত মহাশয় বলিলেন, আমরা তুলিয়া! থাকিব না। সম্প্রতি শ্রীধুক্ত অনাথনাথ 
মুখোপাধ্যার শ্রষুক্ত জঞানেন্্রমোহন দাসের লিখিত “বঙ্গের বারে বাঙ্গালী” নামে যে গ্রন্থ 
প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে প্রবাসী ভ্রাতৃবর্গকে আমাদের অতি নিকটে আনিয়! দিয়াছে। 
প্রবাসী ভ্রাতৃবর্গ সর্বত্রই মাতৃভাষার আলোচন! করিতেছেন, কাজেই আর তাধাদগকে দুরে 
ফেপিয়! রাখিতে পাব ন:। 

অহঃপর শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন,__কবি ক্ৃষ্চন্দ্রর স্থৃতিসভার নিমিত্ত আধ মণ্টামাত্র সময় 
ছিল। তাহার স্তায় কবির কথা আধ ঘণ্টার মধ্যে শেব হইতে পারে নাউ, তাহ! পূর্বেই বুবিয়া- 
ছিলাম। বাঙগককাল হইতে তাহার প্রতি আমার যে শ্রদ্ধ! আছে, তাহাতে জামি তাহাকে এমন 
করিয়া খাটো করিতে পারি লা ' এখনও যদি কবির সন্বন্ধে কাহারও কিছু বলিবার থাকে, 
বলিতে পারেন। আমি আজ তাহার চির্র' প্রতিষ্ঠার সৌভাগ্য লাভ করিয়৷ আমাকে ধন্ত জান 
করিতেছি। সন্তাবশতকের কবিকে আমি গুরুর স্তায় পুজা করি এবং এখনও পুজা করিতেছি। 
তাহার আনক কবিত। এখনও আমার মুখন্ধ আছে। তীহার সম্বন্ধে তাহার আম্মীরগণের 
নিকট আন অনেক কথাই শুন! গেল। সাহিতা-পরিষৎ তাহার এই চিত্র প্রতিষ্ঠা করিয়। 
ধন্ত হইলেন। সেনহাটারও ছুঃখ করিবার কিছুই নাই। ধীরে ধীরে চেষ্টা করুন, সফল 
হইবেন। ইহার জন্ত ঢাক-গোল লইয়! ছুটিতে “হইহে দা ম্বতি স্থাপনের এট্িষেট নার 


১৩৬ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 
হই হাজার টাকা। আলিপুরের ইঞ্জিনিয়ার ককুণাবাবু এবং. কবির এতগুণ ক্কৃতবিষ্ত 
আত্মীয় একজর চেষ্ট। করিলে এই সামান্ত টাঁকা উঠাইতে কষ্ট পাইতে .হইবে না। শীন্্রন৷ 
হউক, লজ্জার কথা নদ) ধীরে ধীরে উঠাইবাঁর চেষ্টা কর1হউক। 

অতঃপর শাস্ত্রী হাশর কবিবর কৃষ্চচন্ত্র মন্কুমদাঁরের তৈলচিত্রের আবরণ উস্মোচন করিয়া 
বলিলেন,_ধাঁহার অনুগ্রহে ছবিখাঁনি আজ এখানে প্রতিষ্ঠা করিলাম, সেই শৈলেশচন্দ্র আজ 
আমাদিগকে ছাড়িয়া গিয়াছেন। তিনি এখন ধন্তবাদের অতীত। 

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্তবাদ জানাইয়! দশম মাপিক অধিবেশনের কার 

কর হইল। 


শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী . শ্রীহর প্রসাদ শান্ত্রী 
সহকারী সপ্পাদর্ক। সভাপতি। 


৬/পিয়ারীটাদ মিত্রের শততম জন্মোৎসব উপলক্ষে 


রিশেষ অধিবেশন 
৬ই শ্রাবণ, ১৩২১ 
সভাপতি-শ্রীযুক্ত অন্ৃতলাল বন্থ 
গত ৬ই শ্রাবণ বুধবার ৬পিয়ারীটাদ মিত্র ওরফে টেকচাদ ঠাকুরের শততম অন্মদিন 
উপলক্ষ্যে পরিষদ্দের এক বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল । সভাপতি মহামহোপাধ্যার় শ্রীযুক্ত 
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় উপস্থিত ন1 থাকার শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ম্ধাশয়ের প্রস্তাবে ও 
যুক্ত বিপিনচন্ত্র. পাল মহাঁশর়ের সমর্থনে প্রবীণ নাট্যকার শ্রীযুক্ত অমৃতলাঁল বস্ 
মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া বলিলেন,_-আল যে মহাত্মার শততম জন্মের 
দিনে সভা! হইনেছে, তীহার প্রতি আমার প্রত্থৃত সন্মান ও শ্রদ্ধা থাকিলেও আমাপেক্ষা 
বয়োজ্যে্ঠ বিজ্ঞ ব্যক্তিগণের মধ্যে কাহারও সভাপতি হইলে শোভন হুইত। সেরূপ কেহই 
উপস্থিত ন! থাকায় অশোভন হইলেও সভার আদেশ আমার শিরোধা্ধ্য। 
তৎপরে স্ুকবি, হুগলীর জ্জ শ্রীযুক্ত বরদাচরণ মিত্র এম* এ, সি এস মহাশয় উপস্থিত 
হইতে না পারিয় যে পত্জ লিখিয়াছিলেন, তাহ! পড়! হইল। 
রদ্ধাম্পদ বঙগীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-সম্পা্ক মহাশয় সমীপেযু 


আপনার ১লা শ্রাবণ তারিখের কার্ড ও ২রা শ্রাবণ তারিখের পত্র একত্রে গ্রাণ্ত হইলাম । 
টেকা ঠাকুর মহাশগ,যে বর্তমান: হালাল! স্বাছিত্যের গৃঠনকর্তৃগণের. মধ্যে একজন *বিশেষ 


: ফার্য্য-বিবরণী ূ ১৩৭ 


ভাবে অগ্রণী ছিলেন, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই এবং তাঁহার শততম জন্মদিনের স্মৃতি 
সমারোছে রক্ষিতব্য ও অনুষ্ঠের। এ সভার যোগদান কর। আমি একটি কর্তব্য কর্মের মধ্যে 
পরিগ্রণনা করি। বঙ্গসাছিত্য টেকট!দ ঠাকুরের নিকট ষে প্রকার বিশেষভাবে খনী, তাহার 
জন্ত ত বটেই, অধিকন্ত টেকটাদ ঠাকুরের পারিবারিক ও- সামাজিক জীবনের সহিত আমার 
বরগীয় পিতৃঙ্দেবের ও সেই হুত্রে আমার নিজের যে প্রকার ঘনিষ্ঠ ও প্রীতিমূলক সমন্ধ ছিল, 
তাহাতে এই অনুষ্ঠানে.যোগদান আমি একটি পবিভ্র কর্ন বলিয়া] বিবেচনা করি । - ছূর্ভাগ্যক্রমে 
আমি এখন কঠিন পীড়া শধ্যাগ্রস্ত । বহু বর্ষ পূর্বে, টেকটাদ. ঠাকুরের জীবিতকালে, আর 
একবার অন্ত প্রকারের কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইঙ্লাছিলাম। তথন ষে প্রকার দেহের 
সহিত, সেই ব্যাধি হইতে মুক্তিকল্পে টেকচাদ ঠাকুর কাঁর়মনোবাক্যে হত্ব ও আশীর্বাদ 
করিয়াছিলেন, প্রতি দিন রগ্নশয্য!-পার্থে উপস্থিত হইয়া স্বীয় সুকেমল করম্পর্শে রোগের 
যন্ত্রণা অপনোদনের জন্ত ব্যতিব্যস্ত হইতেন, তাহ। ম্মরণ করিলে ভক্তি ও কৃতজ্ঞতায় হৃদয় 
উচ্ছুসিত হয়। সাহিত্যন্ষেত্রে স্বর্গীয় প্যারীটাদ মিত্র জন্মভূমির যে মহৎ উপকার সাধন 
করিয়াছেন, তদ্ব্যতিরিক্ত মানব-জীবনের অন্তান্ত পথও তাহার প্রগাঢ় চিস্তাশক্তির ছারা 
আলোকিত ও উজ্জ্বল করিয়াছেন । জীবে দয্লা তাহার মানসিক বৃত্তির. মধ্যে একটি অতি 
স্থকোমল ও আধ্যাত্সিকতাপূর্ণ বৃত্তি ছিল। অনাবিল ও অশ্লীলত।-দৌষ-পরিশুস্ত হান্তরস, 
যাহ! গ্রাতংস্যয-চুষ্িত সরসী-লহরীর স্তায় বিমল কান্তি বিচ্ছুরিত করে, যাহার প্রত্যেক 
হিল্লোলে তরঞ্জারিত মুক্তাহার গড়াইয়! যায়, এবন্বিধ বৈঠকী হাস্যরস তাঁহার পূর্বে কেহ 
অবতারণা করিতে সক্ষম ছিলেন কি না, বলিতে পারি না । তাহার লিখিত পুস্তকে তাহার 
কতক আভাষ পাওয়া গেলেও তাঁহার কথোপকথনেই ইহার মাধুর্য প্রকটিত ও মনোরঞ্জনে 
বিশেষভাবে সমর্থ হইত । সামাজিক সভাস্থলে তিনি নানাবিধ পারদর্শিতায়, বিশেষতঃ 
সময়োপযোগী হাস্া-রসের অবতারণায় একচ্ছত্রী সম্রাট্ক্ূপে অধিরাঁজমান হইতেন। এ সব 
কথা কিছু বিস্তৃত করিয়া বলিবাঁর ইচ্ছা ছিল) কিন্তু এখন আমি সম্পূর্ণ অপারগ, বড় অস্থ- 
তাপের বিষন্ন । সভাক্ষেত্রে আমার অন্ধুপস্থিতি মার্জনা করিবেন ও সেই অন্থুপস্থিতির 
কারণ জানিরা আমাকে কথক্চিৎ সহাচ্ছভূতি প্রদান করিবেন। 


বশংবদ 
৮ শ্ীবরদাচরণ মিঅ 
পরে শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাঁশয়'সভার উদ্দেস্ত জ্ঞাপন করিয়! বলিলেন,_ধাঁহারা 
বর্তমান বাঙ্গাণা! সাহিত্যের গপ্ডের ভাঁষ! গড়িয়! গিয়াছেন, ৬পিয়ারীটাদ তাহাদের মধ্যে 
অন্ততম। *টেকচাদ ঠাকুর নাম লইয়া তিনি যে কয়খানি বহি লিখিয়! গিয়াছেন, তাহ! হইতে 
পঞ্ডিতী বাঙগালার সংস্কার করিবার পথ পাওয়! গিয়াছিল। তিনি' ১২২১ সালের এই এমন 
দিনে. তৃমিষ্ঠ হুইয়াছিলেন ৷ আজ তাঁহার শততম হবন্মদিন। -বাঙ্গালী সাহিত্যিকের শততম 
জন্মদিনে উৎসব বোধ হয় এই প্রথম। বন্ধুবর হিন্ুপেটি,র়টের সম্পাদক: ্রীযুক্ত শর 


১৩৮ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 


খ্বায় মহাঁশর এ বিষয়ে আমাদের কর্তব্য শরণ করাইয়। দেন। তাই সাহিত্য-পরিষদের একটি 
বিশেষ অধিবেশনরূপে এই সভা! অস্ত আহৃত হইয়াছে। যে ব্যঙ্গ-বিজ্রপের রসে সে কালের 
সাহিত্যে পিয়ারীাদ প্রতিষ্ঠ। লাভ করিয়াছিলেন, এ ফালের সাহিত্যে সেই ব্যঙ্গ-বিজ্রপের 
রদ-রচনায় অন্ততম শ্রেষ্ঠ রহস্তপটু অমৃতলালকে আজ আমর! সভাপতিরূপে পাইরাছি। 
তাহার দ্বার! সভার কার্ধ্য বেশ ভালরূপেই চপিবে, এক্ধপ আশা করিতে পারি। 

পিয়ারীটাদ বাঙ্গালা ১২২১ সালের ৮ই শ্রাবণ তারিখে এবং ইংরাজী ১৮১৪ থৃষ্টাবের 
২২শে সুলাই তারিখে জন্ম গ্রহণ কয়েন, আর ইংরাজী ১৮৮৩ সালে ২৩শে নবেম্বর তারিখে 
তাহার মৃত্যু হইগ্লাছিল। 

তাহার পর মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত সভীশচন্ত্র বিস্তাভৃষণ এম এ, পি এচ ডি 
মহাশয় বণিলেন,_৮পিয়'রীাদ মিত্র বাঙ্গাল! সাহিত্য গঠন-কালে একজন অগ্রনী 
ছিলেন। বাঙ্গালা সাহিত্যে তাহার স্থান চিরদিনই অনেক উচ্চে থাকিবে । এদিকে তিনি 
ব্যবসা-বাণিজ্যে, সাহিত্াক্ষেত্রে, প্রেত ৩ত্বের আলোচনায় সকল দিকেই গণ্যমান্ত ব্যক্তি ছিলেন। 
সকল সভা-সমিতিতে তাঁহার যোগ ছিল, সকল সমাজেই তিনি বেশ ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা 
করিতেন। তাহার ফণ্র তাহার রচনায় পাওয়া যায়। তাহার 'আলালের ঘরের ছলাল' 
প্রভৃতি গ্রন্থে নান৷ সমাজের সুস্পষ্ট চিত্র পাওয়। যায়। আজ পিয়ারী্টাদদের শত বর্ষের 
জন্মদিনে বড় একট! উৎদব না করিয়া! ইহাদের মত লোকের জন্মোৎসব বছরে বছরে 
করিলে তাল হয়। কারণ, উৎসব হউক আর না হউক, ইহাদের কান্তি চিরস্থায়ী । 

পরে শ্রীযুক্ত সুরেশচন্্র সমাজপতি মহাশয় বলিলেন,__পর্ব্বকালের ম্বদেশতক্তগণের মধ্যে 
টেকটাদ অন্ততম। তিনি শুধু সাহিত্যক্ষেত্রে নহে, সর্ববক্ষেত্রেই বরেণ্য ছিলেন; কিন্তু তাার 
অন্ত কাজের কথ৷ ছাড়িয়া, তিনি কেবলমাত্‌ সাহিত্যের জন্ত যাহ! করিয়া! গিয়াছেন, তাহাই 
যথেষ্ট । বন্ধিমচন্ছরের এই কথা ধোবিত হইবার সময় আসিয়াছে । আলালের ভাষায় তিনি 
ঘরের কথ লইয়া দেশের ছবি আঁকিয়া গিয়াছেন। মৌলিক বাঙ্গাল উপক্তাদ স্ৃষ্টিই তাহার 
মহৎ কার্য । তাহার সাহিত্য-সেবা-প্রণালী পরতন্ত্রমূলক নহে, তাহা! শ্বতগত্র। “আঁলালী” 
ভাবা সম্বন্ধে তধনকার কলিকাতা রিভিউ তাহাকে 01699: বলিয়! উপহাস করির়াছিলেন। 
বছ বর্ধ পরে এ মন্তব্য ব্যর্থ হুইয়াছে। আবার পিয়ারীষ্ঠাদ হইতেই ম্বদেনীয় তাবের 
থত্পাত। সেই জন্ভই ভিনি বরণীয়। তাহাতে শ্যদেশী শ্বাতস্ত্রা পরিস্ফুট । তিনিই হ্বদেশী 
ধাহিত্যের গন্তব্য পথ নির্দেশ করিয়াছিলেন। ছুঃখের বিষয়, আমাদের বর্ধমান সাহিত্য 
বিদেশী গন্ধতর! ! সাহিত্যে মহাপুরুষ পিয়ারীটাদের ইঙ্গিত মানিয়! চলিলে তাল হয়। বিদেশী 
ভাবে অন্ধ্প্রাণিত সাহিত্যে ফি উপকার হইবে? আন্ন, সকলে মিলিয়া পিয়ারীঠাদকে 
স্মরণ করিয়! বলি,--"তোমারি চয়ণ করির! শরণ, চলিব তোমারি পথে ।” 

অতঃপর শ্রীযুক্ত ললিতচন্তর মিত্র এম এ ৬পি্বারীরাঙ্গ সম্বন্ধে নিম্বলিখিত চতুদ্দশপদী 
ফবিত! পাঠ করিলেম,-- 
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“সাগর'-সন্ভৃত রদ্ধে ভূষিত যে বেশ, 

ছেরিয় প্রসন্ন নহে হৃদয় তোমার, 

কল্পনা-কাননে তাই করিয় প্রবেশ, 

গাথিলে শ্বভাব-জাত কুন্থমের হার । 

জননীর পদাঘুঞে করিলে প্রদান, 

“মধুরে মধুর” হ*ল অপূর্বব মিলন, 

হাসিল সুধীন্তর কত আনন্দিত প্রাণ 

সাহিত্যে দেখিয়। পুন নবীন কিরণ। 

রত্ব সম্ভব বিভা, গন্ধ পরিমল 

একাধারে বিরাজিত দেখাতে ভাষায় 

তব পরে হয়েছিল সাধনা সফল 

অপার্থিব বন্কিমের দিব্য গ্রতিভায় 

প্রণমি পিয়ারীঠাদ বজের ছুলাল, 

তব স্থান অতি উচ্চে রবে চিরকাল। 

. ( নায়ক-_৭ই শ্রাবণ, ১৩২১ সাল) 
তৎপরে শ্রীযুক্ত হীরেন্্রনাথ দত্ত বেদাস্তরত্ব এম এ, বি এল মহাশয় বলিলেন,_-টেকাদ 
৯** বৎসর পুর্বে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পর কত পরিবর্তন হুইয়! গেল। শত বর্ষ পরে 
১৯১৪ সালে জগ্মাইলে, তিনি অত বড় হুইতে পারিতেন না। সাহিত্যক্ষেত্রে, ধর্দক্ষেত্রে, 
সমাজক্ষেত্&ে তীহার সমকক্ষ কেহ ছিলনা । সমসাময়িক হিন্দুকলেজের অন্যান্ত কৃতবিদ্ধ 
ছাত্রগণের ন্যায় তীহার ধর্মমতে, আচর-ব্যবহারে,,ভাবে ভাষায় কোন পরিবর্তন ঘটে নাই। 
৬রাতনারায়ণ বন্ুর জীবনচরিত পাঠে জান! যায়, নূতন ইংরাঘী শিক্ষার প্াবনে অনেক এরাবত 
ভাসিয় গিয়াছিল, কিন্তু পি্লারীঠাদ ভামেন নাই। বিদেশী ভাব তাহাকে কিছুমাত্র টলায় নাই। 
তাহার ১৮৮১ সালে মুদ্রিত 9 1৪ ৪০1 নামক পুষ্তিকার ভূমিক! পড়িলে বুঝা যায়, 
ইংরাজি-শিক্ষিত হইয়াও ভগবানে তাহার প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। স্ত্রীর মৃত্যুর পর তিনি ২১ 
বৎসর কাল প্রেততত্ব-সম্বন্ধে আলোচন! করিয়া! বলিয়া গিয়াছেন যে, যোগ ও গ্রেততত্থবের 
শিক্ষা এক । মারার্স ও লজের মতে পিয়ারীঠাদের প্রেততন্বের আলোচনা আলেয়ার পশ্চাতে 
দৌড়ান মাত্র নহে। সম্প্রতি ইউরোপে 175861018)এর আলোচনায় পিয়ারী্টাদের 
সিদ্ধান্তই সত্য বলির! দীড়াইতেছে। কর্ণেল অলকটের সবর্না-সভায় পঠিত প্রবন্ধে হিন্দু 
শান্ক্রের উপর তাহার গতীর শ্রদ্ধ। প্রকাশ পাইয়াছিল। সাহিত্যে তীহার অন্থকরণ করা 
যেমন মঙ্গল-কর, ধর্মের গ্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা-ভক্তির অনুসরণ করাও উচিত। 
এই সমর সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সভায় আগমন করায় সভাপতি মহাশয়ের 

সনির্বন্ধ অল্ভুরোধে তিনি বলিলেন, আজ *পিয়ারীটাদের শতত্বম জন্মোৎসব। লে 
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কালে আশীর্বাদ ছিল, "দস জীবে শরদঃ শতং* পিয়ারীটাদ এ্হিক জীবনে শভ শরৎ 
জীবিত ছিলেন না, কিন্তু কীর্ডি-জীবনে তাহার আদ বোধ হয় শত শত শরৎ অতিক্রম 
করিয়া যাইবে। আত্মীয়দের কাছে তিনি গত হইলেও আমাদের কাছে তিনি গত নহেন, 
কারণ, আমর! আলালের ঘরের ছুলালের চির-সঙ্গ লাভ করিতেছি। হীরেন্্বাবু বহু 
শান্ত্রবিৎ বলিয়া যে দিকৃটা ধরিয়! পিগ়ারীটাদের শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইলেন, সেটা অতি উচ্চ 
দিকৃ। পিয়ারীটাদ নান দিকে যথেষ্ট কান করিয় যথেষ্ট ক্কৃতকার্য্য হইয়। গিয়াছেন। 
তাঁহাকে ৬বিগ্কাসাগর, অক্ষয় দত্তের সমপাময়িক বলিলেও চলে। ঈশ্বরচন্দ্র আর অক্ষয়- 
কুমার ভাবগুলিকে সংস্কৃত পরিচ্ছদে অর্থাৎ পোষাকী পরিচ্ছদে সাজাইতেন, আর 
পিয়ারীচাদ সকল সময় পোষাক- পরিয়া! কাজ চলে না বুঝিয়া আটপৌরে পোষাকের 
ব্যবস্থা করিয়াছিক্নে। ইন্াদের ভাষার তুলনার বিবাদ চিরকালই থাকিবে। বঙ্ধিমের 
ভাষা, আলালী ভাষ। ভাঙ্জিয়াই গঠিত হর ।: আলালী ভাষার কাছে অন্ভকার সভাপতি 
মহাশয়েরও খণ, বোধ হয়, বন্ধিমের অপেক্ষাও বেশী। বিস্তাসাগরী ভাষা! আর আলালী ভাথ! 
ষেন আমাদের ভাষাজননীর ছুই হাতের ছুই বাইশঙ্খ। মার অঙ্গে শোভাসম্পাদনে কেহ কম- 
বেশী নহে। ঠাদকে চন্দ্র বলিয়া ডাকিলে সাড়া পাওয়। হুষ্ধর । আইবুড়ভাত বা আইবড়ভাত 
অবাচান্ন ও আমুবৃর্ধান্ন হওয়ার জিনিষটাকে চেন! দায়। অবৃযঢ়ান্স তবু কতক পদে আছে। 
আযুবৃদ্ধাক্ন ত একেবারে অবোধ্য। এক কথায় পিয়ারীটাদ মোটা অথচ পরিষার পরিচ্ছন্ন 
কাপড় পরাইয়া ভাষা-জননীকে সাজাইতে ভালবাদিতেন। শেষ কথা, সাহিত্য'পগ্ষিৎ 
এক জন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের শততম জন্মোৎ্সবের অনুষ্ঠান করিয়া! মহৎ কাঁজ করিয়াছেন। 
মৃত সাহিত্যিকগণের ম্মরণ-দিনগুলির প্রতি পরিষদে দৃষ্টি.রাখ! উচিত। 

ইহার কিছু পূর্বে মাননীয় ডাক্তার দেখগ্রসা্দ সর্বাধিকারী মহাশয় আসিয়াছিলেন। 
সভাপতি মহাশয় তাহাকে সাদরে আহ্বান করিয়া! পিয়ারীটাদ সম্বন্ধে কিছু বলিতে অন্গরোধ 
করিলেন। মাননীয় দেবপ্রস!দ বাবু বলিলেন,-_-পিপারীটাদের সকল দিকের গুণাবলী ম্মরণ 
করিলে, তাহাকে মহর্ষি বণিতে পারা যায়। আজ কায়স্থ মহর্ধির জন্মোংসব-সভায় কামস্ 
সভাপতি হইয়াছেন, কায়স্থ বিদ্বানের! ভাবব্যাখ্যাতা হইয়াছেন, আমিও কায়স্থ বলিয়। বড় 
গৌরব অন্ধভব করিতেছি । আমর! জীবিতের সম্বর্ধনা করিতে পারি না । মৃতের প্রতি সন্ধান 
দেখাইতে আমরা বড়ই ব্যন্ত। বিদ্যাদাগর প্রভৃতি মহাত্মাগণের মৃতাহে সভাসমিতি অঙ্ঃান 
হয়। কিন্তু শততম জন্মোৎসব এই প্রথম। মৃত মহাস্মাদিগকে প্মরগ করিবার জন্ত নূতন পথ 
খুলিয়! দেওয়ান পরিষৎকে ধন্তবাদ করিতে হয়। এমন উৎসব হর কম, হুইবেও কম। 
কিন্তু এই উৎসবের একটি স্বতন্ত্র গান্তীরধ্য আছে । ৮পিয়ারা্ঠাদ আমাদের আত্মীয় । তাহাকে 
বিশেষভাবে আমরা! জানিতাম। তিনি কাজের লোক ছিলেন, অনেক কাজ করিয়া গিয়াছেন। 
তাহার বিস্তা-বুদ্ধির সহিত তুল/তার় তাহার কাজের কথা মনে করিলে তাহার প্রতি শ্রদ্ধা 
বেলী হয়। আবার কাঁজে ও কথায় তিনি এক ছিলেন। পিয়ারীটাদ 0০189502807 8508 
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সঙ্গে মিলিয়া কলিকাতা! পণুরেশ-নিবারিণী সভা স্থাপন করেন। তখন অনেকের ধারণ! 
ছিল, মদ ন! খাইলে শিক্ষিত, সত্য ও বড়লোক হওয়া যায় না। এই মন্দ ধারণার উচ্ছেদের 
অন্ত তিনি মাদক-নিবারিণী সভার প্রতিষ্ঠা করেন। এ সভা। প্রতিষ্ঠা হইবার পূর্বে প্যারীটাদ 
“মদ খাওয়! বড় দায়, জাত থাকার কি উপায়" নামক পুস্তিক রচনা করেন। পিয়ারীটাদের 
সমাজ সংস্কারের কশাধাত বড় কড়াই ছিল। আলালের ঘরের ছ্লাঁলস্ছাঁপা হুইবার পর 
হইতে ক্রমশঃ ছুলালেরা গ! ঢাক! দিয়াছেন, ধাহারা আছেন, তাহার1 নিজেদের ঘরে ছুলালী 
করেন মাত্র, কিন্ত আঙ্গালের! একবারে লোপ পাইয়াছেন। তীহার পর ৬/কালীগ্রসন্ন গিংহ 
হুতোমের মুখে আর একবার সমাজকে কশাধাত করিয়াছিলেন। 

অতঃপর শ্রীধুক্ত রাঁজক্ষ্ণ দত্ত মহাশয় বলিলেন, পিয়ারীচাদ আমাদের নিকট জাত্মীয় 
ছিলেন বলিয়! তাঁহার অনেক কথ! জান! শুনা আছে! পিতামহের কাছে উপদেশ পাইয়া- 
ছিলাম, অর্থ-ব্যবহারে ও স্ত্রীলোক সম্বন্ধে যে ব্যক্তি খাটি, সেই ত মাগ্গষ। এই কথার জীবন্ত 
উদাহরণ পাইয়াছিলাম পিয়ারীটাদ মিত্রে। এই বলিয়া! রাঁজকুষ্ণ বাবু পিয়ারীটাদের স্তায়পরত1, 
সততা, তন্ত্রতা, দয়া, মমতা, ভূত্য-বৎস্তা, ধর্মবিশ্বাস ও সকল ধর্নে শ্রদ্ধা প্রভৃতি সছৃগুণ 
সম্বন্ধে কতগুলি গল্প গুনাইলেন। 

তৎপরে শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন,_-এত ক্ষণ ধিনিই যত কথা 
বলিলেন, তিনি পিয়ারীটাদের কথাই বণিলেন, টেকটাদের কথ৷ বল! ঠিক হয় নাই। বাঙ্গাল! 
সাহিত্যে টেকটার্দের আলালের ঘরের ছুলাল একট! বেদী। এই বেদী হইতে অনেক যজ্ঞ হই- 
য়াছে-__যাঁছীর ফলে আজ বাঙ্গালায় রত্ব ধরে না। ফোর্টউইলিয়ম কলেজের পত্তিতী বাঙ্গলার 
কেতাবগুলি দেখিয়া তখনকার চীফ জষ্টস্‌ সার এডওয়ার্ড রায়ান বলিয়াছিলেন_-“কথায় কথায় 
ভাষা না শেখালে কি ফল হবে, কিন্তু তেমন পুথি কোথা”। আলালের ঘরের ছুলালের 
ভাঁবট! ঢ1910178 থেকে লওয়া। সমাব্ধপতি মহাশয় যে বলিয়াছেন, তাঁহার সবটাই শ্বদেশী 
ছিল, তাহ! নয়, তাঁহার উপকরণ দেশী হইলেও ধরণটা বিদেশী। বিস্তাসাগরী দল বলেন, 
পুর্ব্বে ভাষায় প্রাদেশিকতা! ছিল, উদাহরণ--“কবিকঙ্কণ', “মনসামঙ্গল'। ভারতচন্তে 
প্রাদেশিকত! কম, তাঁই সেটা বেশী চলে। মালদহ থেকে শ্রী, ডারমগুহারবার পর্য্যন্ত 
সষানে চলিবে, এমন ভাধাই আবণ্তক। “বোধোদয়, “কথামাঁলাঃ সমস্ত স্কুলে না চলিলে 
শ্রীহ্টের ভাষা যে আমদের সঙ্গে এক, কেহ তাহা বলিত ন!। নানা প্রদেশের ভাষার 
ঘনিষ্ঠতা হইয়াছে বন্ধিমের গ্রতিভাবলে বেশী। বন্কিমের মনীষা! একট সামগ্রন্ত আনিয়! 
দিয়াছিল। পিয়ারীটাদের আর সব কান চাপ! পড়িয়া! বাইলেও তিনি চিরজাগন্বক থাকিবেন 
টেকটাদরূপে ।* টেকচাদের সাহিত্যের ধরণট! দেশের মুখ চাহিয়া, পরিষৎ বন্ধায় করুন, 
ইহা আমারও অনুরোধ । | 

অতঃপর শ্রীযুক্ত বিপিনচন্ত্র পাল মহাশয় বলিলেন,-_পিয়ারীচাদকে শেষজীবনে প্রেত- 
তত্বের আলোচনায় নিযুক্ত দেখিয়াছি। তাহাদের সিয়াসের বৈঠকে আসন কীপিত, এলাচ, .. 
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১৪২ বঙ্গীয়-্সাহিত্য-পরিষদের 


সন্দেশ আলিত, আমি সে আসন ধরিয়াছিলাম । পির়ারীঠাদের নানা, কাজ সময়ে. লোকে 
ভুলিরা যাইতে পারে, তাহার আলালের ঘরের ছুলালকে কেহ কখনও তুলিবে ন!। উহ! 
সাহিত্যে যে প্রতিক্রিয়া! আনিয়াছিল, সেটা স্থারী। *আলালের' পুর্বে ভাষা-ননী কেতাবের 
পাতার পাতায় বন্ধ থাকিতেন ) অভিধান, ব্যাকরণ তিন্ন তাহা খুলা বাইত না, পিয়ারীটাদ 
তাহাকে মুক্ত কত! দিলেন। তিনি হুগলী জেলার লোক, চিরদিন কলিকাতান্ন বাল 
করিতেন বলিয়া কলিকাতার ভাষাই তাহার আদর্শ হইল। কলিকাতাতেই পূর্বব-পশ্চিমের 
মিলন-স্থান হুইয়! পড়িয়াছিল। তাহার ও বঙ্কিমের চেষ্টায় কলিকাতার ভাষাই সাহিত্যে 
স্প্রতিষ্ঠ হইল। কিন্তু এখন সিলেটা চাট্গের়ের স্তার কলিকাতার ভাষার প্রাদেশিকতাটুকুও 
বর্জনের সময় আসিয়াছে, এ কথাও আমি অবস্ত বলিব। 

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলিলেন, _বীচিয়া থাকিতে আমাদের দেশের লোঁক সম্বর্ধনা 
করে না-_তা না করুক, করিবে, যখন জাঁগিবে, তখন করিবে । আমর! যত দিন বাচিয়া 
থাকি, তত দিন মতামত, দলাদলি আর স্বার্থ লইয়! ঝগড়া করিতেই দিন ধায়। কেকি 
করিতেছে না! করিতেছে, তাঁহা দেখিবার অবসর থাঁকে না। মরিক্না গেলে তাহার 
কাগুলা, কথাগুলা কুড়াইযা আনিয়! দেখিতে বসি, তাহার মধ্যে কি রত্ব আছে। 
পুর্বে আমাদের দেশে এক রকম সাদাসিদে সন্যতা ছিল, আমরা দাপীকে ঝি বলি, 
কন্তা বলি, অসুকের ম! বলিয়া ডাকি, চাকরের নাম ধরিয়া ডাকি, কিন্ত কখন বেয়ারা, 
খানসামা, নওকর, বান্দ। প্রভৃতি বলি নাই। আহার ব্যবহারে কখন তাহাদের দাসত্ব 
অস্কতব করাই নাই, এ রকম ছোটকে বড় করার ভাব আর কোঁন সভ্যতায় নাই। 
আলাঁলের ঘরের ছুলাঁলের ভাষ। আমাদের টেকের জিনিস, টেকেই টাকা, আর টাকাই 
চাদ, টেকট।দ আমাদের ভাষার ফেটুকুর দাম আছে, তাহাই দিয়! গিয়াছেন। আমরা সাধু 
ভাষ। শিখাইিতে গিয় আদর করিয়া ছেলেদের মাথা খাইতেছি। পিগ্ারীাদ যে আদর্শতাষা 
গড়িব বণিয়। তাল ঠুকিয়া একট! কিছু করিতে 'বসিয়াছিলেন, তাঁহ। নহে । তিনি বৈঠকী ভাষায়. 
একটা গল্প বলিয়াছেন মাত্র এবং সে ভাষা বড় কাজে লাগিবে, ইহাই তিনি বুঝিতেন। 
পিরারীটাদ সম্বন্ধে এত কথ! বল! হইয়াছে যে, আমার আর নুতন বলিবার কিছু নাই। এ রকম 
স্বতি-স্মরদীয় ব্যক্তির কীর্তিকথা, রাঁজক্কষ্ণবাঁবুর ন্যায় গল্পের মত বছিতে পারিলেই ভাঁল হয়। 
লোকটার প্রতি শ্রদ্ধা বাড়ান হয়। আজ নুতন ধরণের অনুষ্ঠান করিকা! সাহিত্য-পরিষৎ ধন্য 
হইলেন। | 

অতঃপর সভাপতি মহাশরকে ধন্যবাদ জানাই! মতাভঙ্গ হয়। 


্রীম্বণালকাঁস্তি ঘোষ ... শ্রীবনওয়ারীলাল চৌধুরী 
সহকারী সম্পাদক । সভাপতি । 


